হ্বামিজীর পদ্প্রাস্তে 


জ্বালিতীল পদ্‌ঞ্াত্্ড 


(ক্বামী বিবেকানন্দের সন্গ্যাসি-শিষ/গণের জীবনচরিত ) 


স্বামী অবজজজানন্দ 





০১৮79 


স্্ 


রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ 
বেলুড় মঠ 


প্রকাশক £ 
গ্বামী শুদ্বসত্বানন্দ 
রামক্। মিশন সারদাপীঠ 
বেলুড় মঠ 


প্রথম প্রকাশ £ 
পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৭, 
৬ই জানুআরি, ১৯৬৪ 
স্বামিজীর আবিভাব-শতবর্ধ-পুতিদিবস 


ব্লক-মুদ্রক : প্রচ্ছদ-শিল্পী : 
আভা প্রেস অধ্যাপক শ্রবিশ্বরঞ্ন চক্রবর্তী 
৬বি, গুড়িপাড়া রোড রাঁমরু্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির 
কলিকাতা-১৫ বেলুড় মঠ 


মুদ্রক : 
শ্রহরেকষণ ঘোষ 
অথেন্টিক প্রেস 

৪৬, অরবিন্দ সরণী, কলিকা তা-৫ 


প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


যুগাচার্য হ্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষজয়ন্তী বিশ্বের কাছে তাঁহার ভাব 
ও বাণীকে আবার নৃতন করিয়া বহন করিয়! আনিয়াছে। মানুষ নবপ্রেরণায় 
উদ্দ্ধ হইয়া আর একবার লোকাতীত এই প্রতিভার অগ্নিতে নিজ নিজ 
দীপগুলি জালিয়া লইবার সুযোগ পাইতেছে। তাহাকে বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়া 
দেখিবার এবং নানাভাবে উপলব্ধি করিবার অল্লাধিক প্রয়াস সর্বত্রই আজ 
দেখা যাইতেছে । আমরাও আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টার মাধযমে--শ্বামিজীর 
খনিষ্ঠ কয়েকজন শিল্কের জীবনের মধ্য দিয়া, তাঁহার বিরাট সত্তার কিঞিৎ 
আভাম অন্থভব করিতে প্রয়াসী হইলাম। স্বামিজীর জন্ম-শতবর্য-পৃ্তিতে 
তাহার পদপ্রান্তে ইহাই আমাদের ভক্তি-অর্ধ্য। 

স্বামিজীর শিষ্তগণ সকলেই আমাদের প্রণম্য। প্রকাশের তারতম্য 
থাকিলেও, তাহাদের প্রত্যেকের চরিতেই হ্বামিজীর দিব্যম্পর্শ রহিয়াছে । 
তবে আপাততঃ আমরা শ্রীরামরুঞ্জ'বিবেকানন্দ ভাবাঁন্দোলনের সহিত ধাহার। 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, এমন ভ্রয়োদশটি নন্্যাসি-চরিন্ত বর্তমান গ্রন্থের অস্তভূক্তি 


আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশনের পুজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
্রীমৎ স্বামী মাঁধবানদদজী মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া 
দিয়াছেন। বলা বাল্য, গ্রন্থের গৌরব ইহাতে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।".. 


১লা জান্আরি, ১৯৬৪ স্বামী বিমুক্তানন্গ 


প্রস্তাবন! 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অশনের পরবন্তিকালে স্বামিজীর পদপ্রাস্তে সমাগত 
ত্যাগিমগ্ডলীর জীবন-চরিত বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য । ইহাদেরই জীবনকে 
অবলম্বন করিয়] বর্তমান যুগে শ্রীরামকুষ্*-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহ দিকে দিকে 
প্রবাহিত হইয়াছে। শ্রীরামকষ্ণ-পার্দগণের অপূর্ব জীবনবেদের ইহারাই 
ছিলেন জীবন্ত ব্যাখ্যাম্বরপ । শোনা যাঁয়, ভগবান ঈশ] তাহার কোন শিষ্রের 
সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরই নাকি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “পর্বতসদৃশ .অচল 
অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই পুরুষের জীবনকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া আমি 
আমার আধ্যাত্মিক মন্দির গড়িয়া তুলিব।” দ্বামিজীও তাহার পদাশ্রিত 
শিশ্বৃন্দকে পাইয়! এরূপ দৈবপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়া, তাহাদের জীবনের 
মাধ্যমে নিজ যুগ-কার্ধকে সংসিদ্ধ করিয়াছিলেন। যুগাচার্য হ্বামিজীর 
আঁবি39ভাব-শতবর্ষ-জয়স্তীর শুভলগ্নে, তাহাঁরই ভাঁববাহী কয়েকজন বিশিষ্ট 
সন্ন্যামীর চরিত্র-চিত্র আমর! অন্ুধ্যান করিতেছি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজ! করিবার 
উদ্দেশে । 


স্বামিজীর ত্যাগী বাঁ গৃহী, এতদেশীয় বা! বিদেশীয়, সকল শিষ্ের জীবনীই 
স্ব স্ব মহিমায় উজ্জবল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ণাঙ্গ জীবনীরচনার উপযোগী 
উপাদান, সকলেরই ক্ষেত্রে সমান পাঁওয়া যায় না। ধাহার যতখানি সংগ্রহ 
কর! গেল--তন্মধ্যে ত্যাগী শিশ্তদের পুরোব্তী কয়েকজনের জীবন-চরিত 
এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারের ইতিহাসে 
মহনীয় এই সব জীবনের অবদান অবিল্মরণীয়। 

গ্রন্থমধো প্রকাশিত জীবনীগুলির পাঁরম্পর্ধয নির্ণয় খুব সহজসাধ্য নহে। 
স্বামিজীর শিষ্যগণের মধ্যে যে দুইজন সঙ্ঘাধ্যক্ষের আন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, 
পরম্পরাক্রমে তাঁহাদের জীবনীই প্রথমে আলোচিত হইয়াছে । অতঃপর যেমন 
যেমন লেখ] হইয়াছে, তেমন তেমনই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কোনগ্রকার 
উচ্চাবচ বিচার ইহার পশ্চাতে নাই। 

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীরামকষ্জ-মঠাধীশ পরম ভক্তিভাজন শ্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ ও উপদ্দেশ লেখককে প্রভূত শক্তি ও 


আট 


অঙ্গপ্রেরণ! দিয়াছে । তাহার উৎসাহ পশ্চাতে ছিল বলিয়াই নিতাস্ত অক্ষম 
হস্তেও এই কার্যে হস্তক্ষেপ লম্তব হইয়াছে। 

পৃজনীয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী সুদুর আমেরিকার শ্যানস্রান্পিস্কো বেদাস্ত- 
কেন্দ্রে থাকিয়াও, লেখককে নান] ভাবে প্রচুর সহায়ত! করিয়াছেন। পাওু- 
লিপিরও কিছু অংশ তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তকের 'ম্বামিজীর! 
পদ্প্রীস্তে' নামকরণও তীহারই ইঙ্গিতে হইয়াছে। 

গ্রন্থের উপাদান আহরণের ব্যাপারে লেখককে মুখ্যতঃ মাধুকরী-বৃত্তি 
অবলম্বন করিতে হুইয়াছে। রামকৃষ্খ মিশন-প্রকাশিত ছোট-বড় বিভিন্ন 
গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা, অথব! অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদির মধ্যে ইতগ্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলী এবং প্রত্যক্ষত্রষ্টাদের ব্যক্তিগত স্থতি-কথ। হইতেই উহা 
সংগৃহীত। শ্রন্ধাম্পদ যে-সব প্রাচীন সাধু এবং প্রবীণ তক্ত তাহাদের নিজ 
নিজ ম্থতি-সঞ্চয়ন হইতে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই 
নিকট লেখকের খণ অপরিশোধ্য । স্থানাভাবে তাহাদের প্রত্যেকের 
নামোল্পেখ আর করা হইল না। রামকুঞ্চ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের আকর 
গ্রন্থাদদি ছাড়াও, অন্যান্য যে-নকল পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, 
উহাদের নাম গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 

গ্রন্থ-প্রকাঁশের প্রাকৃকালে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে একজনের নামোল্লেখ না 
করিয়৷ পার যায় না, ধাহার উত্সাহবাক্য ও পরামর্শ লেখককে এই গ্রন্থ- 
রচনায় প্রচুর উদ্দীপন! দিয়াছে__তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লোকাস্তরিত 
সহ-সচিব পৃজনীয় স্বামী শাশ্বতানন্দজী | 

উপসংহারে বক্তব্য যে, আমাদেঘ্ বর্তমান শ্রডে্। কোন মতেই ভ্রম-গ্রমাদ- 
শূন্য একখানি আদর্শ চরিতগ্রন্থ-হ্ছট্টির দাবী রাখে না। তবে প্রাথমিক প্রয়াস 
হিসাবে এই গ্রন্থ যদি কোন শ্রীরামকৃষ্$-বিবেকানন্দ-তত্বাম্বেষীকে বিন্দুমাত্রও 
প্রেরণা দেয়, কোন সত্যানুদদ্ধিৎস্থ গবেষককে বা জীবনীকারকে একটুও 
সহায়তা! করে, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে । 

ওঁ শ্রীমদবিবেকানন্দার্পণমস্ত | 
বিবেকানন্দ-আবিভাব-তিথি 


(পৌষ-কৃষ্টাসপ্তমী, ১৩৭৭) অকাঁজানন্। 
৬ই জানুআরি, ১৯৬৪ | 
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(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানশাজী-লিখিত ) 


পৃজ্যপাদ শ্বামী তুরীয়ানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, “আমরাও শ্বামিজীকে 
খুব কাছে পেয়ে “আমাদের দ্বাষিজী” বলে তাকে ধরে বাখতে চেয়েছিলাম । 
কিন্ত তিনি যে কোন্‌ উধ্বলোকের অধিবানী, সে খেয়াল আমাদের ছিল না। 
তাই বিয়োগ-কাতর হ'য়ে পড়েছিলাম | তিনি যে কয়েকদিনের জন্ত আমাদের 
কাছে ধর] দিয়ে “আপনার জন' হয়েছিলেন, তাতেই আমর! ধন্য ।” একজন 
বরহ্মবিদ মহাপুকষেরই যদি এই উক্তি হয়, তবে সাধারণ মানবের পক্ষে 
লোকোত্বর বিবেকানন্দ-চৰিত্বের মহিমা কিঞ্চিম্নাত্রও অন্থভব করা কত ছুঃসাধা, 
তাহা বুঝিতে পার! যায়। দ্বামিজীর অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা ও সহচরগণ তাহাকে 
শ্ররামরুষ্ণের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন । তাহার নাম মাত্র উচ্চারণেই 
তাহারা অভিভূভ হুইয়! পড়িতেন। শ্রীতগবানের নরলীলার নিত্যসঙ্গী যাহারা, 
তাহাদের এসব স্বতিচিত্র মনে হইলে, স্ব্পশক্তি মানুষের পক্ষে শিবাবতার 
স্বামিজীকে ধরা বুঝ! যে কত কঠিন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। 

সুর্যের রশ্মি বদুর হইতে পৃথিবীকে স্পর্শ করে বলিয়াই মত্ত্যবাসী এ অমিত 
জ্যোতিঃরশ্মির সংবাদ পায়। আ্রীরামকৃষ্ণের ছিতীয় মৃত্তি স্বামী বিবেকানন্দকে 
বুঝিতে গেলেও তাই তাহারই পদাশ্রিত শিশ্তবৃন্দের জীবনী-পর্যালোচন! অতি 
উপযোগী । কারণ ইহার! বিবেকানন্দ-ভাস্করের রশ্িম্বরপ। 

স্বভাবতঃই, স্বামিজীর ত্যাগী শিশ্যগণের জীবনালোকে আমাদের সঙ্ 
সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। ম্বামিজীর এই সব বিশিষ্ট সম্তান যেমনই গুরগত- 
প্রাণ ছিলেন, তেমনই স্বামিজী-প্রচার্রিত ত্যাগ ও সেবার যুগ্ম আদর্শ তাহাদের 
জীবনে সম্যক পরিস্ষট হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রে ম্বামিজীর 
ভাবাদর্শের কৌনও না কোন বৈশিষ্ট্য থেন মুক্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহারা 
ছিলেন স্বামিজীর শিক্ষা-দীক্ষার জীবন্ত ভাষ্য । লোকান্তরিত এই লকল বিশিষ্ট 
সাধুর জীবনের মধ্য দিয়া না দেখিলে স্বামিজীর ভাবধারার পর্যালোচনা 
কতকাংশে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। 

্ররামকৃঞ্চ-পরিকরগণের অপূর্ব জীবনকথা নানা গ্রস্থাদিতে অল্লবিস্তর 
'প্রকাশিত হুইয়াছে। কিন্ত স্বামিজীর সন্ন্যাসি-শিশ্তগণের অনেকেরই কোন 


দশ 


জীবনী অগ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল মহাত্মাদের সম্বন্ধে প্রামাণিক 
একখানি পুস্তকের অভাব ছিল। 

্বামিজীর আবির্ভাবের পর এক শতাবী পূর্ণ হইল। এই শতক্ষণে 
স্বভাবতই, নানা দৃষ্টিকোণ হইতে, বহুতর ভাবে ও তাঁধায়, স্থামিজীকে 
অবলোকনের চেষ্টা এবং তাহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের প্রয়াস বিশ্বের সর্বত্র দেখা 
যাইতেছে। এই অবসরে হ্বামিজীব ত্যাগী শিল্পের জীবনী-গ্রকাশন বাস্তবিক 
সময়োপযোগী হইয়াছে। খুবই আননোর বিষয় যে, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপী 
অগ্রণী হইয়া এই কার্ধে ব্রতী হইয়াছেন। তাহাদের উষ্ভোগ অভিনন্দনযোগ্য। 
শ্রমান অজজাননব-প্রণীত 'ন্বামিজীর পঠপ্রাস্তে'গ্রস্থ পূর্বোক্ত অভাবের কথক্ষিং 
নিরসন করিবে সন্দেহ নাই। 

্বামিজীর অলৌকিক জীবনের এক-একটি বিশেষ দিক তাহার এক-একজন 
শিল্কের চরিত্রে ও কর্মে কীভাবে রূপায়িত হইয়াছে, উহারই মর্মকথা এবং 
বিরাট শ্রীরামকষ-বিবেকানন্দ ধর্মান্দোলনে এইসব ত্যাগী পুরুষের আত্ম- 
নিবেদনের ইতিহাম গ্রকাশ্মান গ্রন্খানিতে পাঁওয়া যাইবে। সহজ সরস অথচ 
এতিহাদিক মৃঠি লইয়া রচিত এই গ্রস্থখানিকে নির্ভরযোগ্য করিতে লেখকের 
যততের ত্রুটি হয় নাই, বুঝা যায়। গ্রন্থখানি স্বামিজীর সর্বলোককল্যাপকর 
ভাবরাশির গ্রতি বাংলার পাঠক-পাঠিকাকে, বিশ্ষেত যুবকমমাজকে, আক 
করিতে সহীয়ক হইবে বলিয়া মনে করি। স্বামিজীর ত্যাগী সন্তানদের এই 
জীবনীমাঁলা-রচনার উদ্দেশ্য মফল হউক, ইহাই কামনা। 


বেলুড় মর ৭ 
১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৩ ৮ রি 
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দুর্ভগো বত! লোকোইয়ং যদবে। নিতরামপি। 
যে সংবসস্তো ন বিছুর্রিং মীনা ইবোড়ুপম্‌। 


প্রদর্্যাতপ্ততপসাম্‌ অবিতৃপুরদৃশাম্‌ নৃণাম্‌। 
আদায়াস্তরধাদ্‌ যস্ত স্ববিম্বং লোকলোচনম্‌ ॥ 


_জ্রীমস্ভাগবতমৃ, ৩২1৮, ১১ 





স্বামী শুদ্ধাণন্ 


স্বামী শুদ্ধানন্দ 


"একজন কেউ লিখতে থাক্‌, আমি বলি” 

আলমবাঁজার মঠের বড় ঘরটিতে বসিয়া, সমবেত সাধু-ব্রদ্ষচারিগণের মধোঃ 
স্বামিজী একজন কাহাকেও আদেশ করিতেছেন-্রীরামুষ্ণ-মঠের আদর্শ, 
কর্মনীতি ও সন্নাসি-্রক্ষচারীদের জীবনধারা সম্পর্কীয় কয়েকটা নিয়ম স্ত্রাকারে 
লিপিবদ্ধ করিয়! লইতে । ১৮৯৭ থ্রীষ্টাবের এপ্রিলের শেষ তখন। 

মৃন্তিমান ব্যক্তিত্বের মৃখামুখি বসিয়া অগ্নিময় সেই বাণীগ্রবাহকে ধারণ 
করিতে কেহুই সেদিন সাহস পাইতেছিলেন নাঁ। পরম্পর পরম্পরকে 
ঠেলিতেছেন--আগাইয়৷ কিন্ত কেহই আমিতেছিলেন না। অবশেষে “একজন 
কেউ স্বামিজীব সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কাগজ-কলম হাতে লইয়া গণেশের 
আঁসন গ্রহণ করিলেন। যদিও বয়সে অতিশয় নবীন-বান্র চার-পাচদিন 
হইল মঠে যোগ দিরাছেন, কিন্ধ প্রতিটি তাঁহার যথার্থই বিবেকানন্দ-তড়িৎ- 
শক্তি বহনের উপযোগী বটে! স্বামিজীর পদপ্রান্তে সমাসীন ষেদিনের এই 
'একজন কেউ? উত্তরকালে স্বামী শ্তদ্ধানন্দ নামে যুগাচার্ধ বিবেকানন্দের ভাব ও 
বাঁণীর জীবস্ত ভাত্তু্নপে মকলের শর্ধার্থ হইয়াছিলেন। তাহার সমগ্র জীবনটি 
ছিল কর্ম-পরিণত বেদাস্তের বাস্তব মৃত্তিম্বরূপ। বছু-শাস্বিদ্‌ শুদ্ধানন্দের 
জীবনে যে অতাশ্চর্য সমস্য়াদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, উহ তাহার অনন্যসাধারণ 
গ্ুরুতক্তি ও অতন্দ্র সঙ্ঘ-সেবারই. ফল। শ্রীরামকুষ্ণ-সজ্ঘের পরিবিস্তৃতির 
ইতিহাসে শ্বামিজীর একনিষ্ঠ এই প্রিয় সম্তানের অবদান এক অবিন্মরণীয় 
উজ্জ্বল অধ্যায়ের স্থষ্টি করিয়াছে । শ্বামিজীর অধিকাংশ গ্রস্থাবলীর বঙ্গান্বাদক- 
রূপে এবং তাহার ভাঁবাদর্শের শ্রেষ্ট গ্রবক্তারূপে শুদ্ধানন্দজী বাংলার লাহিত্য- 
সংস্কৃতিতে, তথ! ধর্মেতিহাসে চির অমর। বাংলাদেশে স্বামিজীর ভাবের 
প্রচারণা মুখাতঃ তীহারই অহ্থবাদ-পুস্তকাদির মাধামে হুইয়াছে। 

স্বামী শ্ুদ্ধানন্দের পূর্বনাম স্থধীরচন্তর চক্রবর্তী । . দ্ুধীরচন্ত্রের পৈতৃক বাটি 
ছিল কনিকাতার সার্পেন্টাইন্‌ লেনে। তাহার পিতা আত্ততোষ চক্রবর্তী 
অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ উদারচেত ব্রাহ্মণ ছিলেন । ইংরেজী ১৮৭২ গ্রটাবে ( ১২৭৯ 


২ বামিজীর পদপ্রান্তে 


বঙ্গাব্বের আশ্বিন শুক্লা মহাষ্টমী তিথিতে ) স্থধীরচন্দ্রের জন্ম। তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা হ্শীলচন্দ্রও উত্তরজীবনে স্বামী প্রকাশানন নামে ম্বামিজীর অন্যতম 
সন্াসি-শিশ্তরূপে খ্যাত হুইয়াছিলেন। শৈশব হুইতেই স্থধীরচন্দ্রের জীবনে 
ধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখা যাইত। সাধু-সন্ক্যাসীর নাম শুনিলেই দেখিতে 
যাওয়া এবং লমবয়লী বন্ধুদের লইয়। নান ধর্মপুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনা 
তাহার বাল্যের হ্বভাবগত অভ্যাস ছিল। পড়াশোনাতে মেধাবী ছাত্র বলিয়' 
তিনি প্রশংসিত ছিলেন। প্রবেশিক। পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হুইয়' 
কলিকাতার সিটি কলেজে তিনি এফ. এ. পড়িতে আরম্ত করেন। এইকাল 
হইতেই তাহার ধর্মজীবনের গতি নৃতন বেগ সঞ্চয় করিয়া স্থনির্দিষ্ট কোন 
পথের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়! ছুটিতেছিল। কয়েকজন সঙ্গীও তখন এমন 
জুটিয়াছিলেন ঘে, তাহাদের সাহচর্ধে সধীরচন্দ্রের এই ব্যাকুলতা৷ উত্তরোত্তর 
বাড়িয়াই চলিয়াছিল। খগেন, কালীকষ্ণ, হরিপদ, গোবিন্দ (শুকুল ) প্রমুখ 
সঙ্গীদের নাম এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়__ধাহার] পরবততিকালে যথাক্রমে বিমলানন্দ, 
বিরজানন্দ, বোধানন্দ ও আত্মানন্দ নামে শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দের বিশিষ্ট 
বার্ভাবাহী হুইয়াছিলেন।£ 

ধর্মবন্ধুদের লইয়] পাঠ, আলোচনা, ভজন, কীর্তনাদিতে স্থধীর বেশ মাতিয়। 
উঠিয়াছিলেন। বন্ধু খগেনদের বাঁড়ীতেই ছিল তাহাদের প্রধান আড্ডা। 
সথধীরদের একটি 1)০১8৮£ 0101) (আলোচনা-চক্র) ছিল । উহাতে ইংরেজী 
ও বাংলাতে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাদি অভ্যাসও নিয়মিত চলিত। শ্তামাচরণ 
লাহিড়ী, মহাশয়ের শিষ্য, আর্ধমিশন ইন্টিট্্যুশনের পঞ্চানন ভট্টাচার্য তখন বহু 
যুবককে যোগশিক্ষা! দিতেন । স্ৃধীরও তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন। 
তিনি যখন যাহ! ধরিতেন, তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিতই ধরিতেন। যোগাভ্যাস- 
কালে তাই বেশভূষা ও আহারাঁদিতে তিনি অতিশয় কৃচ্চৃতা পালন করিতেন। 
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কোনপ্রকার জামা ব্যবহার না করিয়া, শুধুমাত্র চাদর গায়ে জড়াইয়া নগ্রপদে 
চলাফেরা করিতেন। এমন কি এভাবে জামা-জুতাঁবিহীন অবস্থায় কলেজেও 
যাইতেন। তৎকালীন সিটি কলেজের ব্রাঙ্গ-সংস্কৃতিতে ইহা সভাতার পরিচায়ক 
নহে বলিয়া, অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্র নাকি এই কারণে স্থধীরকে একবার 
তিরস্কার করিয়াছিলেন । 

থগেন, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহিত একবার একটি পানসি 
নৌকায় স্থধীরচন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে যাঁন। দক্ষিণেশ্বরেই রাত্রিযাপন হইবে স্থির 
হইয়াছিল। পঞ্চবটীতে সারারাত্রি ধ্যানধারণাঁয় তাহাদের বেশ আনন্দেই 
কাটিয়াছিল। কালীবাড়ীর ভাণ্ডার হইতে চাল, ডাল, হাড়ি, কাঠ, লবণ 
ইত্যাদি সব ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছিল-_হ্তরাং খিচুড়ি বান্না করিয়! আহারের 
বন্দোবস্তগ হইয়াছিল। হুধীরের ইহাই সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বর দর্শন ।১ পরের 
দিন বৈকালে তাহার! কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। 

সংসারের গতানুগতিক চক্রের মধ্যে স্বধীরের প্রাণ ছটফট করিতেছিল। 
'কি যেন কিসের সন্ধানে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়! উঠিতে থাকিল। বৈরাগ্যের 
প্রেরণায় ইতোমধ্যে তিনি ছুইবার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন । একবার তে! 
পদকব্রজে দেওঘর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বুঝি সময় হয় 
নাই--কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে তাই ফিরিয়াই আসিতে হইয়াছিল। স্থধীরের 
পড়াশোনার ধাঁত চিরকালের,__ধর্মগ্রস্থাদি পাঠে আরও অধিক ডুবিয়া যাইতে 
থাকিলেন। ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্ হইতেই, বরাহনগর মঠে এবং কাকুড়গাছি 
যৌগোগ্যানে শ্রীরামকষ্চ-ভক্তদের সহিত তিনি পরিচিত হন। বরাহনগর মঠে 
যোগেন মহারাজের সহিত একান্তে বলিয়া সুধীর ও তাহার সঙ্গীরা অনেক 


১ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভুল দেহে দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে বিরাজ করিতেন, সেই কালে 
ভাহার সহিত চাক্ষুষ মিলন ন1 হইলেও, বিধাতার অলঙ্গ্য প্রেরণায়, তখন হইতেই কিন্তু নিজেরও 
অজ্ঞাতসারে স্থধীর শ্রীরামকুষ্*-নামে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাহার একখানি চিঠিতে ইন্বার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উহাতে লিখিয়াছেন-_-"আমার নিজের জীবনের কথা তোমায় আর 
বিশেষ কি লিখিব? শ্রীপ্রীঠাকুর যখন স্থুল শরীরে বর্তমান ছিলেন তখন অল্প বয়স হইলেও 
তাহার কথা অনেকের নিকট শুমিয়াছিলাম এবং তাহার ছাপা উপদেশও পড়িয়াছিলাম। কিন্ত 
দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাকে দর্শন করিতে যাই লাই ।" 

( পত্রের তারিখ ১৩, ১১, ১৯৩৭ ) 


৪ ্বামিজীর পন্নপ্রান্তে 


প্রসঙ্গার্দি করিতেন। শ্রীরামকষ্ণ-পার্দগণের অনেকের সঙ্গেই এইকাল 
হইতে ঘনিষ্ঠতার হ্ত্রপাত হয়। উত্তরকালে ( ১৯৩৪ গ্রীষ্টান্জে) একটি পত্রে 
তিনি ব্যক্তিগত স্বতি-চারণ করিয়াছেন-_ 

“আমি যখন ১৮৯* সালে প্রথম বরাহনগর মঠে যাই, তখন তাহাকে 
( স্বামী অহৈতানন্দকে ) তথাঁয় দেখিয়াছি মনে আছে। সেদিন গিরিশ ঘোষ 
ও অভেদানন্দ স্বামী'"-নানা [0111090101)1081] 01907195107 করিতেছিলেন 
-আমি তখন 180:87)00 01895-এ পড়িতাম-_ক্তাহার নিকট গিয়া 
51910-রা! যেমন বসে, খানিক বদিলাম,--বল! বাহুল্য, তাহাদের 
019005810-এর মর্ম তখন আমি ধরিতে পারি নাই-_তারপর যখন 
উঠিলাম, বেশ মনে আছে, গোপাঁলদাদা একটি ঘরে ঢুকিয়! স্বরেশচন্ত্র দত্ত 
সংকলিত “রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি” ১ম ভাগ নামক একটি চটি বই 
আমার হাতে দরিয়া বলিলেন, “আজ 10111950111 -র কথা হচ্ছিল-_- 
যা! হ"ক, এই বইখানা পোড়ো-_আর একদিন মঠে এসো ।* ৮ 

১৮৯৩ গ্রীষ্টান্ের শেষ। দূর প্রতীচী হইতে বেদাস্তের দুন্দুভিধ্বনি 
সাগরতরঙ্গে ভামিতে ভাসিতে প্রাচ্যের আকাঁশ-বাতাসকে আলোড়িত করিতে 
স্থুরু করিয়াছে মাত্র। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ম্বামিজীর বজ্র-নির্ধোষ ভারতের 
দিগবিদিক প্রকম্পিত করিতেছে-_দীর্ঘ নিত্রার অস্তে ভারতবাঁসী বুঝি তখন 
নড়িয়া চড়িয় বসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এদেশের প্রায় সকল সংবাদ- 
পত্রেই তখন ত্বামিজীর বেদান্ত প্রচারের বার্তা প্রকাশিত হইত। স্থধী রচন্দ্র 
এই সকল সংবাদ পাঠে উদ্দীপিত হইয়! উঠিতেন। 'ইত্ডিয়ান মিরর' পত্রের 
কার্যালয় ছিল ধর্মতলায়। পত্রিকা কাধালয়ের বহির্দেশের দ্বেওয়ালে পত্রিকার 
নৃতন সংখ্যা! বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়] হইত। স্থ্ধীরচন্দ্র কলেজের পড়াশোন। 
একরূপ বদ্ধ করিয়া স্বাম্নিজী-সম্পকীঁয় সংবাদ সংগ্রহের আকাঙ্ষায় এই 
ছইত্ডিয়ান মিরর+ কার্যালয়ে ঘন ঘন যাঁওয়া আসা করিতে থাকেন । যতই 
স্বামিজীর কথ! জানিতে লাগিলেন, ততই মনঃপ্রাণ আশায় আনন্দে নাচিয়া 
উঠিতে লাগিল--কতদিনে এই পুকুষপ্রবরের সাক্ষাৎ পাইবেন, এই ভাবনায় 
অধীর হইয়া উঠিলেন। জীবনের কাণগ্ডারীকে এখন হইতেই মনে মনে বরণ 
করিতে লাগিলেন । 

সুধীব্রচন্দ্রের বন্ধুবাদ্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ ইতোমধ্যেই বরাহনগর ও 
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আপগমবাঙ্গার মঠে খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়! গিয়্াছেন। স্বধীরও আলমবাজার মঠে 
জলম্ত পাবকসদৃশ শ্রীরামকু্ণ-সম্তানগণের সংস্পর্শে আসিয়া ্রীপ্রীঠাকুর-শ্বামিজীর 
ভাবধারার প্রতি উত্তরোত্তর অধিক আকৃষ্ট হইতে খাকিলেন। মাঝে মধ্যে 
আলমবাজার মঠ হইতে স্বামী অস্ভুতানন্দজী প্রমূখ কেহ কেহ, সধীরদের সান্ধ্য- 
আড্ডায় যাইয়1! উপস্থিত হইতেন। আনন্দের হাট বসিয়া যাইত তখন । 
সন্ধ্যায় নিয়মিত সমবেত ভজন-প্রার্থনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকথা আলোচন। 
চলিত, পরে আবার কোন শান্গ্রস্থা্দি হইতে পাঠ হইত। পাঠ ও ব্যাখ্যাদি 
সাধারণতঃ সুধীরই করিতেন । বন্ধু কালীকু্ণ প্রায় বৎসর ছুই হইল ( ১৮৯১ 
খ্রীষ্টাব্দে) বরাহনগর মঠে যোগদান করিয়াছেন--কিস্তু শ্বাস্থ্যতঙ্গ হওয়ায় 
সম্প্রতি শ্রীশ্রীমার আদেশে আলমবাজার মঠ হইতে পুনরায় গৃহে আমিয়া বাস 
করিতেছিলেন। বাড়ীতে থাকিলেও কালীকষ্ণের অস্তমুথ প্রকৃতি সংসারকে 
আমল দিতে পারিতেছিল না কিছুতেই-_সদাসর্বদা ধ্যান জপ পাঠ ইত্যার্দিতেই 
রুদ্ধ কক্ষে দিন কাঁটাইতেছিলেন। এই সময়ে ব্থধীর প্রত্যহ বৈকালে তাহার 
কাছে যাইয়া ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিতেন। কালীকৃষ্ণের মুখে বরাঁহনগর ও 
আলমবাজার মঠের নান কথা, সথধীর তন্ময় হইয়া শুনিতেন। 

ইতোমধ্যে স্থধীর কিছুদিনের জন্য কাশীধামেও গিয়াছিলেন। তখন স্বামী 
অছ্বৈতানন্দজী সেখাঁনে তপস্তারত-_হ্ৃধীর তাহার পুণ্য সাহচর্ধে বেশ আনন্দেই 
ছিলেন-_কিস্ত সহ! জ্বর হওয়ায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । ইহা! ১৮৯৬ 
সালের কোনও সময়ের কথা! 

১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্বের ফেব্রআরি মাস। পাশ্চাত্যদেশে বেদাস্তের বিজয়কেতন 
উড়াইয়া, ম্বামিজী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জন্মভূমি কলিকাতার 
মাটিতে আজ ম্বামিজীর পদার্পণ হইবে--শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাই জন-প্লাবন 
ছুটিয়াছে। স্থধীরের পক্ষেও ঘরে বসিয়া থাক! সম্ভব হইল না। যাহার 
আশায় এতদিন পথ চাহিয়াছিলেন, আজ তাহার দর্শন মিলিবে। অতি 
প্রত্যুষে উঠিয়াই স্থধীর শিয়ালদহের পথে বাহির হইয়াছেন । ক্রমে শ্বামিজীর 
ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল। বড়ই আশ্চর্য, প্লাটফর্মের যে স্বীনে দীড়াইয়। 
স্থধীর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন, হ্বামিজীর গাড়ীটি ঠিক সেইখানে 
তাহারই সম্মুখে আসিয়া থামিল। 'চারিচক্ষের লন হুইল,-_স্থধীরচন্দ্রের 
জীবনের গতি বুঝি আজ হইতেই নৃতন উদ্ভামে, নৃতন বেগে প্রধাবিত হইয়া 
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চলিল। স্বাঁমিজী যুক্ত করে গাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া সমবেত জনমগ্ডলীর 
অভিবাদন গ্রহণ করিলেন, আর আকর্ষণ করিলেন জনসমূদ্রের মাঝে অখ্যাত 
যুবক স্ুধীরচন্দ্রের হদয়টিকেও | “জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকী জয়”, “জয় 
রামকৃষ্। পরমহংসদেবকী জয়*__-এই আনন্দধ্বনিতে গগন ভরিয়া উঠিল। 
সুধীরও সের্দিন প্রাণ ভৰিয়া সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়াছিলেন। 
স্বামিজীকে ট্রেন হইতে নামাইয়! তাহার জন্য নির্দিষ্ট একখানি স্থসজ্জিত 
গাড়ীতে তাহাকে উঠানো হইয়াছিল। উৎসাহী যুবকের দল গাড়ীর ঘোড়া 
খুলিয়। দিয়া নিজেরাই উহা টানিয়া নিয়! চলিয়াছিল, সুধীরও তীহাদের 
সহিত' যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে 
তাহাকে সে চেষ্টা ত্যাগ কবিতে হইয়াছিল। শিয়ালদহ স্টেশন হইতে রিপন 
কলেজ পর্যস্ত রাস্তায় বর্ণাঢ্য পতাকা, ফুল, লতা-পাতায় স্থসজ্জিত নানাবিধ 
বাদ্ধ ও সঙ্গীতমুখর শোভাযাত্রাটি একটি তরঙ্গোচ্ছল নদীর মতো! বহিয়া 
চলিতেছিল | শ্বামিজীর গাড়ী ক্রমশঃ রিপন কলেজের ( বর্তমান স্থরেন্দ্রনাথ 
কলেজের) দিকে অগ্রদর হইবার কালে, স্থধীরও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে 
চলিয়াছিলেন। রিপন কলেজে গিয়া স্বামিজীর গাড়ী থাঁমিলে-বেশ 
ভালভাবেই তীহার দর্শন হইয়াছিল । গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সমবেত 
জনমণ্লীর উদ্দেশ্তে ্বামিজী এখানে ছুই-চারি কথা ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন। 
সেদিনের সেই বিশাল জনসমুদ্র ঠেলিয়া স্বামিজীকে তিনি যে-বূপে দর্শন 
করিয়াছিলেন, সে-রূপের একখানি উজ্জল প্রতিকৃতি স্থধীরের হৃদয়ের 
মণিকোঠায় ' চিরকালই সযত্বে রক্ষিত ছিল। সে প্রতিকৃতির বর্ণনা তাহার 
নিজের ভাষায় এইরূপ £ “মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফাটিয়া! বাহির 
হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র ।” 
কলিকাতায় ফিরিয়া বাগবাজারে পশুপতিবাবুর বাটীতে ম্বামিজী অবস্থান 
করিতেছেন । বন্ধু খগেনের সহিত সুধীর সেই প্রথম দিন বৈকালেই আবার 
তাহার শ্রীচরণ দর্শনে উপস্থিত হইলেন। স্বামী শিবানন্দজী যুবকদ্বয়কে দ্বিতলে 
স্বামিজীর কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন, “এরা আপনার খুব ৪0201761 । কিন্ত 
তখন স্বামিজী তাহার গুরুভাইদের সহিত কথাবার্তায় এতই মগ্ন ছিলেন যে 
স্থধীর্রা আলাপ করিবার স্থযৌগ মোটেই পান নাই। প্রণাম করিয়াই বিদায় 
লইতে হইয়াছিল। গুরুভাইদের সহিত দ্বামিজীর সেদিনকার একটি কখ' 
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কিন্তু স্থধীরের স্থতিতে চির-অক্ষয় হইয়াছিল । যোগেন মহাঁবাজকে স্বামিজী 
বলিতেছিলেন, “দেখ, যোগে, দেখলুম কি জানিস্1?-সমস্ত পৃথিবীতে এক 
মহাশক্তিই খেলা কচ্ছে। আমাদের বাঁপ-দাদারা সেইটিকে 7512807-এর 
দিকে 1797165 করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্াত্যদেশীয়র! সেইটিকেই 
মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে 28716598 কচ্ছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই 
এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র ।” 

কয়েকদিন পরে কাশীপুরে গোপাললাল নীলের বাগানবাড়ীতে স্বামিজীর 
থাকিবার বন্দোবস্ত হুইয়াছিল। এখানেই স্থধীরের সঙ্গে ত্বামিজীর প্রথম 
সাক্ষাৎ-কথোঁপকথন হয়। একদিন স্থধীর আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেই 
স্বামিজী সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি তামাক খাস? অন্ত কেহ 
তখন সেখানে ছিলেন না । সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন, 
“আজ্ঞে ন।” তাহাতে শ্বামিজী বলিলেন, “হা, অনেকে বলে- তামাক 
খাওয়া ভাল নয়__-আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।” আর 'একদিন স্বামিজীকে 
দর্শন করিতে গিয়া দেখেন, তিনি সিংহের ন্যায় ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেছেন 
এবং শ্রীযুক্ত শরংচন্ত্র চক্রবর্তীর সহিত নানাবিষয়ে কথাও বলিতেছেন। 
স্ধীরের মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়াছে, অথচ সম্মুখে আগাইয়া গিয়া উহা 
উত্থাপন করিতেও সাহস পাইতেছিলেন না। অবশেষে] শরত্বাঁবুকে তাহাদের 
হইয়া এ প্রশ্নটি উথবাপন করিবার অনুরোধ জানাইতে, তিনিই ম্বামিজীকে 
প্রশ্ন করিলেন । প্রশ্নটি ছিল এই £ “অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষে 
পার্থক্য কি?” সুধীর শরৎবাবুর পিছনে থাকিয়া হ্বামিজীর উত্তর শুনিবার 
জন্য উদ্নগ্রীব হইয়া রহিলেন। তাহাদের এই প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে 
স্বামিজী সেদিন যাহ1 বলিয়াছেন, "স্থুধীরের মানস্পটে তাহা চিরকালের 
জন্য মুদ্রিত হইয়া! গিয়াছিল। স্বামিজী উত্ত প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর 
ন1 দিয়া বলিয়াছিলেন, “বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা এ আমার 
সিদ্ধান্ত, তবে আমি সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানার্দিকে ভ্রমণ করতুম, 
তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ'ল 
না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সংকল্প করেছি, কত ধ্যান, 
কত সাঁধন-ভজন করেছি, কিন্ত এখন আর মুক্তিলাভের জন্য লে বিজাতীয় 
আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয়, যতদিন পর্বস্ত পৃথিবীর একটা লোকও 
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অমুক্ত থাকছে, ততদিন 'আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।” হৃদয়ের 
সবটুকু আবেগ মিশাইয়! বুঝি স্বামিজী এই কথাগুলি বলিতেছিলেন। এমন 
করুণা মাখা উক্তি কি মানে সম্ভব? ম্ুধীর সবিন্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, 
“ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি 
একজন অবতার ? 

যাহা হউক, যাতায়াত ও দেখাশুনা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল-_অস্তরের 
টানও তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। বন্ধু খগেনের সহিত আবার 
একদিন সন্ধ্যার পর স্থধীর গোপাললাল শীলের বাগানবাটাতে গিয়া উপস্থিত । 
ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত হরমোহনবাবু শ্বামিজীর সঙ্গে যুবকছয়কে বিশেষভাবে 
পরিচিত করাইবার জন্য বলিলেন, “ম্বামিজী, এর] আপনার খুব &0102170]" 
এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।” বেদাস্তের কথা শুনিয়াই স্বামিজী 
বলিয়া! উঠিলেন, “উপনিষদ্‌ কিছু পড়েছ ?” স্থধীর ভয়ে ভয়ে জবাব দিলেন, 
“আজ্ঞ! হা, একটু-আধটু দেখেছি।” ন্বামিজী জিজ্ঞাসা! করিলেন, “কোন্‌ 
উপনিষদ পড়েছ?” স্থধীর বারকয়েক ঢোক গিলিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 
*কঠ-উপনিষদ পড়েছি।” স্বামিজী সহস! উৎফুল্প হুইয়া বলিয়া উঠিলেন, 
«আচ্ছা, কঠটাই বল। ক$-উপনিষদ্‌ খুব £-_ কবিত্বপূর্ণ |” স্থুধীর তো 
মহ! ফাঁপড়ে পড়িলেন। যদিও সমগ্র গীতা তখন তাহার কণ্স্থ, কিন্ত উপনিষদ্‌ 
ভাল মুখস্থ ছিল না। খুব বিনয়ের সহিত বলিয়া ফেলিলেন, ”ক$টা মুখস্থ 
নেই-_গীতা৷ থেকে খানিকট] বলি।” ম্বামিজী বলিলেন, “আচ্ছা তাই বল।” 
তখন গীতার একাদশ অধ্যায়স্থ “স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকীত্যা” ইত্যাদি 
অর্জুনকৃত সমগ্র স্তবটি অতিশয় শ্তদ্ধভাবে আবৃত্তি করিয়া শ্বামিজীকে শুনাইলেন। 
স্বামিজী খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিলেন, “বেশ বেশে ।” 

ইহার ঠিক পরের দিন বাল্যবন্ধু রাজেজ্রনাথ ঘোষকে; সঙ্গে লইয়া 
স্থধীর পুনরায় শ্বামিজীর দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। একখানি পকেট সংস্করণ 
উপনিষদ গ্রস্থাবলী (প্রসন্ন শান্ত্রী-কৃত ) সেদিন পকেটে করিয়! লইয়া 


১ প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত। উত্তরজীবনে শ্্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোঁনদান করিয়া স্বামী 
বিরজানন্দজীর নিকট নল্্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী নামে পরিচিত হন। 
কৈশোরে নুধীর একবার বৈরাগোর আবেগে যখন গৃহ ছাড়িয়া কাশীধাম পর্স চলিয়া গিয়াছিলেম, 
তখন এই রাজেন্্রনাথও তাহার সঙ্গী ছিলেন । 


স্বামী শুদ্ধানন্দ চে 


গিয়াছিলেন--যদি আজও আবার ম্বামিজী উপনিষদ আবৃত্তি করিতে বলেন, 
এই আশঙ্কায় । স্বামিজীর নিকট সেদিন একঘর লোক। কিন্তু যাহা ভয়, 
ঠিক তাহাই হইল। ঘুরিয়! ফিরিয়া সেই কঠ-উপনিষদের প্রসঙ্গই আবার 
উঠিল। ন্থধীর তে পকেট হইতে ছোট বইটি বাহির করিয়া কঠ-উপনিষদের 
গোড়া হইতে পাঠ করিতে আরস্ত করিয়! দিলেন। মৃত্তিমান উপনিষন্ষের 
সম্মুথে বলিয়া! স্থরধীর বিছ্যুৎচালিত যন্ত্রের ন্যায় পাঠ করিয়া যাইতেছেন,_ 
্বামিজী মাঝে মাঝে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ওজন্ষিনী ভঙ্গিতে উপনিষদুক্ত মন্ত্রগুলির 
অপূর্ব ব্যাখা! করিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যেই যেন ব্রহ্গতেজ সঞ্চারিত 
করিতেছিলেন। স্থ্ধীরের নিজের ভাষায়--“এই ছুইদিনের উপনিষত্প্রমঙ্গে 
শ্বামিজীর উপনিরয্ শ্রদ্ধা ও অন্ুরাঁগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত 
হইয়া! গিয়াছিল।” স্বামিজীর হ্বারা এইভাবে অন্থপ্রাণিত স্থধীরের উপনিষদ্‌- 
প্রীতি আমৃত্যু ছিল--উপনিষদ্‌কে স্বামিজী যেন তাহার রক্তশ্রোতের সহিত 
মিশাইয়া দিয়াছিলেন। ম্বামিজীর কম্ুকঞ্ঠের উপনিষদ উচ্চারণ স্তধীরের 
হৃদয়তন্ত্রীতে তাই বঙ্কার তুলিত চির্কাঁল। “স্বামিজীর অক্ফুট ম্বতি'-তে তিনি 
উত্তরজীবনে লিখিয়াছেন ঃ “বিভিন্ন সময়ে তাহার মুখে উচ্চারিত বিভিন্ন 
স্থর লয় ও তালে, তেজন্থিতার সহিত পঠিত উপনিষর্দের এক একটি মন্ত্র যেন 
এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই । যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চ৷ ভুলিয়া 
থাকি, তখন শুনিতে পাই--ত্াহার সেই স্থপরিচিত কিন্নরকঠ্ঠোচ্চারিত 


ভপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা-_ 
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌ অন্য] বাচে। বিমুঞ্চথামৃতশ্যৈষ সেতুঃ। 
_মুগ্ডক, ২২৫ 
“সই,একমাত্র আত্মাকে জান, “অন্য বাক্য সব পরিত্াগ্র কর, তিনিই, 
অমৃতের সেতু 1 


যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়! বি্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে 
পাই--সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাঁড়াই্পা বলিতেছেন-_ 

ন তত্র সুর্ধো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌ 

নেম! বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্িঃ | 

তমেব ভান্তমন্থভাঁতি সবং 

ত্য ভাসা সর্বমিদ্ং বিভাতি |--কঠ, ২।২।১৫ 


১০ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


“সেখানে ুর্ধও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাঁও নহে, এই সব বিছ্যুৎও 
মেখানে প্রকাশ পায় না-__এই সামান্য অগ্জির কথা কি? তিনি প্রকাশিত 
থাকাতে তাহার পশ্চাৎ সমুদয় গ্রকাঁশিত হইতেছে-_তাহার প্রকাশে এই 
সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে ।, 


অথব৷ যখন তত্জ্ঞানকে স্থদূরপরাহত মনে করিয়! হৃদয় হতাশে আচ্ছন্ন 
হয়, তখন যেন শুনিতে পাই-স্বামিজী আনন্দোৎফুললমুখে উপনিষদের এই 
'আশ্বাপবাণী আবৃত্তি করিতেছেন,-_ 


শৃথবস্ধ বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রা 
আ! যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ | শ্বেক্্ধতর, ২1৫ 


সং ক 


বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 

আদ্দিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাঁৎ। 

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি 

নান্যঃ পন্থ! বিদ্যতেহয়নায় ॥-- শ্বেতাশ্বতর। ২।৮ 


“হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি 
সেই মহাঁন্‌ পুরুষকে জানিয়াছি-_-যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও 
অজ্ঞানান্বকারের অতীত । তাহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম 
করে- মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই ।” ” 

দিন যায়, রাত্রি যায়, স্থধীর কোন্‌ অনিরচনীয় আনন্দের আোতে ছূটিয়া 
চলিয়াছেন । তাহার সমগ্র ভাবনাতে--সমস্ত সত্বাতে স্বামিজী ধীরে ধীরে 
জুড়িয়া বসিতেছেন। গুজরাটি পণ্ডিতমগ্ডলী সেদিন স্বামিজীর সহিত শান্ত্ব- 
বিচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, স্থধীরও সেদিন মঠে উপস্থিত ছিলেন। 
অহঙ্কত পপ্তিতগণ বিচারে পরাভব মানিয়াঁও অবশেষে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
*স্বামিজী তাদৃশ পণ্ডিত নন, তবে উহার চক্ষুতে এক মোহিনী শক্তি আছে, 
সেই শক্তিবলেই তিনি নানাস্থানে দ্িথিজয় লাভ করিয়াছেন ।” স্থধীর 
বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গাতীরে গিয়! পণ্তিতগণের এ হেন মন্তব্য শ্তুিয়। 
বিশ্ময়ে স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন,_-প্চক্ষে এ মোহিনী শক্তি শ্বামিজীর কোথা 
হইতে আদিল, তাহা জানিবার জন্য যদি কৌতুহল হয়, তবে তাহার ্রীপ্ুরুর 


স্বামী শুদ্ধানন ১১. 


সহিত দিব্য সম্বন্ধ এবং অপূর্ব সাঁধনবৃত্তাস্ত একবার শ্রদ্ধার সহিত আলোচন! 
কর--ইহাঁর সন্ধান পাইবে ।” 

স্বামিজীর সাক্ষাৎ দর্শনলাভের পর হইতে ইট ম মাল কাটিয়! গিয়াছে। 
স্বামিজীর আকর্ষণ ঠেলিয়! স্ধীরের পক্ষে আর সংসারে থাকা সম্ভব হইতেছিল 
না _পড়াশোন! বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বি. এ. পরীক্ষা দেওয়] অসম্ভব হইল, 
আবাসগৃহকে পাতকুয়ার স্তায় মনে হইতে লাগিল। উল্লেখ থাকা ' প্রয়োজন 
যে, কনিষ্ঠ সহোদর সুশীল ইতোমধ্যেই সংসার ত্যাগ কবিয়! আলমবাজার মঠে 
গিয়া যোগ দিয়াছেন । স্থধীরের বৈরাগ্য-বহ্ছি ইহাতে কিছুমাত্র স্তিমিত তো 
হয়ই নাই, বরং উত্তরোত্তর উহার দাহ তাহাকে আরও ব্যাকুল করিয়া 
তুলিয়াছিল। এই কালের মানসিক অবস্থা তাহার নিজের মুখের বর্ণনায় 
এইরূপ £ “আমার ছোট ভাই স্বামী প্রকাশানন্দ প্রথম মঠে যোগদান করেন। 
তাঁর সাধু হবার পর বেশ কিছুদিন আমার যে কি অবস্থা গিয়েছে ত1 বলার 
নয়। বাড়ী ছেড়ে সাধু হওয়া, কি বাড়ীতে থেকেই ধর্মজীবন যাপন করা-_- 
কোনটি আমায় সিদ্ধিলাভের সহায়ক হবে এই চিস্তায় বিষম সংশয়াকুলচিত্তে 
মাসের পর মাস কাটিয়েছি । মনে ঘোর অশাস্তি-_কিছুই স্থির করে উঠিতে 
পারছিলাম না। আলমবাঁজার মঠে যাতায়াতও নিয়মিত চলছে । এমন 
সময়ে একদিন একজন সাধুর মুখে শুনলাম, “এ যে গাজনের সন্ন্যাসী দেখছ, 
এরাও ঠিক ঠিক করলে যে ক'দিনের জন্যই হোক, সংসারীদের চেয়ে এর! 
অনেক উঁচুতে ।, এই কথা শোনামান্রই মনে জোর এতো পেলুম যে, সেই 
দিনই সাধু হবার সম্বল্প ঠিক করে ফেললাম। মনে আর কোনও দ্বিধা 
থাকল ন1।” 

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল তখন ! ' স্থধীর গৃহত্যাগ করিয়া আলমবাজার 
মঠে আসিয়। যোগদান করিলেন। স্বামিজী তখন দ্াঞ্জিলিং-এ। যাহ! 
হউক, দুই চাঁরিদিনের মধ্যেই স্বামিজী মঠে আনিয়া পড়িলেন-সঙ্গে স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দজী, ব্বামী যোগানন্দজী, স্ব'মিজীর শিষ্য আলানিঙ্গা পেক্মল, কি ডি, 
জি. জি. নরসিংহচারিয়।! প্রভৃতি । স্বামিজী তো! স্থুধীরকে দেখিয়া পরম 
আনন্দিত হইলেন--শ্েহভরে কখনও কখনও তাহাকে “খোকা” বলিয়। 
ডাকিতে থাকিলেন। হুধীরও স্বামিজীর পদপ্রান্তে স্থান পাইয়া ভাবিলেন, 
এতদিনে তিনি নিজস্ব ঘরে আপিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। 


১২: স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


মঠে পুরাতন ও নৃতন সাধু-্রন্ষচারীর সংখ্য। ক্রমেই বাঁড়িতেছিল। মঠের 
সকলের জন্য বিশেষ করিয়া নবাগতদের জন্য একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী ও 
কর্মধার প্রবন্তিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনেকেই অনুভব করিতেছেন 
তখন। স্বামিজীর নবদীক্ষিত সন্গ্ি-শিষ্য নিত্যানন্নজী এ সম্পর্কে স্বামিজীকে 
বলিলেন, "এখন অনেক নৃতন নৃতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, 
তাঁদের জগ্ভ একট! নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।” 
স্বামিজী এই প্রস্তাবে খুশীই হইলেন, এবং মঃস্থ সকলকে তাহার কাছে 
* ডাঁকিতে বলিলেন । সসম্রমে সকলেই আসিয়া স্বামিজীকে ঘিরিয়া বসিলে, 
স্বামিজী বলিলেন, "একজন কেউ লিখতে থাক্‌, আমি বলি।” কেহই 
স্বামিজীর সম্মুখে কলম লইয়া বসিতে সাহসী হইতেছিলেন না। যুবক স্থধীর 
“কতকটা 101৪0 ও বেপরোয়া” ছিলেন । যর্দিও মাত্র চার-পাঁচ দিন হইল 
তিনি মঠে যোগ দিয়াছেন। নিঃশঙ্ক-চিত্তে কাগজ কলম লইয়া তিনিই 
আগাইয়া আদিলেন। স্বামিজীও খুব প্রসন্ন হইয়া! নিয়মাবলী বলিয়া যাইতে 
. 'থাকিলেন-_স্থধীর একাগ্রমনে হুবহু নকল করিয়া লইলেন। নিয়মগুলি 
বলিবার পূর্বে স্বামিজী একটি কথা বুঝাইয়া দিলেন, “দেখ, এইসব নিয়ম [করা 
হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি? 
আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে--সব নিয়মের বাহিরে যাঁওয়1 | তবে নিয়ম করার 
মানে এই যে আমাদের ক্বভাঁবতঃই কু-নিয়ম রয়েছে__স্থনিয়মের দ্বার সেই 
কু-নিয়মকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। 
যেমন কাটা দিয়ে কাঁটা তুলে, শেষে ছুটে। কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।” পরে 
একে একে নিয়মগুলি সব লেখাঁনে। হইয়। গেলে, স্বামিজী স্থ্ধীরকে বলিলেন, 
“দেখ একটু দেখে শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ _দেখিস্‌ যদি 
কোন নিয়মটা 1798500% ( নেতিবাচক ) লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে 
009816%9 ( ইতিবাঁচক ) করে দ্িবি।” স্বামিজী-প্রণীত এবং স্থুর্ধীর 
মহারাজ কর্তৃক শ্রুত-লিখিত এই নিয়মগুলিই কালে “বেলুড়মঠের নিয়মাবলী” 
রূপে পরিণত হয়। | 

শুদ্ধচিত্ত ত্যাগত্রতী সধীরকে স্বামিজীই ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ” নামে সঙ্ঘভূক্ত 
করেন, এবং পরে একদিন ( ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্বের মে,_-বাংলা ১৩০৩ লালের ১৪শে 
বৈশাখ ) রূপা করিয়] তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা! প্রদ্ধান কধেন। শ্রীযুত শরৎচচ্জ 


স্বামী শুদ্ধানন্দ ১৩ 


চক্রবর্তীর দীক্ষাও এ একইদিনে আলমবাজার মঠে ঠাকুরঘরে হইয়াছল। 
মহামন্ত্র দান করিবার পূর্বে শ্বামিজী শুদ্ধানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
«তোর সাকার ভাল লাগে, না, নিরাকার ভাল লাগে ?” শুদ্ধানন্দ উত্তর 
দিয়াছিলেন, “কখনও সাকার ভাল লাগে, কখনও নিরাকার ভাল লাগে ।” 
্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ স্বামিজী ইহাতে বলিয়াছিলেন, *তা নয়) গুরু বুঝতে পারেন, 
কার কি পথ 7 হাঁতট। দেখি।” এই বলিয়া শিষ্কের দক্ষিণ হাতটি নিজ হাতে 
ধরিয়া ধ্যান করিতে লাঁগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হাত ছাঁড়িয় দিয় অন্যান্ত 
ছুই-চারি কথার পরে স্বামিজী বলিলেন, **-*"-*এই মন্ত্রে তোর স্থবিধা হবে ।” 
শরত্বাবুর দীক্ষা কিছু পূর্বে হইয়া গিয়াছে-দম্মুখে ছুই একটা লিচু 
পড়িয়াছিল-_স্বামিজী শ্ুদ্ধানন্দকে সেইগুলি লইয়া গুরুদক্ষিণা দ্রিতে আদেশ 
করিয়াছিলেন। শ্ুদ্ধানন্দের স্বহস্ত-লিখিত অপ্রকাশিত এক ম্মতি-গ্রসঙ্গ 
হইতে জানা যায় যে, ১৮৯৮ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে যখন তিনি আলমোড়ায় 
লাল! ব্দরী শা'র বাড়ীতে স্বামী নিরঞ্চনানন্দজীর সাহচর্ধে থাকিয়া সাধন- 
ভজনে রত ছিলেন, সেই কালে নিরঞ্নানন্দজীই তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক বিরজা 
হোম করিয়া! সন্ন্যাস প্রদ্দান করেন এবং অতঃপর তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে 
পরিচিত হন। স্বামিজীর অন্যতম অস্তরক্গ শিশ্ত স্বরূপানন্দ তখন আঁলমোড়াতে 
'প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রের সম্পার্দন-কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার ব্যক্তিগত 
দিনলিপিতে উল্লেখ দেখা যায়, শুদ্ধানন্দ শ্রীক্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে, 
নিরঞ্রনানন্দজীর নিকট সন্নাস গ্রহণ করেন, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮। | 
স্বামিজী একদিন শুদ্ধানন্দ প্রমুখ সকল শিষ্যদের ঠাকুরঘরে লইয়। গিয়া 
নিজের কাছে বসাইয়। লাধন-ভজন সম্বদ্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন--এবং 
আসন প্রাণাঁয়াম ধ্যান জপ প্ররার্থনাদি স্বয়ং শিখাইয়াছিলেন। স্বামিজীর 
আদেশে অতঃপর স্বামী তুরীয়ানন্দজী এই সকল নবীন সাঁধকদের অনেকদিন 
ধরিয়া সাধনানুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। “এইবার এই চিন্তা কর, তারপর 
এই কম কর” বলিয়া তুরীয়ানন্দজী স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামিজী-প্রোক্তি 
সাধনপ্রণালী মঠের সন্গ্যাসি-ব্রক্ষচারীদের অভ্যাস করাইয়াছিলেন। 
মঠের বড় হলঘরে শ্বামিজীকে কেন্দ্র করিয়া একদিন বনু সাধু-ভক্ত মিলিত, 
হইয়াছেন। নান! প্রসঙ্গ চলিতেছিল। হঠাৎ স্বামিজী শুদ্ধানন্দকে নির্দেশ 
করিলেন আত্মতত্ব সম্বদ্ধে কিছু বলিতে । নবীন ব্রদ্ষচারী উঠিয়া দীড়াইয়া। 


১৪ স্বামিজীর পদদপ্রাস্তে 


পড়িলেন এবং শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্ধ করিয়। বুহদারণ্যক উপনিষদের 
যাজ্ঞবন্ধ্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ হইতে আত্মতত্ব সম্পর্কে প্রায় আধঘণ্টা ভাষণ 
দিলেন। স্বামিজী এই ভাষণ শুনিয়া শিষ্ককে খুব উত্সাহ প্রদান 
করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর সেদিনের সেই উৎ্সাহবাক্য ম্মরণ করিয়াই পরব্তী 
কালে শুদ্ধানন্দজী আবেগ-কম্পিত লেখনীতে লিখিয়াছেন ; “আর এরূপ 
উৎসাহদাতা, ভরসাদাত1 কোথায় পাইব? কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, যিনি 
শিষ্ুবর্গকে লিখিতে পারেন, ণু ৮&0% 62০) 0109 ০01 1015 01110167) ৮0199 
৪, 10117801760 100068 27980 091) [00110 ০৮6] 196, 16] 006 01 
500. 179 02 & £1977৮7৮96 008৮ 15 2 ৮0:0৮ আমি চাই 
তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় 
হও। তোমাদের প্রত্যেকেই শৃর-বীর হইতে হইবে-হইতেই হইবে-_- 
নহিলে চলিবে না।” 

স্বামিজীর ইংলগ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ সম্বন্বীয় ব্তৃতাগুলি তখন ছোট ছোট 
পুস্তিকাকারে মুত্রিত করিয়! লণ্ডন হইতে ট্টাডি সাহেব প্রকাশ করিতেছিলেন। 
মঠের সকলেই তখন পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতাগুলি 
পাঠ করিতেন। বুড়া গোপাল মহারাজ ( অছ্ৈতানন্দজী ) ইংরেজী ভাষায় 
তত অভিজ্ঞ ছিলেন না_অথচ তাহার বড় আকাজ্জা “নরেন” বেদাস্ত সম্বন্ধে 
সাহেবদের কাছে কী বলিল, তাহা শুনেন । নূতন ব্রহ্ষচারীদের দ্বারা তাই 
তিনি এ সব বক্তৃতাব্লী পড়াইয়া৷ উহাদের বাংলায় তর্জমা শুনিতেন। 
শুদ্ধানননও মঠে আসিয়! অবধি অছ্বৈতানন্দজীকে এইরূপ মুখে মুখে স্বামিজীর 
বক্তৃতার বাংল। অন্নবাদ শুনাইতেন। এই উদ্চমে খুশী হইয়া স্বামী প্রেমানন্দজী 
নৃত্তন ছেলেদের একদিন বলিলেন, “তোমরা ম্বামিজীর এই বক্তৃতাগুলির বাংলা 
অনুবাদ লিখে ফেল না।” সব ছেলেরাই ইহাতে খুব উৎসাহ পাইয়া নিজ 
নিজ পছন্দান্যায়ী বক্তৃতাগুলির অনুবাদ করিতে লাগিয়া! গিয়াছিলেন। 
স্বামিজী দাজিলিং হইতে মঠে ফিরিয়া আসার পর স্বামী প্রেমানন্দজী একদিন 
তাহাকে বলিলেন, “এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আবরস্ত 
করেছে।” পরে ছেলেদের ডাকিয়া বলিলেন, “তোরা কে কি অঙ্গবাদ 
করেছ, স্বামিজীকে শুনাও দেখি।” সকলেই ইহাতে সাহস পাইয়া, নিজ 
নিজ অনুব!দ স্বামিজীকে শুনাইয়াছিলেন ।-স্বামিজীও খুব প্রসন্ন হইয়া এ 
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সকল শুনিয়াছিলেন। একদিন ম্বামিজীর কাছে শুদ্ধানন্দ একাই আছেন। 
হঠাৎ তিনি বলিলেন, “বাজযোগটা তর্জম] কর না।” 

গুরুর আদেশে শিল্তের মধ্যে নৃতন এক শক্তি সঞ্চারিত হইল। অবিলম্বে 
তিনি এ অন্বাদকার্ধে আত্মনিয়োগ করেন। প্রনঙ্গতঃ স্মরণীয় যে বাংলাদেশে 
রাজযোগের প্রচার আদৌ তখন ছিল না-_স্বামিজীকে এজন্ত প্রায়ই আক্ষেপ 
করিতে শোনা যাইত । তাহার বড় আগ্রহ ছিল বাংলাদেশে যথার্থ রাজযোগ 
প্রচারিত হউক । তাই শ্দ্ধানন্দকে স্বাযিজীর এইরূপ আদেশের পশ্চাতে, 
মনে হয় একটি গভীর তাৎ্পর্য আছে। শুদ্ধানন্দ নিজেও এই স্থতি-গ্রসঙ্গে 
পরে লিখিয়াছেনঃ “আমার ন্তায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামিজী 
কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূব হইতে রাজযোগের অভ্যাস 
করিবার চেষ্টা করিতাম-"'রাজযোগের অহ্ুবর্দ করিলে আমারই আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুর্দেশ্তেই কি তিনি আমাকে এই কারে প্রবৃত্ত 
করিলেন? অথব। বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়' নর্বপাধারণের 
ভিতব উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাহার বিশেষ আগ্রহ 
হইয়াছিল? যাহ] হউক স্বামিজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ত প্রভৃতির 
কথা মনে ন]! ভাবিয়া উহার অন্বাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।” শুদ্ধানন্দও 
অতি আশ্চর্য নিষ্ট। ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এই অঙন্থবাদের কার্ধে। ক্রমে 
তিনি স্বামিজীর কর্ষযোগ, জ্ঞজনযোগ, ভক্তিযোগ এবং অন্তান্ত অধিকাংশ 
গ্রন্থ গুলিরও অনুবাদ করিয়াছেন । শ্রাগুকুর ভাব ভাষা ও ভাবনায় তিনি এমনিই 
প্রভাবিত ছিলেন, তাহার অন্বাঁদকে স্বামিজীর মূল রচনা বলিয়াই মনে হয়। 
স্বামিজীর রচিত “)০ 9070 ০01 01০ 92201758917) -এর কাব্যাছবাদ 
“সন্্াপীর গীতি'-তে তিনি আশ্চর্য বৈদগ্ধের পরিচয় দিয়াছেন । বাংলা 
সাহিতোর ইতিহাসে সতাই ইহার তুলনা নাই | শ্রীরামকষ্-বিবেকানন্দের 
ভাব-প্রচারের ইতিহাসে শুদ্ধানন্দজীর নাম তাই চিরম্মরণীয়। বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘরে বিবেকানন্দের বাণীকে শুদ্ধানন্দজীই পৌছাইয়! দিয়াছেন__এ কথা 
বলা মোটেই অত্যুক্তি নহে। 

অভ্ভুত স্বতিধর ছিলেন শুদ্ধানন্দ। “ভারতে বিবেকানন”-গ্রস্থে 'গীতাতত'- 
শীর্ষক স্বামিজীর যে মনোজ্ঞ ভাষণটি মন্নিবিষ্ট দেখা যায়”-উহ! শুদ্ধানন্দেরই 
উক্ত শক্তির পরিচায়ক । মঠ তখন বেলুড়ে। সমবেত সকলের কাছে 
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স্বামিজী একদিন গীত] সম্পর্কে খুব উদ্দীপনাময় অনেক কথ! বলিয়াছিলেন। 
মন্ত্মুঞ্ধের মতো! সকলেই সেদিনে স্বামিজীর বাণী শুনিয়াছেন। ম্বামী প্রেমানন্দজীর 
আগ্রহে প্রায় তিন-চ।রিদিন পরে, শুদ্বানন্দ হুবহু স্বামিজীর কথাগুলিই লিপিবদ্ধ 
করেন। ইহাই 'গীতাতত্ব'। শুদ্ধানন্দের স্বতির পৃষ্ঠায় ত্বামিজীর প্রতিটি 
ভাষাই বুঝি স্থায়িভাবে মুদ্রিত হুইয়৷ যাইত ।-_শুধু ভাষা কেন? প্রসঙ্গবিশেষে 
স্বামিজীর মুখচ্ছবিতে যেসব দিব্য ভাবাস্তর লক্ষিত হইত, শুদ্ধানন্দের মানসপটে 
উহ্াও চিরকালের জন্য চিত্রিত হইত-- এ দকল উজ্জল চিত্রের ধ্যানে তিনি 
পরে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। গীতাভাষণরত স্বামিজীর সেদিনের মুতিটি 
তাহার মনশ্চক্ষে যে রূপে উদ্ভাসিত হইত, তাহ] তীাহারই ভাষায় ভিন্ন অন্ত 
কথায় প্রকাশ সম্ভব নয়। এ স্থতিপ্রসঙ্কে তাহার উদ্দীপিত ভাষা £ “হে 
পাঠকবর্গ, সেই মহাপুকষের যে ছবি এখনও যেন চক্ষের সম্মুথে দেখিতেছি, 
আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাহা তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হউক। 
তাহার কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সেই মহাপণ্ডিত, 
মহাতেজন্বী, মহ।প্রেমিকের ছবি জাগিতেছে। তোমরাও একবার আমার 
সহিত দেশকালের ব্যবধান উল্লজ্যন করিয়া আমাদের স্বামিজীকে দেখিবার চেষ্টা 
কর.****'স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, “যখন অপরকে ব্রদ্ষদৃষ্টিতে দেখতে হবে-_ 
তখন মহাপাপীকেও ঘ্বণা করলে চলবে ন1। 'মহাপাপীকে ঘ্বণা করো না 
এই কথ! বলিতে বলিতে শ্বামিজীর মুখের যে ভাবাস্তর হইল, সেই ছবি 
আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে-_যেন তীহার মুখ হইতে গেম 
শতধারে প্রবাহিত হইতে ল[গিল। মুখখান! যেন ভালবাপায় ভগমগ করিতেছে 
_ তাহাতে কঠৌরতার লেশমান্্র নাই ।* 

্রক্ষবিদ আচার্ষের নিকট শান্তর অধ্যয়নের হূর্পভ স্থযোগ শ্ুদ্ধানন্দের জীবনে 
প্রচুর মিলিয়াছে। এই কারণেই শাস্ত্রের মমীর্থসকল তাহার নিকট শ্বাস- 
প্রশ্বীসের ন্যায় সহজ হইয়া! গিয়াছিল। একবার ক্রঙ্গহ্ত্র পড়াইতে পড়াইতে . 
স্বামিজী তাহাকে বলিয়াছিলেন, “ভাস্ত না৷ পডে এখন স্বাধীনভাবে সকল হৃত্ 
গুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর্‌।” প্রতিটি শবের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝা ইয়াই ত্বামিজী 
ক্ষান্ত হইতেন না ভাষার যথার্থ উচ্চারণের দ্দিকেও বিশেষ জোর দিতেন। 
সন্বানন্দকে এবিষয়ে একবার বলিয়াছিলেন, “সংস্কৃত ভার্খা আমর ঠিক ঠিক 
উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করিলে সকলেই 
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শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করিতে পারে । কেবল আমন] ছেলেবেলা থেকে অন্থপ্ধপ 
উচ্চারণে অভ্যন্ত হয়েছি--তাই এই রকম উচ্চারণ আমাদের এখন এত বিসদৃশ 
ও কঠিন বোধ হয়। আমরা “আত্মা' শবকে “আতা” এইরূপ উচ্চারণ না করে 
'আত্বণ এইভাবে উচ্চায়ণ করি কেন? মহর্ষি পতগ্ুলি তার মহাভাস্বে 
বলেছেন, অপশব উচ্চারণকারীর] শ্লেচ্ছ--আমর1 সকলেই তো পতঞ্জলিব 
মতে শ্রেচ্ছ হয়েছি।” শদ্ধান্দকে অনেক সময়ে স্বামিজী সংস্কৃতে 
চিঠিপত্রও লিথিয়াছেন। আচার্য-নির্দিষ্ট পস্থা অনুসরণ করায় শুদ্ধানন্দের 
শান্ত্রজ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ একদেশদশিতা দৌষ অন্থপ্রবেশ করে নাই। 
স্বামিজীর ভাবাবলগ্ধনে তিনি স্বয়ং ব্রদ্মহুত্রের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও 
লিখিয়াছিলেন। উহা প্রকাশিত হইলে শাম্জিজ্ঞান্দদের অশেষ উপকার 
হইত সন্দেহ নাই। ব্রদ্ষস্থত্রের অধ্যাপনাকালে স্বামিজী শুদ্ধানন্দ প্রমূখ 
শিষ্বদের বলিয়াছিলেন, “হ্ত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈত মতেরই পোষক, এ কথা 
কে বল্লে? শঙ্কর অছ্বৈতবাদী ছিলেন-_-তিনি সকল সুব্রগুলিকে কেবল 
অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্ট| করেছেন, কিন্তু তোরা সুত্রের অক্ষরার্থ করবার 
চেষ্টা করবি-_ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝবার চেষ্টা করবি--উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ দেখ __-“অস্িক্নন্ত তদযোগং শাস্তি । (ক্রহ্ষথত্র, ১১1১৯ )-_-এই স্ৃত্রের 
ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাছৈত উভয় বাদই 
ভগবান বেদব্যাঁস কর্তৃক সুচিত হয়েছে ।” 

ত্যাগী শিষ্তদের আত্মজ্ঞ।নের পথে উদ্বোধিত করিতে, এবং তাহাদের দেহ- 
মনের উপযুক্ততা৷ সাঁধনের প্রতি স্বামিজীর কি কঠোর দৃষ্টি ছিল! কামিনী- 
কাঞ্চনের লেশম্াত্র দাগও প্রিয় শিষ্যদের অন্তরে না লাগে এজন্য তাহার 
ভাবনার অস্ত ছিল না। উত্তম আচার্ষের লক্ষণই এইরূপ । শ্ুদ্ধানন্দকে যোগ্য 
অধিকারী তৈয়ার করিতে হইবে বলিয়াই তাহার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে 
আচার্ধের প্রখর দৃষ্টি থাকিত। একটি ঘটন1 এখানে উল্লেখযোগ্য । তখনকার 
দিনে যানবাহন বা পথঘাটের সুযোগ স্থবিধা বিশেষ ছিল না। একখানি 
সংবাদপত্র পাইতে গেলেও, তাই বহু আক্মাস করিতে হইত । “ইও্িয়ান মিরর; 
সংবাদপত্রটি তখন বিনামূল্যে মঠে দেওয়া হুইত। কিন্তু উহা! বরাহনগরের 
একটি বিধবাশ্রম হট্তে নিতা লইয়া আসিতে হুইত--কারণ বরাহনগরের 
পরে উহার বিলি ছিল না। অথচ মঠের তখন অর্থসংস্থানও এমন ছিল না! যে 

৮ 


১৮ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


ডাকখরচ দিয়া এ পত্র লওয়ার বাবস্থা হয়। স্থৃতরাং পত্রিকা-পিয়ন এ 
আশ্রমের কাগজের সহিত মঠের কাগজখানিও সেখানেই বিলি করিয়! যাইত। 
নির্ভয়ানন্দের উপর ভার ছিল প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে এঁ কাগজ- 
খানি বরাহনগর হইতে লইয়! আসা । নির্ভয়ানন্দ একদিন শুদ্ধানন্দকেও সঙ্গে 
লইয়া গেলেন। উদ্দে্ঠ ছিল, জায়গাটি তাহাকে দেখানে। থাকিলে, শ্ুদ্ধানন্দও 
কখনও যাইয়া কাগজ আনিতে পাবিবেন। নির্ভয়ানন্দের উপর তখন নানা 
প্রকার কাজের তার ছিল-_চাপও ছিল খুব। এদিকে ঘ্ধিপ্রহরে স্বামিজী 
বেদাস্ত পড়াইবার জন্ত শুগ্ধানন্দকে ভাকিয়াছিলেন। যাহা হউক শুদ্ধানন্দ মঠে 
ফিরিয়! শুনিলেন, মহিলাদের আশ্রমে তাহার যাওয়া] স্বামিজী পছন্দ করেন 
নাই। সে-কাঁজের ভার যখন তাঁহার উপর ছিল না, তখন কোনও অগ্ুহাতেই 
মহিলা-আশ্রমে তরুণ সাধুর যাওয়া উচিত নহে। শ্তদ্ধানন্দের জীবনে এক 
মহৎ শিক্ষালাভ হইল । নির্ভয়ানন্দকে জানাইয়। দিয়াছিলেন, আর কখনও 
তাহার কাগজ আঁনিতে যাওয়া হইবে না। ত্যাগিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের 
শিষ্কু শুদ্ধানন্দের জীবনে এই শিক্ষা আজীবন অগ্রিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলিত দেখ! 
যাইত। উত্তরজীবনে তাহার স্বলিখিত উক্তি £ “যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয় 
আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন মিড়ির পাশে বারান্দায় 
দাড়াইয়। অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রদ্ষচারিগণকে সম্বোধন করিয় 
্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে এখনও 
বাজিতেছে-_“দেখ. বাবা ব্রঙ্ষাচর্য ব্যতীত কিছু হবে না । ধর্মজীবন লাভ করতে 
হলে ব্রদ্মচর্ধই তার একমাত্র সহায় । তোরা স্ত্রীলোকের একদম সংস্পর্শে 
আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকের ঘেন্না করতে বলছি না, তার! সাক্ষাৎ 
ভগবতীস্বর্ূপা, কিস্তু নিজেদের বাচাবার জন্তে তাদের কাছ থেকে তফাৎ 
থাকতে ব্লছি। আমি সংসারে থেকেও ধর্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে 
মনে করিস্‌ নে যে, আমার মতে ক্রক্মচর্ষ বা সন্ক্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্তুক 
নয়। কি করবো, মে-সব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডুলী সব সংসারী, নব গৃহী--ন। 
***তার্দের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রক্গচর্ধের দিকে 
ঝোঁক হয় সেইজন্য এইভাবে লেকচার দিয়েছি । কিন্তু আমার ভিতরের কথা 
তোদের বলছি-_ব্রক্মচর্ধ ছাড়া এতটুকু ধর্মলাত হবে না। কায়মনোবাক্যে 
তোর] এই ব্রহ্ষচর্ধব্রত পালন করবি।” 


স্বামী শুদ্ধানন্দ ১৯ 


জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও যোগের সমষ্টিবিগ্রহ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে বসিয়া শুফানন্দ 
এক অপূর্ব সমন্বয়াদর্শ জীবনে লাভ করিয়াছিলেন। প্রীগুরুর আশীধাদে-- 
তাহার অমোঘ শিক্ষাগ্ডণে, শুদ্ধানন্দের জ্ঞানবিচার ও ভক্তি-উপাসন1, এবং 
কর্মনাধনা ও যোগাভ্যাস, একই ভূমিতে সমান্তরাল গতিতে চলিয়াছিল। 
একদিন অপরাহ্ণ বেলুড়ে মঠবাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় স্বামিজী শুদ্বানন্দ- 
প্রমুখ শিশ্তদের বেদীস্ত অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হুইয়। 
আপিয়াছে-_মন্দিরে আবাত্রিকের সময় হইয়াছে। বাবুরাম মহারাজ আমিয়। 
সকলকে আবাত্বিকে যাইবার জন্য বলিলে, নবীন সাধুরা বড় অপ্রস্তত হইলেন। 
একদিকে স্বামিগীর নিকট বেদাস্ত-শ্রবণের আকর্ষণ, আর অন্যর্দিকে মন্দিরে 
সন্ধারাত্রিক। শিশ্তদের এই দৌোলায়মান অবস্থা দেখিয়! স্বামিজী বাবুরাম 
মহারাজকে বলিয়াছিলেন, “এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের 
পূজা নয়? কেবল একখান! ছবির সামনে সলতেপোডা নাড়লে আর ঝাঝ 
পিটলেই মনে করছিস্‌ বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?” 

শুদ্ধানন্দের কর্মকুশলতায় স্বামিজীর গভীর আস্থা ছিল। তাহার ব্যক্তিগত 
চিঠিপত্রার্দি অনেক সময়েই তিনি শ্তগ্কানন্দকে দিয়া লেখাইতেন। একদিন 
এই শিশ্তকেই স্বামিজী আদেশ করিয়াছিলেন, “দেখ, মঠের একটা ডায়েরী 
রাখবি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা রিপোর্ট পাঠাবি।” শুদ্ধানন্দ 
সার! জীবন এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তাহার লিখিত 
দিনপঞ্তী অগ্যাঁপিও মঠে সংরক্ষিত আছে--মঠের ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস 
এবং স্বামিজী সম্পকাঁয় বহু ঘটনাবলী উহা! হইতে জানা যায়। 

১৮৯৭ গ্রীষ্টাকের ৬ই মে, স্বামিজী যখন পশ্চিম ও উত্তর ভারত অঞ্চলে 
প্রচার-সফরে যাত্রা করিয়াছিলেন, 'তখন কিছুকাল পরে শুদ্ধানন্দও তাহার 
সঙ্গী হইবার হ্থযোগলাভ করিয়াছিলেন। এই পরিভ্রমণকালে প্রায় ছয়মাল 
গুরুর একাস্ত সন্গিধি শ্ুদ্ধানন্দের জীবনে এক মহামূল্যবান সঞ্চয়। একটি 
চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামিজী পাঞ্চাব ও রাজপুতন। 'ভ্রমণকাঁলীন, 
শরীরের দিকে নজর রাখিতে--অথচ কষ্ট লহিষু হইয়া তপন্যাদি করিতে খুব 
বলিতেন আমাকে ।* শ্রীরামকষ্খ-সঙ্ঘ--উহার অতীত বর্তমান ও ভবিহ্ৎ, 
বহুবিধ শান্বালোচনা এবং বিশ্বের নান! লমন্তা প্রসঙ্গে স্বামিজীর বৈছ্যাতিক 
চিন্তাপ্রণালীর সহিত এই প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ, শুদ্ধানন্দের উত্তরজীবনে 


২০ স্বামিজীর পরপ্রান্তে 


সঙ্ঘ-পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী ও ফলগ্রদ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 
বুঝি বা শিষ্কের বহুমূখী প্রতিভার উন্মেষ সাধন করিয়া, সঙ্ঘের অন্যতম ভাবী 
কর্ণধাররূপে তাহাকে গঠন করিবার জন্ঠই স্বামিজী এইভাবে নবাগত শিষ্তকে 
সঙ্ষে লইয়াছিলেন। শিস্কের শ্রদ্ধা, মেধা, শান্ত্রান্ছরাগ ও বেদাস্তগ্রীতি 
স্বাভাবিকভাবেই আগচার্ধের প্রসন্নতা অর্জন করিয়াছিল। স্বাঁমিজী একদা 
শুদ্ধানন্দকে স্সেহভরে আশীর্বাদ করিয়! বলিয়াছিলেন, “তুই পণ্ডিত হবি।” 
স্বামী শুদ্ধানন্দের উত্তরজীবনে এই আশীবাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল-_- 
গুরুকৃপায় তিনি যথার্থই তত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। 

স্বামিজীর সহিত উক্ত পরিভ্রমণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, শ্ুদ্ধানন্দের 
নিজের কথায় এইরূপ £ 

“১৮৯৭ সালের শেষভাগে যখন আলমবাজার মঠে ছিলাম, তখন স্বামিজীর 
আহ্বানে আমি ও বিজ্ঞানানন্দ স্বামী পশ্চিমে গিয়াছিলাম। তখন স্বামিজী 
নানা স্থানে থুরিতেছিলেন, স্থতরাং কোন্‌ স্থানে তাহার সহিত মিলিত হইব 
তাহ! জান1 ছিল না। স্বামিজীর নির্দেশমতো আমর! প্রথমে আম্বালায় গিয়া 
কিছুর্দিন থাকি। তারপর স্বামিজীর জনৈক গুরুত্রাতা১ বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকে 
পাহাড়ে একটি জমি নির্বাচনের জন্য দেরাছুনে লইয়া যাঁন। আমি 
আন্বালাতেই কিছুদিন থাকিয়া যাই । পরে সংবাদ পাইয়া স্বামিজীর সহিত 
মিলিত হইবার জন্য লাহোরে গমন করি। কিন্তু স্বামিজী কবে লাহোরে 
পৌছিবেন ইহা আমার ঠিক জানা ছিল না। স্থতরাং ষ্রেশনে অপেক্ষা না 
করিয়া পত্রলিখিত একটি ঠিকানায় চলিয়া যাই। পরে জানিতে পারি যে 
আমার লাহোর ষ্টেশনে পৌছিবাঁর ঘণ্টাখানেক পয়েই ম্বামিজী তথায় 
পৌছিয়াছেন এবং লাহোরে সনাতনী ও আর্ধসমীজী জনসাধারণ স্বামিজীর 
বিশেষরূপ অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন। এদিকে স্বামিজী মনে 
করিয়াছিলেন তিনি আমাকে ষ্টেশনে দেখিতে পাইবেন । কিন্তু তাহা ন৷ 
পাইয়া এতো অভ্যর্থনার গোলমালের মধ্যেও আমার খবর লইবার জন্য 
আশম্বালায় একখানি 7:5-0%10 তার প্রেরণ করেন। অবশ্ট বাত্রেই 
স্বামিজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং স্বামিজীর আমার প্রতি অহেতুকী 


১ স্বামী নিরপ্রনানদ্দ । 


ত্বামী শুদ্ধানন্দ ২১ 


ভাঁগবাস! দেখিয়া আমি বিশেষ মুগ্ধ হই। লাহোরে শ্বামিজীর যে-সকল 
বক্তৃতার্দি হয়, তৎমন্বদ্ধে “ভারতে বিবেকানন্দ বইতে বিস্তারিত পড়িয়াছ। 
স্থতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ লেখা বাহুল্য । 

“সংক্ষেপে ছুই-একটি কথামাত্র লিখিতেছি। এ্রস্থানে তখন 0০৪৮ 
[00197 00109 কোম্পানীর অধ্যক্ষ 01085 লইয়া আসিয়াছিলেন। 
তিনি ছেলেবেলায় স্বামিজীর সহিত কুস্তির আখড়ায় কুত্তি করিতেন। বহুকাল 
পরে স্বামিজীকে এঁূপ অবস্থায় দেখিয়! তিনি এতো বিহ্বল হন যে, তিনি কি 
বলিয়া তাহার বাল্যবন্ধুকে সম্বোধন করিবেন ভাবিয়া! পাইতেছিলেন না। 
্বমিজী তখন তাহাকে পৃবপবিচিতভাবে সম্বোধন করিয়া! তাহার 'সন্কোচ ভঙ্গ 
করিয়া দেন । 

“এখান হইতে দেবাছুনে যাওয়া হয়। তথায় স্বামিজীর শরীর ভাল 
ছিল না, তথাপি আমাদিগকে ১ সর্বদা বেদান্ত ইত্যাদি অধ্যাপনা করাইতেন 
এবং বলিতেন আমার এখনও ইচ্ছা হয় সন্গ্যাীর উপযোগী মাধুকরী বৃত্তি 
দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করি। কিন্তু কি করিব শরীরে উহ! সহিবে না। 
যাহা হউক ওখান হইতে ফিরিবার সময়ে তিনি আমাদের কয়েকজনকে 
পদত্রজে সাহাঁবাণপুরে আমিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এইকালে তিনি 
আমাদিগকে খুব সন্নাস ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। এখানে একটি এ 
দেশীয় ছেলে সামান্য বেতনে আমাদের বাঁন প্রভৃতি মাঁজিত। সে ক্ষত্রিয় 
জাতীয় শুনিয়া স্বামিজী তাহাকে ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা দিবার আশায় সঙ্গে 
লইয়! বাজপুতন' ক্ষেত্রী পর্যস্ত গিয়াছিলেন এবং তাহার উপনয়ন দিয়! শিক্ষার 
বন্দোবস্ত কাঁরতেছিলেন। কিন্তু ছেলেটির অদৃষ্টদোষে স্বামিজীর শুভ ইচ্ছা 
ফলবতী হয় নাই । 

“সাহারাণপুর হইতে দিলী হইয়! রাঁজপুতনার আলোয়ার ও জয়পুরে 
কিছুদিন করিয়] থাকিয়া তথ| হহতে ম্বামিজীর শিষ্য ক্ষেত্রী-রাজার বাজে] 
যাওয়া হয়। এঁস্থান জয়পুর হইতে ৯* মাইল দৃরবততী। এই-সকল স্থানে 
স্বামিজী আমাদিগকে নিরামিষ ভোজনের জন্য খুব উৎসাহিত করিতেন । 
৯. গুপ্ত মহারাঞ (সদানন্দ ), গুডউইন, সেভিয়ার দম্পতি এবং অচাতানন্দ সরন্বতী নামে 


স্বামিজীর অনুরাগী জনৈক আর্ধসমাজী সাধুও এই সময়ে স্বামিজীর সঙ্গে ছিলেন । ন্মরণ থাকা 
দরকার যে, শ্বামী নিরঞ্জনানন্দজী ও বিজ্ঞানানন্দজী পূর্ব হইতেই দেরাছুনে অপেক্ষা! করিতেছিলেন । 


২২ বামিজীর পদপ্রাস্তে 


সময় সময় বলিতেন, “ঘা্দশ বসর নিরামিষ ভোজন করিতে পারিলে সিদ্ধ 
হওয়া! যায়।* দিল্লীতে স্বামিজী তাহার পূর্বপরিচিত ধনী ব্যক্তির গৃছে না 
যাইয় সামান্ত অবস্থাপন্ন ভক্ত গৃহে কাটাইয়াছিলেন। আলোয়ারেও তদ্রূপ। 
এই সকল স্থানে স্বামিজী আমাদিগকে অশ্বারোহণ গ্রভৃতিও শিক্ষা করিতে 
বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মোট কথা ম্বামিজী এইরূপ চেষ্টা করিতেন, 
যাহাতে তাহার ভক্ত বা শিষ্ত আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক সর্বপ্রকার 
শিক্ষা৷ পাইয়া একজন সর্বাঙ্গনুন্দর মানুষ হইতে পারে। 

“তোমার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া, তোমাকে সংক্ষেপে শ্বামিজীর সহিত 
আমার পশ্চিম ভ্রমণের কথা কিছু লিখিলাম | পত্রের দ্বার! ইহ বিস্তারিত 
লেখা অনস্তব ।****- 

-অপ্রকাঁশিত একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত । 
( বেলুড় মঠ, ১৪।১।৩৮ ) 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, নন্স্যাসের প্রাকৃকালে শুদ্ধানন্দ আলযোড়াতে 
স্বামী নিরঞ্চনীনন্দজীর সহায়তায় বেশ কিছুদিন ধ্যান-ভজন ও তপস্যাদিতে 
কাটাইয়াছেন। এই সময়ের স্বৃতি-প্রসঙ্গে তিনি উত্তরজীবনে জনৈক সন্নযাসীকে 
এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,_-"এ সময়ে তাহার ( নিরঞজনানন্দজীর ) সঙ্গে আমার 
অনেক কথা হইত ।***-*.এবং আমাকে তপন্তার জন্য খুব উৎসাহ দিতেন । 
তাহার ইচ্ছ! ছিল কালীরুষণ মহারাঁজকে (বিরাঁজনন্দকে ) মঠ হইতে লইয়া 
আসিয়া, আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকিব এবং কোথাও একান্তে সাধন-ভজন 
করিব। তিনি আমাকে কালীকৃষ্ণ মহারাঁজকে লিখিতে বলিয়াছিলেন--আমি 
লিখিয়াও ছিলাম-_কিস্ত ঠিক সেই সময়ে াহার ঁসিবার স্থবিধ! হয় নাই। 
সেই সময়ে তিনি (নিরঞনানন্দজী ) নিজেকে ঠাকুরের কথিত ঈশ্বরকোটির 
মধ্যে অন্যতমরূপে বলিয়াঁছিলেন বলিয়। আমার ম্মরণ আছে। যাহ! হউক 
১৮৯৮ সালের বোধ হয় সেপ্টেম্বর মাপে ভাহার সঙ্গে আমি কাশী নাষিয়া 
আঘপি।” তাহার লেখ! এই দীর্ঘপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, নামিবার 
কালে আলযোড়া হইতে কাঠগুরাম পর্যস্ত ৩৭ মাইল পথ তিনি পায়ে হাটিয়াই 
আমিয়াছিলেন । কা$গুদাম হইতে অবশ্থ উভয়ে ট্রেন ধবিয়াছিলেন। মাদার 
সেভিয়ার উভয়ের পাথেয় বাবদ পয়ত্রিশ টাকা দিয়াছিলেন তখন, কেবল 
নিরগুনানন্দজীর জন্য লালা বারী শা" একটি ঘোঁড়ারও ব্যবস্থা করিয়া 


স্বামী শুদ্ধানন্দ হত 


দিয়াছিলেন কাঠগুদাম পর্বস্ত। পথে শুদ্ধানন্দের শরীর খুব খারাপ হইয়াছিল 
পেটের অস্থখের জন্ত বেশ কষ্ট ভূগিতে হয়। 

কাশীধামে আপিয়া বংশীদত্তের বাগানে শুদ্ধানন্দ পুনরায় নিরঞ্জন মহারাজের 
সাহচর্ষে থাকিয়া কঠোর তপস্তায় রত হন। বাগানের একটি জীর্ণ দোতলা 
বাড়ীতে তাহাদের আপন হইয়াছিল--শরীর যাত্রা! নির্বাহ হইত ছত্রের ভিক্ষায়। 
শ্তদ্ধানন্দের উত্তরকালীন স্থৃতিপ্রপঙ্গ : “আমি নিরঞ্জন মহারাজের সঙ্গে এই 
বাড়ীতে আড়াই মাঁদ বাস করিয়াছিলাম। নিরঞ্জন মহারাজ একট! নীচের 
ঘরে থাকিতেন--দোতলার ঘরে আমি থাকিতাম। প্রথমদিন সরকার মহাশয় 
(বাগানের তন্বাবধায়ক ) আমাদিগকে খাওয়ান--পরের দিনেই নিরঞ্জন 
মহারাজ ও আমি ওখান হইতে এক মাইল দূরে ছত্রে প্রত্যহ যাইতে আরম্ভ 
করি। পূর্বে অদ্বৈতানন্দজী থাকিতেন-__ঠাহার মাধুকরীর জন্য ভিক্ষাপাত্র ছিল। 
নিরঞ্জন মহারাজ আমার ও তাহার জন্য দুইটি এক্ধপ পাত্র এবং কটি বা ভাত 
লইবার জন্য ঝুলি যোগাঁড় করেন--এক এক পয়স! দিয়! ছুইটি মাটির থালাও 
কেন! হয় -তাহাতেই আমরা খাইতাম, আবার ধুইয়া৷ রাখিতাম। মাধুকরী 
ছত্রে হইত-_রুটি ও অরহড় ভালই বেশীর ভাগ পাওয়া যাইত। তখন পাঁচ- 
ছয়টি ছত্র ছিল--এক-আধটি ছত্রে কটি ডালের উপর একমূঠা ভাত পাওয়া 
যাইত-_তরকারি না'র মধ্যে । লেবু যোগাড় করিয়৷ হ্ছনে জরাইয়া, টাকনা 
দিয়! খাওয়া হইত |” 

উল্লিখিত স্মৃতিচারণ সম্বলিত পত্রখানি হইতে আরও জান! যায় যে, কঠিন 
এই তপশ্চর্যার কালে নিরবচ্ছিন্ন ভগবদ্ভজনে শুদ্ধানন্দের জীবনশোত তখন 
থুব আনন্দে বহিয়া চলিয়াছিল--কিন্তু কিছুদিন যাইতে ন। যাইতেই তাহার 
শরীর বিশেষ ভাঙ্গিয়৷ পড়ায় এই' আন্লাবিল তপস্থার শোতে বাধা তৃঙি 
হইয়াছিল। ক্রমাগত জর ও পিত্ত বমিতে শুদ্বানন্দের শরীর খুব দুর্বল হইয়া 
পড়ে-_নিরঞ্নানন্দজী তখন তাহাকে লইয়া বিশেষ চিস্তান্বিত হুইয়। 
উঠিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মহারাজের পরিচিত হোমিওপযাথ চিকিৎসক 
শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দীসকে দিয়! তখন চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কিন্তু 
শুধু চিকিৎসায় কি হইবে? উপযুক্ত পথ্যাভাবে চিকিৎসায় কোনও ফল 
হইতেছিল ন1-_ঘুরিয়া ফিবিয়! বার-বারই জর ও বমি হইতেছিল। আবার 
নিরঞ্রন মহারাজেরও জ্বর হওয়ায়--তিনি নিজেও তেমন সুস্থ ছিলেন ন1। 


২৪ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


এ কালে প্রমদাদাস মিত্র সংবাদ পাইয়! নিরঞ্জন মহারাজের পথ্যের জন্য একটি 
টাক] দ্রিয়াছিলেন। কাল ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রম্দাদাস মিত্র প্রদত্ত 
এ একটি টাকার মূল্যই কিন্তু সেদিন অপরিসীম ছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় 
যে, এই কাশীধামেই, স্বামিজীর অন্যতম শিক চারুবাবুর-_-উত্তরকালে যিনি 
স্বামী শুভানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছেন, শুদ্ধানন্দের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার 
হ্ত্রপাত হয়। চাঁরুবাবুই তখন শুদ্ধানন্দের জন্য নিজ ব্যয়ে পথ্যাদদি প্রস্তত 
করাইয়া পীড়িত গুরুভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে নিরঞ্জনা- 
নন্দজীরও চিন্তার ভার অনেকখানি লাঘব হইয়াছিল। চারুচন্দ্র কিন্ত তখনও 
স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নাই--উহ1] আরও অনেক পরের. ঘটনা | 
তবে স্বামী নিরগ্রনানন্দজীর পবিত্র সান্নিধা ও প্রভাব এবং শ্ুদ্ধানন্দের তপোময় 
জীবন-ম্পর্শ চাঁরুচন্দ্রকে তাহার উত্তর জীবনের জন্য প্রস্তত হইতে যথেষ্ট 
সহায়তা করিয়াছিল। শুধু চাকুচন্দ্রই নহে, কাশীতে কেদার নাথ মৌলিক 
নামে আর একজন ভাবের ভাবুকের মহিতও শুদ্ধানন্দের সৌহার্দ্য হয়। এই 
কেদারনাথই পরবর্তী কালে স্বামিজীর বিশিষ্ট শিষ্য স্বামী অচলানন্দ বা 
“কেদার বাবা । 

প্রপিদ্ধ বিদঞ্ধ সন্ন্যা্ী স্বামী ভাস্বরানন্দ তখনও কাশীধামে জীবিত-_ 
শুদ্ধানন্দের সহিত তাহার পরিচয় প্রসঙ্গাদির সুযোগ হইয়াছিল। স্মরণ 
থাঁক1 দরকার যে, এই ভাক্ষরানন্দের সঙ্গে বু বৎসর পূর্বে একদ! শ্বামিজীর 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল--কিন্ত তখন তিনি স্বামিজীকে “ছেলেমানুষ” ভাবিয়! উপযুক্ত 
অভ্যর্থনা করেন নাই | দ্রীর্ঘকাল পরে, শুদ্ধানন্দকে কাশীধামে পাইয়া এবং 
স্বামিজীর প্রিয় শিষ্ক জানিয়! তাহাকে খুবই 'াদর-যত্ত করেন। শুদ্ধানন্দের 
ছুইটি হাত ধরিয়া স্বামী ভাঙ্করানন্দ তবস্থনয় বিনয় করিয়া বলেন- একটিবার 
স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিতে । নিরঞ্জনানন্দজীকেও 
স্বামিজীর গুরুভাই জানিয়৷, ভাস্করাঁনন্দ স্বামী সমাদরের সঙ্গে একদিন ভোজন 
করান এবং তাহার নিকটেও স্বামিজীর সহিত আর একবার সাক্ষাতের 
জন্য আগ্রহ দেখান। নিরঞ্চনানন্দজী স্বামিজীকে এই মর্মে এক পত্রও 
লিখিয়াছিলেন-_কিনস্তু পরস্পরের আর দেখাশোনা ঘটানো সম্ভব হয় নাই। 
স্বামিজী পরে বেলুড় মঠে শুদ্ধাননের মুখে ভাস্করানন্দের এই আগ্রহের কথা 
সবিশেষ শ্ুনিয়! খুব বিনয় সহকারে একখানি সংস্কৃতে পত্র লিখিয়'ছিলেন । 


স্বামী শুদ্ধানন্দ ২৫ 


স্বামী সারদ্ানন্দজী আমেরিকা হইতে ফিরিবার পরে, তখন কাশীধামে 
আসিয়াছিলেন। সারদ্বানন্দজী সেই কালে শুদ্ধাপন্দের, ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখিয়া 
খুবই ছুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বত শুদ্ধানন্দকে বুঝাইয়া তপস্তা হইতে 
কফিরাইয়! মঠে লইয়া! যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে তপন্তায় 
বিরত করিতে পারেন নাই। শ্ুদ্ধানন্দের তৎকালীন তপশ্চর্ধা এতো কৃচ্ছৃতাপূর্ণ 
ছিল যে, প্রচণ্ড মশার উৎপাতও অগ্লানমুখে সহা করিতেন । তাহার মুখে গায়ে 
মশ। দংশনের চিহ্ন দেখিয়া, সারদানন্দজী জোর করিয়া তিন টাকা দিয়া তাহার 
জন্য, চাঁকবাবুর দ্বারা একটি মশারি “কিনিয়] দিয়াছিলেন। 

শুদ্ধানন্দের স্বাস্থ্যের কিন্ত অবনতিই হইতে থাঁকিল- ক্রমাগত জ্বর হইতে 
থাকায় তাহাকে শেষ পর্যস্ত মঠেই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মঠ তখন 
নীলাম্বর মুখুজ্যের ভাড়া বাড়ীতে । নিরগুনানন্দজী মাদার সেভিয়ারকে লিখিয়, 
শুদ্ধানন্দের পাথেয় এবং তাহার জন্ত একজোড়া জুতা কিনিবার খরচও ব্যবস্থা 
করিয়! দিয়াছিলেন। ত্ুদ্ধানন্দ মঠে ফিরিয়া আমিলেও, নিরঞ্চনানন্দজী কিন্ত 
কাশীধামেই রহিয়া গেলেন । 

শুদ্ধানন্দের সাধনার জীবনে স্বামী নিরঞগুনানন্দজীর প্রভাব ও অবদানের 
কথা, তিনি উত্তর জীবনে নিজেই বার বার বলিতেন। স্বামী রামকষ্তানন্দজী 
€ শশী মহারাজ ) প্রমূখ শ্রীরামকুষ্ণ সহচরগণের জীবনের ছাপও তাহাতে প্রচুর 
বিদ্যমান ছিল। সাধুজীবনের শৈশবাবস্থায়, জলস্ত হোমশিখার ন্তায় এই 
সকল মহাঁপুরুষদের অভিভাবকত্ব-_-তাহাদের সন্সেহ লালন-পালন-শাসনই 
শুদ্ধানন্দকে উত্তরোত্তর সুযোগ্য বিবেকানন্দ-ভাববাহীরূপে পরিণত করিয়াছে । 
শুদ্ধানন্দের লেখনীতে ব্যক্ত একটি পুরাতন স্বতি এখানে প্রকাশ করিলে, 
আমাদের উল্লিখিত মন্তব্যের গৃঢ় মর্ম সহজেই অনুভব হইবে। শুদ্ধানন্দের 
একটি অপ্রকাশিত পত্রের অংশ এইরূপ £ “আমার জর ছাঁড়িবার পর খুব ক্ষুধা 
হুইত- আমি আটখান] রুটি খাইতে চাহিতাম। তিনি (নিরঞ্জন মহারাজ) 
বলিতেন, “চারখানার বেশী খাইতে পাইবে না তোমার শরীর ভাল নয়।” 
আমি বলিতাম, আমর! বরাবর আটখানার কম কটি খাই না। একদিন 
এরূপ জোরাজুরি করিবার সময়ে তিনি বলিয়্াছিলেন, “আমি মান্দ্রাজে এখনই 
শশীকে (ন্বামী রাঁমকষ্খানন্দজীকে ) চিঠি লিখিতেছি-_-তাহাতে তোমার 
কথাও লিখিয়া দিতেছি, স্থ্ধীর আটখানা কুটি খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি 


২৬ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


করিতেছে ।'” যেন কোনও অবৃঝ বালকের প্রতি ন্সেহময়ী জননীর শীসন- 
বাক্য। ব্যাখা বা বিশ্লেষণ করিয়া এই অপূর্ব ঘটনার মাধুর্ধকে ও ভাব- 
মূল্যকে লঘু কর! উচিত নহে। বিশাল শ্রীরামরুষ্ণ-সজ্ঘের রহস্য অন্থসন্ধান- 
কারীকে প্রথমেই জানিতে হইবে-__ইহার মূল ভিত্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাস1। 

১৮৯৯ গ্রীষ্টাবের ১৪ই জানআরি, বাংলা ১৩*৫-এর ১লা মাঘ হইতে 
স্বামিজী-প্রকল্পিত শ্রীরামরুষ্*-সজ্ঘের মুখপত্র “উদ্বোধন” স্বামী ব্রিগুণাতীতা- 
নন্দজীর সম্পাদনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। শ্যামবাজারে ১৪ নং রামচন্দ্র 
মৈত্রের গলিতে শ্রীগিরীন্দ্র মোহন বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে তখন ইহার 
কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । “উদ্বোধন' তখন পাক্ষিক পত্র ছিল।১ স্বামিজীর 
ইচ্ছান্যায়ী শুদ্ধানন্দ এই উদ্বোধন” পরিচালনায় ত্রিগুণাতীতানন্দজীর 
সহকারী-শুধু সহকারী নহে, ব্রিগুণাঁতীত মহারাজের দক্ষিণহস্তত্বরূপ হুইয়1- 
ছিলেন। তাহার অনূর্দিত স্বামিজীর বাংল! “রাজযোগ* তখন হইতেই উদ্বোধনে 
প্রকাশিত হইতে থাকে । 

মঠে তখন সন্গ্যাসি-ব্রক্ষচারী ছাড়াও প্রাচীন খধিকুলের আদর্শে বিদ্যার্থারাও 
থাকিতে পারিত। ম্মরণ থাকা দরকার যে মিশনের বিদ্ার্ধিভবন বা ছাত্রাবাস 
তখন অন্যত্র কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ম্বামিজীর নিয়মাবলী-অন্গমোদিত 
বিদ্ভাঘি-আশ্রম সম্ভবতঃ মঠেই সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। শুদ্ধানন্দের উপরেই 
উহার ভার ন্ন্ত ছিল। 

১৯০২ খ্রীষ্টাৰের জুন শেষ হইয়া আদিল। সহসা স্বামিজী একদিন 
প্রিয় শিষ্য শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্চিকা আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন । 
যথা-আদেশ পঞ্জিকা আনীত হইলে, স্বামজী অতি নিবিষ্ট মনে স্বয়ং উহার 
পৃষ্ঠ/ঠ উপ্টাইয়া উল্টাইয়া কী দেখিলেন-_পরে নিজের কাছেই, আবার 
পঞ্টিকাখানি রাঁখিয়। দিলেন । তাহার মুখচোখ দেখিয়! শিস্কের মনে হুইয়াঁছিল, 
বুঝি কোন বিশেষ কাজের জন্যই তিনি একটি তারিখ নির্বাচন করিতে 
চাহিতেছেন। হায়, তখন কে-ই বা জানিতেন যে ইহ] তাহার মহাযাত্রার জন্য 
দিন নির্ধারণ? শুদ্ধানন্দের মনেও ক্ষণকালের জন্য এ-চিস্তার উদয় হয় নাই । 
এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরে, £ঠা জুলাই, ১৯০২, স্বামিজী মত্্যলীলা সংবরণ 


শাসন 


১ বাংলা ১৩১৪ সনের মাধ সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রে পঙ্জিণত হয়। 
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করেন। আচার্ষের স্থুল আদর্শনে অন্তরঙ্গ শিষ্তের বক্ষে কি যে প্রচণ্ড আঘাত 
লাগিয়াছিল_-কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সবই আছে, শুধু নাই তিনি 
সকলের আশা আকাজ্ষ!, উদ্যম তপস্যা সব কিছুরই প্রেরণার উৎসমূখ যেন 
অকম্মাৎ নিরুদ্ধ হইয়! গিয়াছিল। 

স্বামিজী অপ্রকট হইয়াছেন বটে, কিন্ত শুদ্ধানন্দ অনুভব ক'বিলেন তাহার 
মহাঁশক্তি সকলের অলক্ষ্যে সমগ্র সজ্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে । বার বার 
মনে পড়িয়া যায়, শ্বামিজী আলমোড়া হইতে তাহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, 
“তোমার্দিগকে নৃতন নৃতন মৌলিক ভাব ভাববার চেষ্টা করতে হবে-_তা না 
হলে আমি মরে গেলেই সমূদ্য় কাজট! চুবমাঁর হয়ে যাবে ।**""*-স্মরণ রেখো 
আমার সম্ভতানদ্দের নিকট আমি অধিক প্রত্যাশ! করি ।” 

এদিকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী স্তান্ফ্রান্সিস্কো৷ বেদাস্তকেন্ত্রের ভার 
লইয়া আমেরিক] চলিয়! গেলে, 'উদ্বোধন”-এর পরিচালনায় এক গুরুতর সমস্যা 
দেখা দিল। ১৯০২-এর ডিসেম্বর তখন । ব্রিগুণাতীতানন্দজীর অশেষ তপস্যা 
ও অক্লান্ত শ্রমের ফলেই 'উদ্বোধন+-এর প্রকাশ এতদিন সম্ভব হইয়াছে। ছারে 
ছারে তাহাকে রীতিমত ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল এইজন্য । স্বামী ব্রহ্মানন্দজী 
এবং সারদাঁনন্দজী ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন--শেষ পর্যস্ত "উদ্বোধন? বন্ধ 
করিতে হইবে কিনা এই চিন্তায়। উদ্বোধনের প্রথমাবধি শুদ্ধানন্দ উহার 
সম্পাদনায় ত্রিগুণাতীতানন্দঈগীকে সাহাযা করিতেন । উদ্বোধনের সেই দুর্দিনে 
তাই শ্ুদ্ধানন্দের উপরই তাহারা সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ম্বামী' 
সারদানন্দজী অবশ্ঠ ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে সর্বদাই লহায়তা করিয়াছিলেন । 
অতঃপর দীর্ঘ দশ বৎনরকাল অতিশয় দক্ষতার সহিত শ্তদ্ধানন্দ “উদ্বোধন” 
সম্পাদনা করেন। ক্রমে ৩* নং বোসপাড়া লেনে ভাড়া বাড়ীতে এবং পরে 
বাগবাজারে ১২-১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনে উহার কার্যালয় স্থানাস্তরিত 
হয়। গোপাল নিয়োগী লেনের জমিতেই সারদানন্দজীর প্রচেষ্টায়, পরে 
*জ্রী্রীমায়ের বাঁড়ী” প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই উদ্বোধন'-এর স্থায়ী কার্ধালয় 
হয়। এখানে বিশেষ স্মরণীয় যে শ্রীত্রীমা এই বাড়ীতে ১৯০৯ শ্ত্ীষ্টাব্বের 
২৩শে মে শুভ পদার্পণ করেন-এবং ইহাই তাহার কলিকাতার আবাসে 
পরিণত হয়। 

স্বামিজীর অগ্নিময়ী বাণী ও রচনাসমূছের অন্থবাদ ও প্রকাশের. দিকে 


৮ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


এইকালে শুদ্ধানন্দ একাগ্র দৃষ্টি দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া স্বয়ং অতিমৃল্যবান 
মৌলিক প্রবন্ধাদি 'উদ্বোধন+ পত্রে লিখিতে আরম্ত করিলেন। তাহার এই সব 
ওজস্বিতাপূর্ণ রচনা! কোনদিন সঙ্কলিত হইয়৷ পুনর্ুত্রিত হইলে দেশের ধর্ম- 
সাহিত্য প্রভূত সমৃদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। স্বামী সারদানন্দজীও এইকালে 
স্বয়ং লেখনীধারণ করেন এবং বর্তমান যুগের ভাগবত শ্ীশ্রীরামক্ণ-লীলা প্রসঙ্গ 
ধারাবাহিকভাবে “উদ্বোধন” পত্রে প্রকাশ করিতে থাকেন। তখনকার 
উদ্বোধন-এর আর এক ন্মরণীয় গৌরব-_শ্রীম-লিখিগ 'রী্রীরামকষ্ণ- 
কথামৃত'-কে বাংলার ঘরে ঘরে পরিবেশন । বস্ততংপক্ষে শ্রদ্ধানন্দের করম্পশে 
'উদ্বোধন* নবীনজীবন লাভ করিয়াছিল--জাতির সাংস্কৃতিক উদ্বোধনে 
উদ্বোধন” যথার্থই সেদিন এক বিশিষ্ট ভূমিকা! গ্রহণ করিতে দমর্থ হইয়াছিল । 
উদ্বোধন”-এর ইতিহাসে ইহা এক দ্বর্ণোজ্জল অধ্যায় । “উদ্বোধন” হইতে 
স্বামিজীর রচনাবলীর গ্রস্থাকারে প্রকাশও, শুদ্ধানন্দেরই অক্ষয়কীন্তি। 


ইতোমধ্যে ১৯০৩ খরষ্টাব্বের ৭ই মে হইতে শুদ্ধানন্দ বেলুড়মঠের অন্যতম 
রানী (89৮6০ ) নিযুক্ত হইয়াছেন । মঠের তদানীস্তন সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী সাঁরদানন্দজী শুদ্ধানন্দের কর্মদক্ষতার উপর অপরিসীম আস্থা রাখিতেন । 
একদা সারদানন্দজীর বিনা অনুমতিতে ও অজ্ঞাতে মিশনের সেবাসংক্রান্ত 
কোন প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকীশের জন্য প্রেরিত হয়। যথাকালে উহা 
প্রকাশিত হইলে, সারদাননজী অত্যন্ত বিম্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাহাকে তখন বলা হইল যে মঠ হইতে উদ্বোধনে গিয়া তাহার অনুমোদন 
আনিতে একজন কর্মীর অনেকট]1 সময় যাইত, তাই উহা শুদ্ধানন্দ স্বামীকে 
দেখাইয়! সংবাদপত্রে পাঠানে। হইয়াছে । সারদানন্দজী তৎক্ষণাৎ বাঁলয়াছিলেন, 
“হ্থধীর যদি দেখে দিয়ে থাকে, তবে আমার কোনো আপত্তি নেই।” 
তরুণ সন্ন্যাসী শ্তদ্ধানন্দ সমগ্র সঙ্ঘ-পরিচালনার ক্ষেত্রে সারদানন্দজীর 
রক্ষিণহস্ত-ন্বরূপ হইয়] উঠিয়াছিলেন এবং পরে যুগ্ব-সম্পাদকরূপে কার্ধ করিতে 
থাকেন। 

শুদ্ধানন্দের কর্মপরিধি কেবলমাত্র সঙ্ঘের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না-- 
বাংলার যুবকগণের প্রাণে, স্বামিজীর ভাবের বীজ উপ্ধ করিবার জন্যও তাহার 
প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কলিকাঁতার যুবকগণ স্বামিজীর তিরোঁধানের পর্ন 
তাহার আদর্শকে পরিবহনের জন্য যে বিবেকানন্দ পষিতি (€ ড1৮51808708 
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০০19 )৯ প্রতিষ্ঠা করেন--উহা'র মূলেও স্বামী সারদানন্দজীব পৃষ্ঠপোষকতা 
এবং স্তদ্ধানন্দের কর্মোগ্যম বিমান । বস্ততঃ শুদ্ধানন্দই ছিগেন উক্ত সমিতির, 
প্রাণম্বরূপ । 

শ্রীপ্তরুর পুণ্যনাম বহনকারী এই সমিতিকে য্থাধথভাবে গড়িয়া তৃলিবার, 
জন্য তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রয়োজনবোধে এ-জন্য তিনি সময়ে 
সময়ে নানা অন্বিধার মধ্যেও কলিকাতায় থাকিয়া! ইহার সংগঠন কার্ধে' 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । নবীনদের মধ্যে হ্বামিজীর ভাব যাহাতে অন্রপ্রবেশ 
করে ইহার জন্য তিনি প্রাণ খুলিয়া অবাধে তাহাদের সহিত মেলামেশা, 
করিতেন এবং পাঠ, আলোচন ও প্রসঙ্গা্দি করিয়া! অলক্ষ্যে উহাদের প্রাণে 
বিবেকানন্দ-তড়িৎ সঞ্চার করিতেন। তদানীন্তন কলিকাতার যে সব তকুণ 
এই সুত্রে তাহার সংস্পর্শে আদিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে পরে, 
অনেকেই সংসার ত্যাগ করিয়া প্রীরামকষ্চ-বিবেকানন্দের পতাকাতলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন । আবার ধাহার1 সংসারেই থাকিয়। গিয়াছেন, তাহাদের ও 
প্রাণে সংসার-জালা নিবারণের অমোঘ প্রলেপ লাগিয়াছে শ্ুদ্বানন্দের শুদ্ধ 
সঙ্গ গুণে । যুবক সঙ্গীদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 তিনি শ্রীরামকুষ্-প্রসঙ্ষ ও. 
শ্বামিজীর ম্থৃতিকথ| বলিতে বলিতে মাঁতিয়া যাইতেন। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগা, 
ও কঠ উপনিষদের উচ্চ ভাবরাশিকে সরল ও সহজ করিয়া ছেলেদের সম্মুখে 
তুলিয়া ধরিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল শুদ্ধানন্দের। গিরিশচন্দ্রের “বুদ্ধদেব”, 
পূর্ণচন্ত্র” প্রভৃতি ভক্তি ও বৈরাগ্যমূলক নাটক হইন্ডে তিনি অনর্গল আবৃত্তি 
করিয়া সকলকে আকুষ্ট করিয়া রাখিতেন। তাহার এইসব আলোচনাচন্রে 
নিত্যযোগদানকারী কেহ যদি সাংসারিক কোনও বাধায় একদিন অন্নপস্থিত 
থাকিয়াছে-__সংস'র বিরাগী এই সন্গ্যাসী নিজে পায়ে হাটিয়া, খু'জিয়া খু'ঁজিয়া 
তাহার বাড়ীতে গিয়া হাজির হইতেন। তৎকালীন এই যুবকগোঠীর 
একজনের জীবনসন্ধ্যায় স্বতিচারণ এইরূপ £ 

“তখন সমবয়স্ক যে কয়জন যুবক আমরা যেতাম; সকলকেই তিনি এমন 


৮০ আস 


১ ন্বামিজী-রচিত সংস্কৃত, বাংল! ও ইংরেজী কবিতা! এবং সঙ্গীতের প্রসিদ্ধ মংকলন 'বীরবাণী” 
এই বিবেকানন্দ পোসাইটির উল্লেখযোগ্য প্রকাশন । ইদানীং 'প্রকাশিভ 'ম্বামী শুদ্ধানন্দ ও 
বিবেকানন্দ সোসাইটি' পুস্তিকাতে কিছু পুরাতন সৃতি এবং শুদ্ধানন্দজীর কয়েকখানি উদ্দীপনা মন 
পত্র মুদ্রিত হইয়াছে । 





৩০ স্বামিজীর পদ প্রান্তে 


আপনার করে নিতেন যে, সন্ধ্যার পরে ও ছুটির দিনে সোসাইটিতে গিয়ে 
তার সঙ্গলাভের বা তার মুখের কথা! শোঁনবার আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারতাম 
না! কিছুতেই | আমর! যাঁরা যেতাম, বেশীর ভাগই নিম্নবিত্ত । সংসারের 
নানা অভাব-অভিযোগে জীবনে হতাশ ও নৈরাশ্য এসে গিয়েছিল! তখন 
এইভাবে এমন একজন প্রেমিক সন্গ্যাসীর সঙ্গলাভে আমরা এক নতুন জীবনের 
স্বাদ পেয়েছিলাম । তিনি আমাদের মনে প্রাণে বাস্তবিকই নতুন অনুভূতির 
নাড়া জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে আবও বেশী সময় পাবার আকাজঙ্কায়, 
আমাদের কেউ কেউ সোসাইটিতেই বাত্রিবাস করতে লাগল ।” 

গুরুগতপ্রাণ শুদ্ধানন্দ এই বিবেকানন্দ সোসাইটিকে কতখানি প্রাণ দিয়! 
নহে করিতেন তাহার পরিমাপ করা অসম্ভব। নিদর্শনন্বূপ তাহার ছুই 
একখানি চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য। উক্ত সোসাইটির 
জনৈক কর্মীকে একবার মধুপুর হইতে লিখিয়াছিলেন, “সোসাইটিতে এমন 
ধর্মভাবের তরঙ্গ তোল যাহাতে উহ “বিবেকানন্দ নামের যোগ্য হয়। একটা 
ছুটে! লৌকও যদি সৌপাইটির ০0০72০৮-এ এসে মানুষ হতে পারে, সেও 
মঙ্গল ।” কাশী হইত্তে লেখ! তাহার আর একটি চিঠির অংশ : «খুব উৎসাহ 
করিয়া ঠাকুর-স্ব'মিজীর নাম লইয়া কাজ করিয় যাঁও-_নিরুৎসাহ হইও না-_ 
'গীতায় ভগবানের কথা মনে করিও “ন হি কল্যাণকৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত 
গচ্ছতি 1 আমি সময় সময় তোমাদিগকে বা তোমাদের কাজের 02160159 
করি বলিক্স] কিছু মনে করিও না। জাঁনিও এবং বিশ্বাদ করিও তোমাদের 
এবং সোদাইটির সংক্রান্ত সকলকেই প্রাণের সহিত ভালবাসি। সোসাইটির 
জন্ত যে এতটুকু কার্ধ করে, সে ও, ঠাকুর-স্বামিজী যে মহান্‌ কার্ষের 
উদ্দেশে এখানে আপিয়াছিলেন, তাহার যথাসাধ্য সহায়তা করিতেছে, 
জানিয়া উৎফুল্ল হই? 

গুরুভ্রাত। বাল্যসখা বিরজানন্দ ওদ্দিকে মায়াবতী হইতে স্বামিজীর জীবনী 
ও রচনাবলীর ইংবেজী সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হুইয়াছেন--তাহার অক্লান্ত নিষ্ঠা 
ও অধ্যবসায়ের ফলে স্বামিজীর স্থবৃহৎ জীবনী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, 
রচনাবলীও ভাগে ভাগে-বাহির হইতেছে। জীবনীর পাুলিপি পড়িয়া মুগ্ধ 
হইয়! গররুভ্রাতাকে শুদ্ধানন্দ কতই না উৎপাহপুর্ণ চিঠি দিতেন-..কত 
মূল্যবান পরামর্শও দিয়াছেন। একখানি পক্জে বিরাজনন্দকে লিখিয়াঁছিলেন, 


স্বামী শুদ্ধানন্দ ৩১ 


“যেরূপ অক্লাস্ত পরিশ্রম করিয়! এই বুহদাকাঁর জীবনীগুলি বাহির ক রিত্তেছ, 
অপর কেহ যে এইরূপ করিতে পারিত জানা নাই ।* 

১৯২৬ গ্রষ্টাব্ধের এপ্রিলে বেলুড়মঠে সাতদিনব্যাপী মহাসম্মেলন হয়। 
ইহাই বামকৃষ্ণ-সঙ্ের প্রথম সাধুসশ্মেলন । মঠ ও মিশনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
কর্মধার] সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়--অনেক 
আলোচনাও হয়। এঁতিহানিক এই মহাসম্মেলনের পরিকল্পনা ও সুষ্ঠ 
পরিচালনার পশ্চাতে শুদ্ধানন্দেরই বিচক্ষণতা! ও দূরদর্নিতা ক্রিয়াীল ছিল। 
মহাসম্মেলনের বিবরণীতে তাই লিপিবন্ধ দেখা যায়: “৮ 93 9019] 
0:0081) ৮06 81019000060. 00610051957) 80 0176 1017010)160108 
18100075 01 ১8101 50001191191009, 018 62০ 1998, 01 06 001০1- 
(107 1095119115007, (28507 ০01 6৪ 0071,9875072) , 

১৯২৭ খ্রীষ্টান্ধের ১৯শে আগষ্ট । মঠ ও মিশনের ভিত্তিভূমিই বুঝি সেদিন 
কাপিয়া উঠিয়াছিল। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার পর হইতে উহার গুরুভার দীর্ঘ চব্বিশ 
বৎমর ধরিয়া ধিনি স্বীয় স্বন্ধে বহন করিয়াছেন, আজ তিনি লোকান্তরিত। 
স্বামী সারদানন্দজীর মহাপ্রয়াণে শ্রীরামরুষফ্-পরিমগ্ডলের ভিতরে ও বাহিরে এক 
অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হইল। তাহার স্থযোগ্য সহকারী স্বামী শুদ্ধানন্দের 
উপরই তখন সাঁধারণ-সম্পাদকের কর্মভার ন্তন্ত হইল। এইকাল হইতে স্থর 
করিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত প্রায় সাত বৎসর তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত 
ছিলেন। তবে মাঝে ১৯৩০-এর মার্চ হইতে এক বৎসর স্বাস্থ্যভঙ্গের 
কারণে তিনি বিশ্রাম. লইয়াছিলেন--তখন এ-দায়িত্ব স্বামী বিরজানন্দের উপর 
অপিত ছিল। 

শুদ্ধানন্দজীর সম্পাদকতা-কাল ' মঠ-মিশনের ইতিহাসে সত্যই একটি 
অবিল্মরণীয় অধ্যায়। এই কালের মধ্যে বহুতর জটিল পরিস্থিতির যেমন উদ্ভতবও 
হইয়াছে, শুদ্ধানন্দজীর অসামান্য পরিচালন ক্ষমতাগুণে তেমন-ই এ সকলের 
ভ্রুত হুসমাধানও হইয়াছে । বিশেষতঃ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন মিশনের বৈষয়িক 
ব্যাপারে কয়েকটি গুরুতর বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি হয়, তখন তদানীস্তন সাধারণ- 
সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দজীর সীধুত্ব, মনীষা, স্থের্য ও কর্মকুশলতা মিশনকে উহার 
স্বীয় মর্ষা্দায় এবং ম্বকেন্ত্রে অধিষ্ঠিত থাকিতে যথেষ্টই সহায়তা করিয়াছিল । 

শুদ্ধানন্দজীর দৈনন্দিন জীবন ছিল অধ্যাত্সপাধনা ও নিষ্ামকর্ষের আদর্শে 


৩২ বামিজীর পদপ্রাস্তে 


অন্ুস্থ্যত। সাধারণ-সম্পাদকের কঠিন কর্তব্য নিত্যনিয়মিত স্বষ্ঠুভাবে পালন 
করার পরেও তাহার স্বাধ্যায় ও ধ্যানধারণাছির জন্য সময়াভাব কোনদিন 
দেখ] যায় নাই। মঠ ও মিশনের এত দায়িত্তপূর্ণ কার্ধ সম্পাদন করিয়াও সীধু- 
্রন্ষচারীদের জন্য তিনি প্রত্যহ একঘণ্টা করিয়া! ছুইবার শান্্-অধ্যাপনা 
করিতেন। ঠাকুর-স্বামিজীর জীবনালোকে গীতা,উপনিষদ্‌ ও ব্রন্বস্থত্রের অপৃক 
ব্যাখ্যা তাহার মুখে শুনিবার সৌভাগ্য ধাহাদের হইয়াছে, তাহাদের সকলেই 
হৃদয়ে-মনে সত্যই এক নৃতন উদ্দীপন পাঁভ করিতেন । মঠের প্রত্যেক সাধু- 
ব্রহ্মচারী যাহাতে নিফামকর্মের সাথে সাথে জ্ঞানবিচার ও আত্মচর্চায় মনোধোগী 
হয়, এ বিষয়ে তাহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। উপনিষদ্‌ আলোচনায় সাধুদের আকর্ষণ 
বাড়াইবার জন্য তিনি বুহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবন্ক্য উপাখ্যানটিকে সরল 
সংস্কত নাটকে রূপান্তরিত করিয়া সাধু-ব্রদ্ষচারীদের দ্বারা মঠে কয়েকবার 
অভিনয় করাইয়াছিলেন। বেলুড়মঠের সাধুদের শান্ত্রশিক্ষার জন্য স্বামী 
প্রেমানন্দজী যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন-_মুখ্যতঃ উহ! শ্ুদ্ধানন্দেরই একা স্তিক 
আগ্রহে। 

সমগ্র সজ্ঘের এত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্িত থাকিয়াঁও, তিনি প্রতিদিন অতি 
সহজভাবেই বেশ কিছু সময় নবীন সাধু-ত্রক্ষচারীদের সঙ্গে মেলামেশায় 
কাটাইতেন। শ্ুদ্ধানন্দজীর নিরভিমানিতা ও সরলতা তাহার চরিত্রে এক 
অপূর্ব মাধুর্য আনিয়! দিয়াছিল। নূতন ব্রদ্ষচারীদের অনেক সময়ে সমবয়সী 
বন্ধুর ন্যায় ডাকিয়া বলিতেন, “এস হে, কিছু চর্চা করা যাঁক্‌।” শোনা যায় 
এই চর্চা কথাটি স্বামিজীর নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন। গন্পচ্ছলে 
ভগবত-প্রসঙ্গকে গ্বামিজী নাকি ১৮ খালিতেন। শুদ্ধানন্দজী তক্ষণ সাধু- 
রহ্ষচারীদের লইয়] ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 এইরূপ কত “র্চা'ই করিতেন। এইসব 
চর্চায় ধাহাদের যোগ দিবার যোগ হইয়াছে, আজীবন তাহারা সেই 
বালকম্বভাব নিরহস্কার সাধুপুরষের সঙ্গ-মাধুর্য স্মরণ করিবেন সন্দেহ নাই। 
উদ্বাহরণম্ববূপ এরূপ অন্ততঃ ছুই একজনেরও কিছু ম্বৃতিকথা এখানে প্রকাশ 
করিলে উল্লিখিত মন্তব্যকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে । মঠের লোকাস্তরিত 
জনৈক প্রবীণ সাধুর একখানি ব্যক্তিগত পত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃতি : 
"পুজনীয় সুধীর মহারাজ যতদিন শরীরে ছিলেন, তার অমায্সিক পবিত্র জীবন, 
সরল অকপট ব্যবহার, ম্বামিজীর আদর্শে ও ছাচে ঢালা, আড়ঙ্বরহীন, অল্পে 
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সন্ত্ট,উৎসাহ ও উদ্দগীপনাপূর্ণ জীবন, যে কেহ মঠে এসেছে" সাধু হ্ষচারী 
ভক্ত গৃহস্থ কাহাকে যে ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে এগিয়ে যেতে সাহাধা করে 
নাই, তো জানিনা । 

“তিনি ছিলেন মঠের যুবা বুদ্ধ সকলেরই ০৪:3৮ 01 81৮:00107) , 
তা তিনি যেখানেই যান বা থাকুন না] কেন। অমন সহজ সরলভাবে-- 
স্বারিজী ও ঠাকুরের ভাব সম্পুটিত করে শান্্ব নিহিত জ্ঞান বুঝিয়ে দেবার 
ক্ষমতা এ পর্ধস্ত অন্য কাহারও মধ্যে দেখি নাই। মহারাজদেরও তিনি 
ছিলেন 7300. 01 796:67006 | পূজা পাঠ- এদিকেও তাঁর আন্তরিক 
অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ় । আঁড়ম্বরহীন প্রাণম্পর্শাভাবে অনুষ্ঠানই 
ছিল তার পূজাদির মূলমন্ত্র । 

“অতএব আমার কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আকর্ষণের 
বস্ত। দেখ! হলেই তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে সঙ্গ না করলে মঠে যাওয়া যেন 
বুথাই মনে হইত। বোধ হয় তার সংস্পর্শে যে কেহ এসেছেন, শতকরা একশত 
জনের মধ্যে একশত জনই এ কথা বলবেন । তার নিজের নিজত্ব ঠাকুর ও 
স্বামিজী, _এবং তাদের আদর্শের প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু ছিল বলে মনে 
হয় না। তিনি জীবনের কার্ধভার ও আদর্শের ছার স্বামিজী-প্রতিষ্ঠিত এই 
সঙ্যে নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিলীন করে গেছেন। তার সম্বন্ধে আমার 
এই হচ্ছে অন্তরের ভাব ইহ1 প্রকাশ কর] দায় । কারণ উহা অনুভবের 
বিষয় |***..***১০ 2০০০০৪০০০০৭ আমার কাছে তিনি ছিলেন ভাঁববস্ ।” 

আরও একটি অন্ধধ্যান এখানে প্রকাশযোগ্য-_ইছাঁও মঠের অপর একজন 
বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর একখানি ব্যক্তিগত চিঠি হইতে সংগৃহীত । তিনি লিখিয়াছেন 
--“পরম পৃজ্যপাদ হ্বধীর মহারাজের স্মতি £ একটি কথাই বার বার মনে হয় 
তার কথা ম্মরণ হলে-_ভালবাসা--সকলের শুভ হোক এই ইচ্ছা যেন মূর্ত 
হয়ে ভার ভেতর দিয়ে প্রকট হয়েছিল। অমন অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে 
এত আপনার করে নিতে পারেন এ-রকমট। বড় দেখা যায় না। বিশেষ করে, 
যুবকদ্দের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু ।********** তার উপদেশের কথা-_-সৎপথে 
থাকবে, তোমব। বিষ্ার্থা, সত্য ও ব্রহ্ষচর্ধয সব্দা পালন করবে, নিষ্ঠার সঙ্গে 
জপধ্যান করবে ।********* ব্রা্মণদের সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য করতে বলতেন ।” 

মাত্র দুইটি সহজ সরল মর্ম-আলোড়নকর] স্বতি' অনুধ্যানকে আমরা 


০ 


৩৪ স্বামিজীর পদদপ্রান্তে 


এখানে উল্লেখ করিলাম--এমন আরও কতো হৃদয় জুড়িয়া শুদ্ধানন্দজী 
বিরাজ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে? কোন প্রকার সম্মানের 
দাবী ॥কদাপি কাহারও নিকট তাহার ছিল না-ছোট-বড় সকলেরই 
কাছে তিনি সমান ছিলেন। যে-কেহ নিঃসঙ্কোচে সকল সময়েই তাহার 
নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেন- শুদ্ধানন্দজীর দ্বার ছিল 
প্রাচীন নবীন সকলেরই জন্য অবারিত। গোপন বলিয়! কোন কথা তাহার 
অভিধানে ছিলনা । বালকের ন্তাঁষ সবল হৃদয়ে তিনি নকল কথা বলিতেন। 
নিজের কোন ভ্রম বা ত্রচি তিনি অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিতেন-_-এমনকি 
অতি অপরিণতজ্ঞান কোন কনিষ্টের কাছেও । কাহারও কে।ন দ্বুঃখবেদনার 
কথা শ্ুনিলে বডই বিচলিত হইয়! পডিতেন-_যতক্ষণ না৷ সাধ্যমত উহার কোন 
প্রতিকার করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ স্বস্তি পাইতেন না। গঞ্গুরুর অনন্ত 
হদয়বত্তাই যেন শিষ্কের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়।ছিল। 

শ্ররামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বহুধা প্রসার ৩ পরিবৃদ্ধির মূলে শুদ্ধানন্দজীর সাধনা ও 
ত্যাগের পরিসংখ্যান করা সত্যই ঃসাধ্য। শুধু তাহাই নহে তিনি ছিলেন 
যেন শ্রীরমরুষ্জ-সজ্ঘের জীবন্ত ইতিহাস । তাহারই পরিশ্রমের ফলে মিশনের 
ঢাক। কেন্দ্র স্থায়ী হইয়াছে । ছোট বড এমন আরও বহু কেন্দ্র প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে তাহ।রই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 'বামকুঞ্জ মিশন” বলিতে 
শু্বানন্দজী সত/ই বুবিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন বা শ্রীরামরুষ্ের প্রচার । 
মিশনের জনহিতকর সকল কর্মোদ্যমের একটি মাত্র উদ্দেশ্ই তিনি জানিতেন_- 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা প্রচার । অন্যথায় কর্ম ভোগের কারণ হয়, যোগের নহে । 
ছোঁট বড় সকল কর্মে শুদ্ধানন্দের এই শ্রীরামরুষণ-দৃষ্টি রামরুষ্খ মিশনের 
সাধু কর্মীদের কাছে একটি চিরকালের দিগ দর্শন । মনে পড়ে, একদা রামকৃষ্ণ 
মিশনের] রেছুনম্থ ত্দানীস্তন বৃহৎ কর্মকেন্দ্র সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া 
তিনি নীরব থাকিলে, ওখানকার সাধু-ব্রদ্ধচারীর] উদ্ছিগ্ন বোধ করিয়ছিলেন। 
“মহারাজ, এখানকার এই হাসপাতাল-_-মামাদের কাঁজকর্ম-সেবাদি দেখে 
আপনার কেমন লাগলো, আমাদের খুব জানতে ইচ্ছা হয়,”--এইরকম 
জিজ্ঞাসিত হইলে শুদ্বানন্দজী খুব আবেগঙরে মন্তব্য করিয়াছিলেন £ 
“চমৎকার! তোমাদের এইসব কাজ যদি ঠিক ঠিক ঠাকুর স্বায্রিজীর প্রচারের 
জন্তই। হয়, তবে তার চেয়ে কল্যাণকর ভাল কাজ আর কী হতে পারে ?” 
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কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া, আবার বলিয়াছিলেন, “দেখ স্বামিজীর কপায়, তার 
ঘনিষ্ট সাহচর্ধে এসে আমি এইটুকুই বুঝেছি যে, আমাদেব সব কর্ম--তা' 
রিলিফ ই হোক, স্থুল-কলেজই হোক, বা ডাক্তারখানা-হাসপাতাপই হোক, 
অথব৷ বক্তৃতা দেওয়া-ক্লাশকর, যা'ই হোক, সবই হচ্ছে ভগবদ-উপাসনা, 
তারই মহিম! প্রচার । মিশনের প্রত্যেকটি কাজের ভাব হচ্ছে__শ্রীরামরুষ্ণকে 
ব্যক্ত করা । লোকে যেন আমাদের কাজকর্ম দেখে আমাদের দিকে নয়, 
ঠাকুর স্বামিজীর প্রতি আকষ্ট হয় । ঠাকুর স্বামিজীকে প্রকাশ করাই আমাদের 
জীবন,--আমাদের রাঁমকৃষ্জ মিশন। আর তা যদি না হয়-তা” হ'লে 
বাপু, এইসব কাজ, তা” ঘত বড়োই হোক, আর যা-ই নিিসনানিনীর কাজ 
নয়, ঠাকুবেরও মিশন নয়।” 

সঙ্ঘ-পরিচালনায়, বিশেষতঃ শ্রীরামকুব্-সঙ্ঞের ন্তায় বিশাল ধর্ম-সংস্থায় 
শুদ্ধাননদজীর ন্যায় স্থিতধী পুরুষের সুদক্ষ নেতৃত্খ ভাবী সঙ্ঘনায়কগণের 
কাছে চিরদিনই স্মরণীয় ইতিহাস হইয়া! থাঁকিবে। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের 
অভ্যন্তরেই নহে, বাহিরেও উচ্চ আদর্শের পতাকাবাহী তদানীস্তন কলিকাতার 
একাধিক ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে তিনি নানাভাবে শক্তি ও প্রেরণা জোগাইতেন। 
কলিকাতার এমনই একটি প্রতিষ্ঠানের জনৈক সঞ্চালককে লেখা শুদ্ধানন্দজীর 
( ১৬।৫।২৯-এর ) এক চিঠি হইতে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য । 
শুদ্ধানন্দজীর পরিচালন-দক্ষতার পক্ষে সঙ্গে তাহার অনন্যসাধারণ দূরদাণিতা 
ও বিশ্লেষণ-শক্তির কিছু আভাস ইহাতে মিলিবে। বেলুড় মঠ হইতে তিনি 
এ পত্রে লিখিয়াছিলে : “মূল কথা এই, ভিতরের প্রীতি, ভালবাসা 
প্রভৃতির অভাব হইলে 791101009 9001615 -রু ভিতর এই সব আইন- 
কাহুন ভোটাভুটির ব্যাপার আসিয়া পড়ে । আসল যে-কারণে লোকে কোন 
ধর্ম সমাজের সভ্য হয়, অর্থাৎ “আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' তাহা আর 
স্মরণ থাকে না । শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলের ভিতর সন্ধুদ্ধি দিন এবং 
কামিনী, কাঞ্চন, প্রভুত্ব-স্পৃহ! প্রভৃতির মোহ হইতে রক্ষা করুন ।” শ্তদ্ধা- 
নন্দজীর এই সতর্কবাণী শুধু সেই যুগে নহে--সর্বকালের যে-কোনও ধর্ম-সংস্থার 
জন্যই সত্য । 

শুদ্ধানন্দজীর ত্বাস্থ্া কোনকালেই তত সবল ছিল ন1। দীর্ঘকাল একটানা 
পরিশ্রমে শরীর বড়ই ক্লাস্ত হইয়। পড়িতেছিল। ১৯৩৪-এর মার্চ। অবশেষে 


৩৬ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


অবসর মিলিল,__বিরাজনন্দজী সাঁধারণ-সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। 
কিছুদিন নিরিবিলিতে থাকিয়া সাধন-ভজনের জন্য মে মাসে হিমালয়ের কোলে 
শ্বামলাতালে গিয়াছিলেন--সঙ্গে বিরাজনন্দজীও ছিলেন। বহুকাল ব্যবধানে 
ছুই বন্ধু একান্তে একত্রবাদ করার স্থযোগ লাভ করিয়া! কতই ন1 আননি'তি 
হইয়াছিলেন--কত পুরাতন স্ত্বতির প্রসঙ্গ চলিত। কর্ম-কোলাহল হইতে 
দূরে আসিয়া শুদ্ধানন্দজীর মন স্বাভাবিকভাবেই অস্তর্জগতে বিচরণ করিতে 
লাগিল। এইভাবে ছয়মালকাল উভয় গুরুভ্রাত। একত্রে বেশ শান্তিতে 
কাটাইয়াছেন। 

১৯৩৬ গ্রীষ্টাব্ের ২৪শে ফেব্রুআরি, বেলুড়মঠে বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্*-শত- 
বার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন হইল । এদিন অপরাহে মঃপ্রাঙ্গনে এক ধর্মমভার 
অধিবেশন হয়_-ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে অনেক মনীষী 
ব্যক্তি আলোচনা করেন। স্বামী শ্ুদ্ধানন্দজীই এঁ সভায় সভাপতির আসন 
অলঙ্কত করিয়াছিলেন । 

সঙ্ঘ-পরিচালনার সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ দীয়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিম়াও 
শুদ্ধানন্দজীর শারীরিক উন্নতি আশানুরূপ হইতেছিল না। ১৯৩৭-এর 
প্রথম দিকে মৃদু পক্ষাঘাতেও আক্রান্ত হইলেন । যাহা হউক চিকিৎসা-পথ্যাদির 
ফলে অচিরেই সুস্থ হইয়াছিলেন। শরীর যেমনই থাকুক, তিনি লদানন্দেই 
থাকিতেন। সর্বোপরি তাহার সন্ন্যাদিহ্থলত সহজ নিংশন্কচিত্ততা সাধু-বরহ্মচারী 
সকলকে মুগ্ধ করিত। জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি সহসা একদিন প্রশ্ন করিয়া 
বসিল, “আচ্ছা মশাই, আপনি সব ছেড়ে গেরুয়া পড়লেন কেন?” সাদা'দিধ। 
উত্তর হইল, “পকলকেই তো এই জগৎ ছেড়ে যেতে হবে। গৃছে থাকলে 
ওপারের ডাক শুনে যেতে বড় কষ্ট হয়। তাই নব ছেড়ে গেক্ুয়া পরে 
এখন থেকেই প্রপ্তত হয়ে বসে আছি যাবার জন্য ।” 

গুরুগতগ্রাণতাই ছিল সমগ্র শুদ্ধানন্দ-চরিত্রের যূল উপাদান । স্পষ্টই তিনি 
বলিতেন, “লামান্ত ইংরেজী পড়ে আমর] নব বিষয়ে সঙ্গোহ করতে বিশেষ 
শিখেছিলাম। কিন্তু স্বামিজীর বাক আমার কখনই অবিশ্বান হয় নি। 
কারণ তীর কথা শ্রবণমাত্রই গ্রুব সত্য বলে দৃঢ় ধারণা হ'ত।” আশ্চর্য গুরুর 
আশ্চর্য শিশ্ত ! অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধার বলেই যে তিনি ছুর্ষিজেয় শ্রীরামকঞ্"তত্বকে 
অনায়াদে অবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহারও অঙ্গন ইঙ্গিত আমর! 


স্বামী শুদ্বানন্দ ৩৭ 


তীহার পরবন্তিকালের নান! উক্তির মধ্যে পাই । ম্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতিতে 
শদ্ধানন্দ লিখিয়াছেন, “তাহার বাক্যে পরমহুংসদ্দেব সম্বন্ধে এক নৃতন আলোক 
পাইলাম । যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকষ্চ--এই কথা তিনি স্বয়ং 
বলিয়াছেন, এখন এই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। স্বামিজীর অপার দয়া 
তত, । তিনি বলিয়াছেন, “এই অদ্ভূত রামকুষ্ণ-চরিত্র তোমার ক্ষুত্র বিদ্যাবুদ্ধি 
দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর-_ আমি তীহার লক্ষাংশের 


একাংশও এখনও বুঝতে পারিনি--ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে ততই স্থখ 
পাবে, ততই মজবে।” * ৃ 

প্রপঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ষে, প্রতিদিন স্লানাস্তে কিছুক্ষণ বসিয়। “ক্রীশ্রীরামকৃষ- 
কথাম্বত” পাঠ করা শ্ুদ্ধানন্দের আজীবন অভ্যাস ছিল। এই স্যত্রে এখানে 
মনে পড়ে, পাটন! হইতে আগত জনৈক জিজ্ঞান্থ যুবককে পরবর্তী-কালে 
একদিন তিনি বলিয়াছিলেন,_- “দেখ “কথাম্বত' খুব পড়বে । ঠাকুরের নিজ 
মুখের কথা সব-_খুব জাগ্রত গ্রস্থ। একটি ঘটনা শোঁন। পূর্ণর মনে খুব 
অশান্তি-_-একদিন ঠিক করেছেন যে সেপ্িনই তিনি ৪10106 করবেন। 
ল্লান-টান সেরে 2985 হয়ে এসেছেন-_-ভাবছেন একটু কথাম্বত পড়ে, 
যে-পৃষ্ঠাটি প্রথম পড়বেন, তাঁতে ঠাকুরের যা কথা আছে, নেটি নিয়ে ধরাধাম 
ত্যাগ করবেন। কথাম্বত খুলেই পড়ছেন, সেই পৃষ্ঠাটি, যেখানে আছে-_ 
“ঠাকুর পূর্ণর জন্য চিন্তা কবিতেছেন।” ব্যস অমনি সব 01:8089 হয়ে গেল। 
তার মনে হল, ঠাকুরই তো! ভাবছেন আমার জন্য । পূর্ণর 8910109 করার 
সঙ্কল্প ত্যাগ হল।” 

গুরুবাক্যে অবিচল বিশ্বাস এবং তাহার আদর্শে পরিপূর্ণ আত্ম- 
সমর্পণই শুদ্ধানন্দের জীবনে এক অহ্ছপম সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে। শোনা 
যায়, তাহার পূর্বাশ্রমের ঘনিষ্ট পরিচিত কোন গৌড়! ব্রাক্মণবংশীয় ব্যক্তি 
মঠে আসিয়! একবার তাহাকে ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন, “হ্যা হে স্থধীর, 
উচু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও, তুমি কিন! শেষে এক কায়েতকে গুরু করলে ?” 
বিন্দুযাত্রও উত্তেজিত ন! হইয়! শ্ুদ্ধানন্দ সজল চক্ষে জবাব দিয়াছিলেন, 
“কায়েত কি বল্ছিন রে ভাই? আমি শুধু এই কথাই ভাবছি যে, হায় তিনি 
চাঁড়ালের ঘরে কেন এলেন না!” বুলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছিল--ছুই গণ্ড বহিয়! অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া আসিয়াছিল। ধন্য গুরুভক্কি ! 


৩৮ স্বামিজীর পরপ্রাস্তে 


্হ্মবিদ্ববিষ্ঠ যুগাচার্য বিবেকানন্দের উপযুক্ত শিশ্ব শুদ্ধানন্দ! একদা ম্বামিজীর 
নিজমুখেই তিনি শুনিয়াছিলেন,_*গুরু কাকে বল! যায়? যিনি তোমার 
অন্তরের পুণ্তীকৃত সংস্কাররাঁশি দেখতে পান এবং তাঁরা ভূতকালে তোমাকে 
কিভাবে নিয়মিত করেছে এবং ভবিষ্যতে কোন্‌ দিকে চালাবে অর্থাৎ তোমার 
ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পাঁরেন, তিনিই তোমার গুরু ।” 


প্রমঙ্গত: এখানে আমরা এমন একটি ইতিবুস্ত স্মরণ করিতেছি, যাহাতে 
শুদ্ধানন্দের বিচার-বুদ্ধিতে সারদানন্দজী কত অগাধ ভরসা রাঁখিতেন, 
সে-পরিচয় যেমন আরও একবার মিলিবে, তেমনই সেই সঙ্গে শুদ্ধানন্দের 
অন্তর-রাঁজোরও এক অলক্ষিত দিক উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। আমরা 
তাহার অপরিমেয় মাতৃতক্তির দিকটিকেই ইঙ্গিত করিতেছি এখানে । 
্ীপ্রীমা লীলাসংবরণ করেন ২১ জুলাই, ১৯২০। জননীর আদর্শনের পরে 
তক্ত-হৃদয়ে সংরক্ষিত তাহার দিব্য কথাসমূহ সঙ্কলন করার প্রয়োজনীয়তা 
সকলের প্রীণেই অনুভূত হইতে থাকে এবং মায়ের একনিষ্ঠ সেবক অরূপানন্দের 
উদ্যোগে দ্্রীশ্রীমায়ের কথা” তথখন্ত সংগ্রথিত হয়। স্বামী শ্ুদ্ধানন্দের উৎসাহ 
ও অন্তপ্রেরণাই তখন অবূপানন্দ্কে শক্তি দিয়াছিল। অস্তরালের কাহিনী 
কিন্ত আরও অনেক । মায়ের শ্রীমুখের কথা প্রকাশের পূর্বে, প্রসঙ্গচিত্রগুলি 
অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হওয়া দরকার । তাই প্রস্তাব হইল, 
উক্ত স্ধলনের সমগ্র পাও্লিপি দেখিয়া! দিবেন, শ্রীশ্রীমায়ের সন্তভানবরিষ্ঠ সাঁরদা- 
নন্দজী স্বয়ং ৷ সারদীনন্দজী কিন্তু সম্মত হইয়াছিলেন এক সর্তে, “স্থধীরও যদি 
আমার সঙ্গে থাকে, তবেই আমাব দ্বারা সম্ভব হাবে।” .তাহাই হইয়াছিল-- 
উদ্বোধনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আবাত্রিকান্তে পারদানন্দজীর ঘরে এঁ পাগুলিপি 
পাঠ হইত__শ্ুদ্ধানন্দসহ সারদানন্দজী একত্রে বমিয়া এ অমিয়-কথা তন্ময় 
হইয়া! শ্রবণ করিতেন, আঁবশ্ঠকস্থলে সংশোধনাদির উদ্দেস্টে মস্তব্যও করিতেন । 
উল্লেখ বাহুল্য, তীহাদের উভয়ের সাগ্রহ অনুমোদনের পরে, "শ্রীশ্রীমায়ের কথা” 
্রস্থাকারে মৃত্রিত ও প্রকাশিত হয়। এখানে স্মরণীয়, শুদ্ধানন্দ এ সময়ে 
একদিন মন্তব্য করিয়াছিলেন, “ম্বামিজী বলেছেন, ঠাঁকুরের এক একটি কথা 
অব্লঘ্বন করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন-গ্রস্থ লেখা যেতে পারে । আমি দেখছি, 
মায়ের এক একট। কথা নিয়ে হাজার হাজার পুস্তক তৈরী হতে পারে।” 
জ্ঞানী মাতৃভক্তের মূখে এই উক্তি গভীর তা্‌ৎ্পর্য-গ্যোতক । 
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এই স্থত্রে এখানে উল্লেখা, স্বামিজী একদিন শি্ঠ শুদ্ধানন্দকে লইয়া 
জননী সকাশে গিয়াছেন। স্বয়ং মাতৃচরণে আভূমি প্রণার্ম নিবেদন করিয়া, 
শিষ্যকেও প্রণাম করিতে আদেশ করেন। শ্ুদ্ধানন্দ প্রণাম করিয়া উঠিয়া 
টাড়াইতেই স্বামিজী ভর্সন। করিয়াছিলেন, “ও কি? মাকে কি করে প্রণাম 
করতে হয় এখনও জানলি না? এই গ্যাখ, কেমন করে করতে হয় ।”--এই 
বলিয়া স্বামিজী ভূমিতে অবলৃষ্ঠিত হইয়া পুনরায় প্রীত্রীমায়ের চরণকমলে 
সা্টাঙ্গ দগডবৎ হইলেন। শুদ্ধানন্দও তৎক্ষণাৎ শ্রগুককে অনুসরণ করিয়া 
মাতৃচরণে পতিত হইলেন। সেদিন ন্বামিজী নিজ প্রিয় শিল্কের জ্ঞানলাভের 
জন্য করজোড়ে জ্ঞনদায়িনী শ্রীশ্বীযায়ের কাছে আশীবাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন । 
আত্মজ্ঞ শুদ্ধানন্দের জীবনেতিহা সে ইহাঁও এক অনন্সাধারণ ঘটনা! । 
১. একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবে না আশা 
করি। আপাতংদৃষ্টে কিছু কৌতৃকাবহ মনে হইলেও, শুদ্ধীনন্দের ততদৃষ্টিতে 
্ীত্রীমা কীরূপ ধর! দ্িয়াছিলেন তাহার একটু আভাদ এই ঘটনায় মিলিবে। 
উদ্বোধনের কর্মী শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত মাঁতাঠাকুরাঁণীর বিশেষ মেহভাঁজন। নানা 
অছিলায় মায়ের কাছে সদ্াসর্ধদাই তিনি যান-_মাসের দ্বার তাহার এই 
ন্েহছগর্বিত সম্ভানটির জন্য অবারিতই থাঁকিত। শুদ্ধানন্দ একদিন চন্দ্রবাবুকে 
হাসিতে হাদিতে বলিলেন, “চন্দ্র, তুমি মার কাছে দর্দা গিয়ে প্রসাদ খাও 
আমি একটি কথা বলি--তুমি মাকে বলতে পারবে ?” চন্দ্রবাবু সগৌরবে 
জবাঁব দিলেন, “কেন বলতে পারব না?” শুদ্ধানন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন, 
“তুমি মাকে বলতে পারবে-_মা আমি মুক্তি চাই” ?* চন্দ্রবাবুর আর ধের্য 
সহিল না; বলিলেন, “দাড়ান, আমি এক্ষণি, বলে আসছি।” ঘটনার 
পরবর্তী অংশের বর্ণনা এখানে আর না করিলেও চলিবে। যাহা হউক, 
চ্দ্রবাবু কিন্ত শেষ পর্যস্ত মায়ের কাছে প্রসাঁদই চাহিয়াছিলেন--উহা! লইয়া 
সানন্দে ফিরিয়া আদিয়াছিলেন; অনেক চেষ্টাতেও মুক্তি চাহিতে পারেন 
নাই-ভুলিয়। গিয়াছিলেন। 

শুদ্ধানন্দজীর হৃদয় মঘিত কর। ভাবে ও ভাষায় আক অনবদ্য একখানি 
মাতৃ-আলেখা আমর তাহার জীবন-সন্ধ্যায় লেখ! একটি চিঠির মধ্যে পাইয়। 
থাকি। চিঠিটির তারিখ ১৭ই জাহুআঁরি ১৯৩৮-_মহাপ্রয়াণের মান কয়েক 
মান পূর্বে । মায়ের জীবন-চরিত দেশে বিদেশে অনেকে রচনা করিয়াছেন-_- 


৪০ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


নান! দৃষ্টিকোণ হইতে মায়ের কতো মৃত্তিই আজ আমাদের অবলোকনের 
স্বযোগ হইয়াছে! কিন্তু শুদ্ধানন্দজীর পত্রপটে অঙ্কিত মায়ের এ সরল 
ছবিখানির তুলনা মেলে না-_-অনেক কারণেই উহা! অদ্বিতীয়। চিঠিতে 
তাহার স্বতংস্ফত মাতৃ-প্রশস্তি £ “শ্রীপ্রীমা মা-ই বটে, সাক্ষাৎ জগজ্জননী | 
অমন সহনশীলতা, মহত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা তাতেই সম্ভব। বাহিরে 
সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গৃহকর্মে, কুটুন্ঘ ও আশ্রিত জনের সেবায় ব্যাপৃতা 
থাকিতেন--তাহার করুণা ও নেহলাভে পাত্রাপাত্রের বিচার ছিল না। 
মন্ধস্তু,__জীবজস্ত পর্ধস্ত কেহই তাহার স্েহ ও করুণালাভে বঞ্চিত হইত না। 
তিনি অতিশয় লঙ্জাশীল! ছিলেন। মাথায় সর্বদা দীর্ঘ ঘোমট। থাকিত। 
পবিত্রতার বিগ্রহরূপিনী মাকে ভারতীয় নারীর আদর্শ দেখাইবার জন্ 
শ্রীশ্রীঠাকুর এবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে কত আর. 
বলিব--এক কথায় তিনি মা-সকলের মা_-সত্যকার ম1 ছিলেন 1” 

শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাববিগ্রহ জননী সারদাদেবী শুদ্ধানন্দজীর বোধদৃষ্টিতে 
কোথায় অবস্থিত ছিলেন, তাহা তাহার অজশ্র চিস্তায় ও বাক্যে প্রকাশ 
পাইয়াছে। জনৈক জিজ্ঞান্ছ, মন স্থির হইতেছে না বলিয়া! তাহার কাছে 
আক্ষেপ করিয়া নিজের নান। ছূর্বলতার কথা একদা জানাইয়াছিলেন। 
অস্থির মনকে শান্ত করিবার এক আশ্চর্য সহজ ওঁধধ, শুদ্ধানন্দজী সেই 
জিজ্ঞান্থুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি সরল কথায় তিনি চিঠিতে জবাব 
দিয়াছিলেন, “জপের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ও যা-ঠাকুরাঁণীর মূত্তি চিন্তা করিও, 
তাহা হইলে সহজে মন স্থির হইবে ।* আত্মজ্ঞ পুরুষের সহজ উপলব্ধি- 
উৎসারিত সহজ উপদেশ এইর্ূপই হইয়া থাকে । 

১৯৩৭-এর ফেব্রুমারিতে শ্রদ্ধানন্দজী সহ-সজ্ঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু পরবর্তী বৎসরের এপ্রিলেই বিধাতার চক্র আর একবার আবত্তিত হুইল । 
২৮শে. এপ্রিল, ১৯৩৮ । সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী এলাহাবাদের 
মুঠিগঞ্জ আশ্রমে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। অতঃপর ১৮ই মে হুইতে 
স্বামী শুদ্ধানন্দজী সমগ্র মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষপদে বৃত হুইলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্তানগণের পরে, স্বামিজীর শিঙ্ক তিনিই সর্বপ্রথম এই আসন 
গ্রহণ করিলেন। শুদ্ধানন্দ মহারাজ সঙ্ঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ হইলেন। সজ্ঘের 
সাধু-ব্রন্মচারিগণ নৃতন মঠাধীশের নেতৃত্বে আশায়-আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
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উঠিয়াছিলেন। তাহার ত্যাগোন্দীপ্ত অনাড়ম্বর প্রেমপূর্ণ জীবন সকলকেই 
আকৃষ্ট করিয়াছিল । কিন্তু হায়, সজ্য-বিধাতার নির্ন্ধ বোধ করিবার সাধা 
কাহারও ছিল না । কে জানিত যে মাত্র ছয়মাস যাইতে না যাইতেই তাহার 
এখানকার কার্ধ শেষ হইয়া যাইবে? যাহা হউক, অতি স্বশ্নকালের 
হইলেও, শুদ্ধানন্দজীর অধ্যক্ষতা শ্রীরামরুষ্-সজ্ঘের সাধু-তক্তদের হৃদয়ে একটি 
স্বায়ী গভীর রেখা রাখিয়া গিয়াছে। 

হৃদয় ও মস্তিষ্কের এমন সমীকরণ--যেমন শুদ্ধানন্দজীর জীবনে প্রকাশ 
পাইয়াছিল, ছন্বময় সংসারে সত্যই তাহ] বিরল। ম্বামিজীর আশীবাদেই 
তাহার জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ সম্ভব হুইয়াছিল। অছৈত-বেদাস্তের 
বিচারে ও সাধনায় অহনিশ নিযুক্ত আছেন, অথচ সংসারের অতি তুচ্ছ ছুঃখ- 
বেদনাও নিজের সবটুকু হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছেন। দরিদ্র ছাত্র বা 
অভাবগ্রস্ত যে কোন বাক্তির অবাধ গতি ছিল তাহার কাছে। এমন কি 
নিজের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পর্ধস্ত উহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া! 
দিতেন ।__ইহাতেই তৃপ্ত হইতেন। স্বামিজী একবার তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, 
“এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে মেবা করা 
কোটী কোটা ধ্যানের চেয়ে বড বলে বুঝতে পারবে।” গুরুকপায় শুদ্ধানন্দজীর 
জীবনে সেবার এই উচ্চ আদর্শ যথার্থই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মঠের নবীন 
সন্নাসি-ব্রন্ষচারিগণের কাছে তিনি যেন নেহময় পিতার মতন ছিলেন। 
প্রাচীনদের ছিলেন ঘেন সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 

কিছুদিন ধরিয়া তিনি রক্তচাপের আধিক্যে ভূগিতেছিলেন। কিন্ত 
তথাপি দর্শনাথী অধ্যাত্মজিজ্ঞান্থর তৃষা মিটাইতে কখনও অনিচ্ছ! প্রকাশ 
করেন নাই । অথচ গুরুর অভিমান লইয়া নহে । একদা জনৈক ভক্তিমান 
যুবক তাহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া বহুদূর হইতে আপিয়া মঠে বাস করিতেছে-- 
প্রতিদিন নকাল-সন্ধ্যায়, তাহার চরণ-প্রান্তে আপিয়। প্রাণের আত্তি নিবেদন 
করে। একদিন সন্ধ্যায় শুদ্ধানন্দজীর সমীপে উপবিষ্ট থাকাকালেই, নির্মল 
মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ ) আসিয়া সঙ্ঘ-গুরর চরণে প্রণত হইলেন। 
নিরভিমান শুদ্ধানন্দজী আচার্ষের আমনে বনিয়াও সরল বালকের মতো দেদিন 
বলিয়া উঠিলেন-__“দেখ নির্মল, এই ছেলেটি আমার নিকট হতে দীক্ষা নিতে 
এসেছে । ভেবেছে-_আমি প্রেসিডেণ্ট ।.....* দেখ বাপু, আমার নিজেরই 


৪২ হ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


কিছু হল না! তোমরা এখন দীক্ষার্দি দাও।” ঘটনাটি আপাতঃদৃষ্টে 
সামান্য মনে হইলেও, জগতের ধর্মেতিহামে অভিমান-রাহিতোর এক 
পরাকাষ্ঠা নজির হিসাবে স্মরণীয় । শান্ত্রোক্ত 'অভিমান-হ্থরাঁপান” আর 
প্রতিষ্ঠা-শৃকরী ঝিষ্টা'-বোধ এইরূপ আত্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব । অলক্ষ্যে 
আরও একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্নিতও এই ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া 
গিয়াছে। যে-নির্যল মহারাঁজকে লক্ষ্য করিস! শুদ্ধানন্দজী একদা বলিয়াছিলেন, 
€তোমর1 এখন দীক্ষার্দি দাঁও*-_বিধাতার অলজ্য্য বিধানে সেই স্বামী 
মাধবানন্দকে উত্তরকালে গুরুর আসনে বাস্তবিকই বসিতে হইয়াছিল । 
সুদ্ধানন্দজীর মুখোচ্চারিত একটি কষুপ্্ প্রাসঙ্গিক উক্তিও, কালে মত্যে পরিণত 
হইয়াছিল--ইহা এক অনবদ্য গৃঢ় ইতিহাস, শুদ্ধানন্দজীর ভবিস্যৎ-ত্রত্বেরও 
পরিচায়ক । তীহার অত্যাশ্চ্য নিরভিমাঁন ভাগবতী জীবনের তুলনা! বিরল। 
জনৈক তরুণ একদা তাহার আত্মচরিত জানিতে চাহিলে, জিজ্ঞান্থ সেই 
যুবকটিকে তিনি লিখিয়াছিলেন__“ম্বামিজী ও তাহার গুরু ভ্রাতাগণের 
উপদেশ ও স্থৃতিই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ।” 

শিশ্তপ্রতিম এক যুবককে একটি পত্রে লিখিয়াছেন-_“ঠাকুরের কাছে 
প্রার্থনা করি তিনি তোমার দেহ মন ভেঙ্গে চুরে নৃতন করে গড়ে দিন। 
তুমিও ঠাকুবের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন তাতে তন্ময় হয়ে যাই, 
01106 হয়ে যাই। আমার ন্সেহাশর্বাদ, প্রেমালিঙ্গন ও জীবনে মরণে 
অনন্ত অনস্ত ভালবাসা জানিবে।” অভিমানশৃন্ত এমন দরদী শুভাথী জগতে 
বেশী আসেন নাই । 

অঙ্গপম দরদঢালা আর একখানি বিস্ময়কর পত্রঃ “তোমার বাড়ার 
খবর কতক অবগত হলাম। আবার লিখেছ, “আপনাকে এসব জানিয়ে 
ছঃখের ভাগী কন্ধব না তুমি কি জান না আমি তোমার স্থখ-দুঃখের সকল 
কাহিনী শুনতে চাই_-ছুঃখ দূর করতে না পারি, একটু আহা! উহু তো! করতে 
পারি। তোমার হাত প1 কেউ বাঁধেনি, তুমি নিজের হাতপায়ে দড়ি নিজে 
বেধেছো । ভয় কি? দিনকতক সথ করে বন্ধনে থাক-না--যখন সথ চলে 
যাঁবে, বন্ধন খুলে বেরিয়ে পড়বে ।.*..আমার কথায় একটু বিশ্বীস করো” 
নির্জনে বনে ভগবানকে খুব কাতর হয়ে প্রার্থনা কবে!- সব গোল চুকে 
যাবে 1-..” 


স্ব।মী শুদ্ধানন্দ ৪৩ 


সঙ্গানভূতি ও সাঁহস, প্রেম ও শক্তি, বিনয় ও বীর্ষ--পঞ্রের প্রতি ছত্রে সমান 
ভাবে অভিসিঞ্িত। ব্ক্তি শুদ্ধানন্দেব অগাধ হৃদয়ের পরিচয় এখানেই | 

১৮হ অক্টোবর হইতে প্রবল জর, হিকা এবং মৃত্রকচ্ছুত। প্রভৃতি জটিল 
উপসর্গ দেখা দিলে, তিনি চিকিৎসকগণকে স্বয়ং জানাইয়! দিলেন, “আর 
ওযুধ খাওয়ার দবকার নেই! এখপ শুধু ভগবানের নাম শুনবো ।” একজন 
অন্ধ নারী এইকালে দীক্ষাপ্রারিণী হইলে, মহারাজের শরীর অস্থস্থ বলিয়া 
লেবকগণ তাহাকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু কী আশ্চর্য অন্কম্পা! ২০শে 
অক্টোবর-_অথাৎ দেহত্যাগের মাত্র তিন দিন পূর্বে, বঞ্চিতা এই অন্ধ নাপীর 
কথা অতিশয় সমবেদনার সহিত তিনি শুনিক্নাছিলেন। আর্তভক্তের অন্তর- 
বেদনায় লোক হিতব্রতী সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যাতেও বাথা অনুভব করিয়াছেন। 

বিগত কয়েকমান যাবৎ তিনি সর্বদাই ভগবৎ-প্রসঙ্গ এবং এশ্রীরামকষ- 
কথামত? বা অন্য কোন শান্্ারদি পাঠশ্রবণে রত থাকিতেন। দ্রেহত্যাগের 
পর্বদিন পর্যপ্ত এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশেষে ২৩শে অক্টোবর 
(১৯৩৮ ), পৃবাই ৮টা ৪০ মিনিটে, শ্রীশ্রন্থামিজীর অন্তরঙ্গ সন্তান শুদ্ানন্দ 
তাহার চির আকাজ্িত ধামে প্রয়াণ করেন। দেহত্যাগকাঁলে তাহার বয়স 
৬৬ বৎসর হইয়।ছিল। 

শুদ্ধানন্দজী ছিপেন স্বামিজীর বাণীসমূহের জীবন্ত প্রত্চ্ছবি। মঠের 
নিয়মাবলীতে স্বামিজীপ প্রতিটি উত্ভির তিনি ছিলেন সজীব ভাস্ত। “এই 
সঙ্ঘই তাহার অঙ্ষ্ববূপ এবং এই সজ্ঘেই তিনি পদ] বিরাজিত।”-- 
নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ স্বামিজীর এই বাণী ছিল শুদ্ধানন্দজীর মৃলমন্তন্বরূপ । 
সত্ঘবপী শ্রীবামকুষ্ের সেবাই ছিল তাহার সমগ্র জীবনের ধ্যান জ্ঞান তপন্তা। 
যখন “উদ্বোধন” সম্পাদনার কাজে অধিক রাত্তি জাগিয়া লিখিতে ও প্রফ, 
সংশোধনাদি করিতে হইত--তখন রাত্রি ছুইট! পর্যস্ত উন্নিদ্র চোখে কাজ 
করিয়াও, তিণি “কালীপুজ। করার আনন্দ” উপভোগ করিতেন। তাহার 
চেখে কর্ম আর উপসনার কোনও ভেদরেখা! আঁদৌ ছিল ন]। তাহার প্রত্যেক 
চিন্তায় ও আচরণে স্বামিজীর ভাবগুলিই যেন ফুটিয়া উঠিত। তীথপর্যটনে 
কখনও কখনও গিয়াছেন বটে--এমন কি মানসসরোবর পর্যন্তও গিয়াছেন। কিন্তু 
দীর্ঘকাল পাহাড়ে জঙ্গলে বাপ করিতে তাহাকে দেখা য়ায় নাই বলিয়া, তাহার 
জীবনে তপন্তার পরিমাণ কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল *না। সাধন] বা তপস্যা 


৪৪ ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


সম্পর্কে তাহার ভাবটি বড়ই তাৎপর্যময়। তাহার স্বলিখিত একখানি পত্রের 
কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতির মধো ইহ] সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। জনৈক অধ্যাত্- 
জিজ্ঞান্ছকে তিনি লিখিতেছেন, “..'সাধনা জিনিষটাই হচ্চে, মান্ষের 
আভাস্তরীণ শক্তির সঙ্গে 01:5170172160-এর 91881০ । উন্নতি করিবার 
হতরাং দুইটা উপায় আছে। এক বলপূর্বক 01751707)7707% ছাড়াইয়। 
নৃতন অন্কূল 670%17010767-এ আপনাকে অবস্বাপিত করা, অথবা এ 
01)৮170101767-এর ভিতরে থাকিয়াই যথাসাধা উহার সহিত ৪৮০12] 
করিয়া আভ্যন্তরীণ বলবীর্ষ সংগ্রহ করা। নতৃবা যদি 60৮10110767 -এ 
গা ঢালিয়া দেওয়া যাঁয়, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্ধ।” 

সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন এবং মাছষকে তাহার অস্তপ্সিহিত ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে 
সর্বপ্রযত্বে সহায়তা করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, বেদাস্তবিজ্ঞানের এই 
চরম সত্যই শুদ্ধানন্দজী তাহার শ্রীগুরুর নিকট লাভ করিয়াছিলেন । শুধু শ্বীয় 
জীবনে ইহার অনুশীলন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অপরের হৃদয়েও এই তত্বকে 
দৃঢমূল করিয়া! দিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাহার এই প্রচেষ্টা কত 
আন্তরিক, কত তীব্র শ্ুভেচ্ছা-মাখানে। থাঁকিত, তাহা! জনৈক বিদ্যালয়- 
শিক্ষককে লিখিত তাহার একখানি পত্রের কিছু অংশ পাঠ করিলেই অনুভব 
হইবে। লিখিয়াছিলেন, “তুমি ছাত্রদের উপর যে সকল দোষারোপ করেছ, একটু 
ভাল করে চিন্তা করে দেখলে বুঝবে-_-সে দোষ ছাত্রদের নহে-_-তোমাদের, 
অর্থাৎ শিক্ষকদের প্রধান দোষ। ত্বামিজী একবার শিক্ষা! সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় 
বলেছিলেন, 20100861017 19 00০ 71701077717 00710 01511651010] 
15 811:69,05 11) 10818 1 আর শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদের ভিতর 518৫117)8 
1319117080-কে কেন জাঁগরিত করতে পারছেন না, এই ভেবে বিরলে 
অশ্রবিসর্জন করা1।” 

মধ্যাহ্‌-ভাঙ্করকে অবলোকন করা এক দুঃসাধ্য প্রয়াম। কিন্তু উহার 
প্রতিবিদ্বের দিকে দেখিয়! স্ধ-মহিমার কিঞ্চিৎ আভাস সহজেই অনুমিত হয়। 
শুদ্ধানন্দগ্রমুখ প্রতিচ্ছায়ার মধা দিয়া না দেখিলে, অলৌকিক বিবেকানন্দ- 
চরিত্রও পাধারণের নিকট ছুপ্রবেশ্ত। ন্বামী শ্ুদ্ধানন্দ শ্রীভগবৎ-পাদপন্মে 
নিত্যকালের জন্ত মিলিত হইয়াছেন সত্য, তথাপি অলক্ষ্য প্রেরণারূপে এই 
বিরাট সঙ্ঘের সর্বত্রই তিন্বি আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। 





স্বামী বিরজাননা 


স্বামী বিরজানঙ্গ 


“*....কিস্তু আমি কি জানি যে বলবো?” 

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর হইল-_-“আচ্ছ! দীঁড়িয়ে এইটেই বলবি'যে আমি কিছু 
জানি না। “আমি কিছু জানিনা” এইটা বলাই তো মন্ত বড় শিক্ষাদান। 
আমি সব জানি--এই ভাব হচ্ছে অজ্ঞান।” | 

তরুণ শিল্ত তখনও গুরুর নির্দেশ মানিবার মতো দৃঢ়তা পাইতেছেন না। 

আচার্য বলিয়া চলিলেন__“দেখ, নিজের মুক্তি যদি খু'জিন্‌ তো নিশ্চয়ই 
জাহান্নামে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্য যদি কাজ করিস্‌ তে! এখনই মুক্ত 
হয়ে যাবি।**--*০ 

এইবার সকল সংশয় ভয় তিরোহিত হইল। 'আত্মনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় চ' নিজ জীবন আহুতি দিতে শিস্তু কতসহল্প হইলেন। ব্রদ্ষবিদ্‌ 
আচার্ষের বিছ্যুৎ-বাণীতে তাহার দেহের শিরায় শিরায় রক্তশ্োতি যেন নৃতন 
গতিতে ছুটিতে থাকিল। শিস্তের সমগ্র উত্তরজীবন শ্রীগুরুর কঠোচ্চারিত 
এই বাণীরই লাকার বিগ্রহন্বরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লোকগুরু 
বিবেকানন্দের সঙ্গযাসি-সম্তান স্বামী বিরজাননের বৈরাগ্য-দীপ্ধ জীবন তাই 
ত্যাগ ও সেবার ইতিহাঁদে এক অবিশ্মরণীর প্রেরণা-ন্বরূপ,-তপন্যা ও কর্মের 
অপূর্ব সমন্বয়াদর্শ। বর্তমান শতকের প্রাগর্ধে যে-সকল মহাপুরুষ তাহাদের 
যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মময় জীবনের সুষম বিকাশ সাধন দ্বারা! সনাতন ধর্ম 
সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, বিবেকানন্দ-শিষ্য বিরজানন্দের নাম তাহাদের 
মধ্যে বিশেষ ম্মরণার্থ ৷ 

পূর্বাশ্রমে স্বামী বিরাজনন্দের নাম ছিল কালীকষ্ঝ বন্থ । পিতা ভ্রেলোকানাথ 
বন্ু ছিলেন তদানীস্তন কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক । ভ্রেলোকানাথের 
পৈতৃক আবাদ ছিল চব্বিশ পরগপার কোদালিয়া গ্রামে। কালীকফণের 
পিতামহ রামরতন বন্ধ কর্মোপলক্ষে কলিকাতায় আনিয়া, দিমলা 
পল্লীতে বাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই সিমল! 
পল্লীতেই স্বামিজীরও পূর্বাশ্রমের পৈতৃক বাসভবন ছিল। বাল্যকালে এই 
রামরতন বন্থুর বাড়ীতে ম্বামিজীর খেলাধুলার স্থান ছিল। কালীকষ্ণের কাক! 
অমৃতলাল বন্ধু ছিলেন শ্বামিজীর নহুপাঁঠী। স্বামিজীর শৈশবের নান। 
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দুবস্তপনার একটি ছিল--পল্লীর কোন গৃহাঙক্র7নে সঙ্গীদের লইয়া] টাঁপাগাঁছে 
দোলাছুলি করা। উক্ত গৃহের জনৈক বৃদ্ধ পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে এই 
আশঙ্কায় “টাপাঁগাছে বেহ্ধদত্যি আছে, চড়িস্নি ঘাড় মটকে দেবে" বলিয়া 
দুরন্ত শিশুর দলকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অন্তান্ত ছেলেদের 
সব ভয় পাইতে দেখিয়া বিলে (ম্বামিজীর বাল্যনাম “বীবেশ্ববের? অপভ্রংশ ) 
বলিয়াছিল__“ও বুড়োর কথা শুনিস্‌ কেন? বেদ্ষর্দত্যি থাকলে কৰে 
আমাদের ঘাড় মটকে দিত।” কালীকৃষ্ণের পিতামহ বাঁমরতন বস্থুই ঘটনোক্ত 
এই বুদ্ধ। 

পুত্র ত্রিলোক্যনাঁথকে রামরতন ডাক্তারি পড়াইতে পড়াইতেই বিবাহ 
দিয়াছিপেন। আহিরীটোলার বনিয়াদী মিত্র বংশের শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারীর 
কন্তা শ্রীমতী নিষাদকালী দেবী বিপত্বীক রামরতনের পুত্রবধূরূপে আপিয়া 
বন্-গৃহকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়ছিলেন। বিনোদবিহারী মিত্র ছিলেন 
একজন উচ্চ আধ্যাত্মিকভাঁবসম্পন্ন সাধক লোক । বুহৎ সংসারের শত 
ঝামেলা স্কদ্ধে বহন করিয়াও অতিশয় নিষ্ঠার সহিত একলক্ষ জপ তিনি প্রত্যহ 
করিতেনই। মিত্র মহাশয়ের ধীর সংযত শৃঙ্খলা প্রিয় ও নিয়মনিষ্ঠ জীবন 
কালীক্কষ্ণকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাহার মুখে তাই 
অনেকবার শোনা যাইত-_-“আমাকে ভয়ানক 178715005 করেছিল 
মাতামহের দিক থেকে । ঠাকুরদা আশ্চর্য লোক ছিলেন ।*-"এমন 1)901081 
লোক কখনও দেখিনি ।” 

১৮৭৩ শ্রীষ্টাবের ১০ই জুন, মঙ্গলবার ( ২৯শে জ্যোষ্ট, ১২৮০ বঙ্গাঝ ) 
শরীশ্রীজগন্নাথদেবের আনযাত্রার দিন সকাল ৮টায় ভ্রেলোক্যনাথের প্রথম পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে। নবজাতকের পিতামহ রামরতন আনন্দে “কণলী কালী” 
বলিয়া উঠেন। প্রার্থনা করেন “মা ওকে দীর্ঘজীবী কর-_ওর দ্বারা বংশের 
মুখ উজ্জ্বল হোঁক।” মাতামহ বিনোদবিহারীও স্বীয় ইষ্টদেবতাকে ম্মরণ 
করিয়া উচ্চারণ করেন “রুষ্ণ নারায়ণ হরি! ও মাচষের মতে! মানুষ হোক, 
তক্ত হোক ।” পিতামহ ও মাতামহ উভয়েরই নিজ নিজ আরাধ্যদেবতাঁকে 
মনে পড়িবে, তাই শিশুর নাম স্থির হইয়(ছিল কাঁলীরুষ্ঃ। 

নবজাত শিশুর কয়েকটি বিচিত্র প্রকৃতি জন্মের পর হইতেই দেখা 
'গিয়াছিল। শিশু মাতৃত্তনে মুখ দিত না। রাত্রে শিশুর চোখে ঘুম নাঁই-- 
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খুম পাড়াইতে গেলেই কাঁদিয়া উঠে। শিশু দিনের বেলায় ঘুমায়, আর 
সারাঁরাত্রি বাড়ীর কাহারও না কাহারও কোলে চড়িয়া আকাশের চাদ 
দেখিতে চায়। বাড়ীর লোককেও তাই পালাক্রমে বাত্রি জাগিতে হইত। 
মাতৃন্তম্তবিহীন শিশুর জন্য দুধের ব্যবস্থা হইল-_পিতামহ একটি ছুগ্ধবতী 
গাভী নাতির জন্য কিনিয়৷ দিয়াঁছিলেন। 

বালকের আগমনের পর হইতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি নানাভাবে সৃচিত 
হইতেছিল। ভ্রেলোক্যনাথ মৃহিষাদল রাঁজস্টেটের চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া 
অর্থ ও যশঃ অর্জন করিতে লাঁগিলেন। পরে অবশ্ট তিনি এই কর্ম ত্যগ 
করিয়া কলিকাতায় স্বাধীনভাবে চিকিৎসকতা করিতে থাকেন। কিছুকাল 
তিনি কেশবচন্দ্র মেন মহাশয়ের বাড়ীতে (লিলি কটেজে ) গৃহচিকিৎসক 
ছিলেন এবং এই কালে সম্ভবতঃ সেখানেই তিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকষ্ণের দর্শন 
লাভ করিয়াছিলেন । 

কালীরুষ্ের গর্ভধারিণী নিষাদকালী দেবী অশেষ ভক্তিমতী ও ধর্মপরায়ণা 
ছিলেন। তাহার কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুত্রের জীবনে গভীর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। সন্ন্যাসী পুত্রের মুখে উত্তরকালে শোনা যাইত --“আমি 
বরাবরই মাঁর বড় নেওট! ছিলুম।” নিষাদকালী দেবীর একটি অনন্যসাধারণ 
গুণ ছিল যে, তিনি সংসারের সকল কিছু করিতেন বটে, কিন্তু আশ্্ধ 
অনাসক্তির সহিত। তাই পুত্র বড় হইয়া সংসার ত্যাগ করিতে চাহিলে 
এই জননীই তাহার প্রেরণাদাত্রী হইয়াছিলেন। বৈরাগ্যপথধাত্রী পুত্রকে 
তিনি পশ্চাতে টানেন নাই, বলিয়াছিলেন--“আমি কেন তোমার ধর্মপথে 
বাধা দেব বাব ?. আমার কোন আপত্তি নাই।” মায়ার সংসারে এ-হেন 
জননী কয়জনই বা আছেন? স্বামীব্র মৃত্যুর পর নিষাদকালী দেবীও সংসার 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হুইয়। বুন্দাবনধামে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং জীবনের 
শেষক্ষণ পর্যন্ত তথায় ভজন-সাধন লইয়৷ অতিবাহিত করেন। ১৯৪২ সালে 
প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে এই ধর্মপ্রাণ! মহিলার দেহত্যাগ হয়। 

কালীরুষ্ণের বাল্যশিক্ষা চলে পিত্বন্ধু হেমবাঁবুর কর্ণওয়ালিশ স্ত্রীটস্থ 
ট্রেনিং একাডেমিতে । ষ্ঠ শ্রেণী পর্যস্ত এইখানেই পড়েন । পরে রিপন স্কুলের 
ছাত্র হইয়াছিলেন। তখন তীহার বয়ন ছিল নয় বৎসর । পরে এই স্কুল 
হইতেই ১৮৯ খ্রীষ্টাবে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতোমধ্যে তাহার 
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পিতা নারিকেলভাঙ্গীয় বাঁড়ী কন্রিক্নাছেন। পড়াশুনায় কালীরুষ্খ খুবই 
অধ্যবসায়ী ছিলেন। তবে কেবলমাত্র বিষ্ভালয়গৃহের চারি দেওয়ালের মধ্যেই 
তাহার শিক্ষা আবদ্ধ ছিল না-_-উহাঁর পরিধি নানাদিকে বাড়িয়া! চলিয়াছিল। 
বনুপ্রকার হাতের কাজ, শিল্পকলা, রদ্ধান, উদ্ানচর্চা ইত্যদিতে অতি বালক- 
বয়সেই তিনি স্থনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন'। উত্তরজীবনে তিনি কখনও 
কখনও কথাপ্রসঙ্কে. বলিতেন-_“আমি বরাবরই খুব 7:৪00081 ছিলুম, যখন 
যা ধরতুম তা করতুম।* কালীকষ্ের স্বভাবের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য 
ছিল অতিশয় শিষ্টাচার ও মধুরতা,--ফলে সহপাঠীর! কেহই এই প্রিক্দর্শন 
কোমল প্রকৃতির ছেলেটিকে না ভালবাপিয়! পারিত ন1। 

কৈশোর অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে কালীরুষ্ণের অন্তরের প্রস্থপ্ত ধর্মজিজ্ঞাসার 
সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল--মন ও বুদ্ধিতে, 
দাকণ আলোড়ন হষ্টি করিয়া চলিল। বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পাঠ তখনও 
চলিতেছে । এইকালে থগেন্্র চট্টোপাধ্যায় নামে অতিশয় তেজন্বী ও 
প্রতিভাধর এক সহাধ্যায়ীর সাহচর্য কালীকরুষ্ণের জীবন-গতিকে অনেকাংশে 
প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পরবর্তী কালে এই খগেন্দ্রনাথই ম্বামিজীর অন্যতম 
সন্ন্যাসি-শিষ্ঠ স্বামী বিমলানন্দ। ক্রমে ক্রমে সমভাবের ভাবী সহপাঠিদের 
লইয়া কালীকঞ্দের একটি দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিষ্যালয়ের পাঠ 
শেষ করিয়া ততদিনে তাহীরা সকলেই কলেজে পড়িতে স্থক্ু করিয়াছেন । 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে সেদিনের সেই তকুণ দলটি একটি অবিস্মরণীয় 
অধ্যায় রচনা করিয়াছে । এই দলেরই স্থধীর চক্রবর্তী, স্থশীল চক্রবর্তী, হরিপদ 
চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ শুকুল প্রভৃতি মুবকগণ উত্তর জীবনে যথাক্রমে স্বামী 
শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ নামে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঘের উজ্জ্বল জ্যোতিম্বরূপ হইয়াছিলেন। স্থুধীর সিটি কলেজে 
পঁড়িতেন এবং বাকী নকলেই রিপন কলেজের ছাত্র । 

এই যুবকগোষ্ঠীর কঠোর নীতিপবায়ণতা আদর্শ নিষ্ঠা ও সদাচার সর্বকালের 
ছাত্রসমাজের নিকটেই দৃষ্টান্তত্বরূপ। সকলে মিলিত হইয়া সদ্দালোচনা। ধর্ম- 
গ্রস্থাি পাঠ ও ধ্যান-চিস্তাদি সাহায্যে নৈতিক জীবন গঠনের দিকে প্রয়াসী 
হুইয়। উঠিয়াছিলেন। খগেনদের পটলভাঙ্গার বাড়ীতেই ছিল ইহাদের প্রধান, 
আড্ডা । নান! ভাবের সাধু-সাধকদের নিকটও ইহারা যাতায়াত করিতৈন- 
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ধর্মসভা বা! কীতনার্দির সংবাদ পাইলেও সেখানে যাইয়া জুটিতেন। কলিকাতায় 
তখন মহিম! চক্রবর্তীর সাঁধন-ভজনের প্রণালী খুব প্রচারিত হইতেছে । ইনি 
একবার শ্রীরামরুষ্ের সংস্পর্শে আপিয়াছিলেন। তাহাত্র দলের খুব নামভাঁক 
যুবকদের মধ্যে। খগেনের উৎসাহে কালীকৃষ্ণ, স্থ্ধীর প্রভৃতি তরুণরাও 
কিছুর্দিন সেখানে ঘোরাফেরা করিলেন। আরও কতজনের কাছে কত 
উপদেশের জন্ত ছোটাছুটি চলিতে থাঁকিল। প্রস্ততিপর্ব এইভাবেই চলিয়াঁছিল। 

কালীরুষ্চ পিতার সংগৃহীত গ্রন্থাদির মধ্যে ভক্তপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র দত্তের 
শ্ীশ্রারামকক্চদেবের জীবনবৃত্তান্ত”, “তত্ব প্রকাঁশিক1+, এবং শ্রীহ্ুরেশচন্দ্র দত্ত 
সঙ্কলিত-শ্রীরামকঞ্চদেবের উপদেশ”, বইগুলি পড়িয় শ্রীরামকষ্ণদেবের প্রতি 
আকৃষ্ট হন। নির্জনে একাকী এখন হইতেই এ-সব ভাবে ধ্যান-ধারণাঁদি 
করিতে উঠিয়। পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। ঘরের দরজ1 বন্ধ করিয়া পূজা- 
আরাধনা-ধ্যান-প্রার্থনাদিতে কালীরষ্ণ অধিক সময় কাঁটাইতে লাগিলেন । 
ভক্তিমূলক গীত ও পদাবলীতে নবীন লাধকেবু মন বিভোর হুইয়] থাঁকিত। 

সহস! দারুণ ঝাড় উঠিল। কালীকষ্ণ ও খগেনের মনে তীত্র বৈরাগ্য ৷ ছুই 
বন্ধু গৃহত্যাগ করিয়া কোন পর্বত-গুহায় কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তায় জীব্নপাত 
করিবেন স্থির হইয়াছে,_-নিছক দেহযাত্র! নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করিবেন। 
“চৈতন্তলীলা” অভিনয় দেখিয়া বৈরাগ্যের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইয়াছিল। গৃহ 
ছাঁড়িবার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বরাত্রিতে কালীকষ খগেনদের বাড়ীতে চলিয়। 
আসিলেন। কথা ছিল, এই বাড়ী হইতেই গভীর রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতে 
যাত্রা করিবেন। প্রতিবেশী নন্দবাবু, বিজয়কষ্ণ গোস্বামী শিশ্ক,__সাঁধন- 
ভজনশীল বলিয়। খগেন তাহাকে খুব মান্ত করিতেন । হঠাৎ নন্দবাবু রাত্রিতে 
খগেনের ঘরে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। নন্দবাবু বলিলেন, 
«তোমরা নাকি ছু'জনে সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে যাবে ? আমি দর্শন করলুম 
এতে তোমাদের বিপদ ও অমঙ্গল হুবে।” নন্দবাবু সাধক লোক বলিয়া 
তাহার কথা বালকদয় বিশ্বাস করিলেন। বৈরাগ্যের মঙ্ল্প আপাততঃ ত্যাগ 
কর] হইল। কালীকষ্চ গৃহে ফিবিলেন। কালীরুঞ্জদের বাড়ী তখন 
নারিকেলভাঙ্গায় ৷ ত্রেলোক্যনাথ বসবাসের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এখানে 
নৃতন বাড়ী করিয়াছিলেন। 

তরণী এইভাবেই বহিয়া চলিতেছিল--নান৷ বিপরীত শোতে বিভিন্নমুখী 


ও স্বামিজীর পদ্প্রান্তে 


বাতানের বেগে আকিক্লা-বাকিয়া৷ আগাইয়া-পিছাইয়া, এদিক-ওদিক করিতে 
করিতে ছুটিতেছিল। এই সময়ে কলিকাতার পথে পথে প্রচারিত এক 
বিজ্ঞপ্তিতে কালীরুষ্ণ ও তাহার বন্ধুরা জানিতে পারিলেন যে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে 
কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানে ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব উৎ্পব হইবে। 
কালীকষ্ণ, খগেন প্রভৃতি সকলে এদ্দিন সকালে নিদ্দি্ই শোভাষাত্রীয় যোগ 
দিয়া কাকুড়গাছির উত্সবে উপস্থিত হইলেন । রামচন্দ্র দত্তের ১১নং মধু রায় 
গলি হইতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা! বাহির হইয়াছিল। 

ইহার পর হইতে তাহাদের কাকুড়গাছি যোগোগ্যানে যাতায়াত আব 
হুইল এবং রামবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। রাঁমবাবুও এই 
অনাধারণ উৎসাহী ভক্ত-যুবকদের পাইয়৷ অতি লমাদরে নিকটে টানিয়াছিলেন, 
_-ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের লইয়া শ্রীরামকষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন । যৌগোগ্ঠানের 
অনেক টুকিটাকি কার্য, এমনকি শ্রীশ্রঠাকুরের সেবার ভার পর্যস্ত এই 
যুবকদের হাতে ন্যস্ত হুইয়াছিল। বালকর1! কলিকাতার পথে পথে ভিক্ষা 
করিয়া-_চাল পয়সার্দি সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের ভোগরাঁগ চালাইয়াছিলেন। 
এমনিভাবে নৌকার গতিমুখ নৃতন দিকে ফিরিল। 

শ্রিশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-কার “শ্রী” (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গপ) বা মাষ্টার মহাশয় 
তখন রিপন কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক । ধীর স্থির এই অধ্যাপকটির 
প্রতি কালীরুষ্ণদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। অবসর- 
কালে অধ্যাপক মহাঁশয় যখন কলেজের ছাদে চিলেকোঠায় গিয়া নির্জনে 
বসিয়া সংগৃহীত বোজনামচা হইতে প্রীশ্রীরামকষখ-কথাম্তত” মহাগ্রস্থের 
পাুলিপি রচনা করিতেন, কালীকৃষ্ণ ও তাহার সঙ্গীর! তখন কেহ না কেহ 
তাহাকে অনুসরণ করিতেন। অবশেষে একদিন আলাপ হইল,--আলাপ 
প্রগাঢ় অস্তরঙ্গতাক পরিণতি লাঁভ করিল। কালীকষ্চ একদিন একা 
একা মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অতি নেহভরে কালী- 
কৃষ্ণকে নিজের খুবই কাছে মাদুরের উপর বসাইয়! অধ্যাপক নান কথা 
বলিতে লাগিলেন । তাহার! কাকুড়গাঁছিতে যাতায়াত করেন শুনিয়া! একদিন 
মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, “দেখ ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী। তাঁকে 
ঠিক ঠিক বুঝতে হ'লে তীর যে-সব শি্ক কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন 
তাদের সঙ্গ করতে হয়! বরাহনগর মঠে যাবে, দেখবে সেখানে তার ত্যাগি 
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সম্তানের। সর্বন্বত্যাগ করে কি ভাবে জীবনযাপন করছেন | গৃহস্থ হাজার 
হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক 76085892$ (প্রকাশ) করতে পারবে ন1।” 
আবার এ-কথাও পর্যন্ত মাষ্ীর মহাশয় কালীকষ্ণকে বলিঘ্া দিলেন, “সাধুদের 
স্থানে শুধু হাতে যেতে নাই। অন্ততঃ এক পয়সাও কিছু নি যাবে ।” 
তরণীর গতিবেগ এইবার আরও বুদ্ধি পাইল । 

কাপীরুষ্ণ, খগেন, হরিপদ ও কুঞ্জ নামে আর একটি বন্ধু-_চারজনে যুক্তি 
করিয়া একদিন কলেজ হইতে পলাইয়া বরাইনগর মঠের উদ্দেস্তে পথে পা 
বাড়াইলেন। কালীকুষ্ণের আয়ত-দীপ্ত চক্ষু ছুইটিতে সেদিন যেন বিদ্রোহের 
বহ্নিজ্যোতিঃ ফুটিয়াছিল। খগেনের বাড়ীতে কলেজের বই খাতা রাখিয়া 
উধ্বশ্বাসে পথ চলিতে লাগিলেন । জলখাবারের পয়স] বীচাইয়! ঠাকুরের জন্ত 
জিলিপি কিনিয়! সঙ্গে লইয়াছিলেন। কালীরুফ্ণের সেদিনের স্থতি তাহার 
নিজ মুখের ভাষায় এইরূপ £ 

'গর্মী কাল। বেলা সাড়ে দশট] থেকে রৌদ্র হাটতে হাটতে, পথ ঠিক 
ন। জানার দরুণ আমরা! প্রায় দুপুর একটার সময় বরাহনগর মঠে হাজির 
হলুম। তখন সকলে বড় ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। জেগেই ছিলেন । 
শশী মহারাজ, নিরঞ্রন মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বৃড়ো। গোপাল মহারাজ, 
যোগীন মহারাজ, লাটু মহারাজ, খোকা মহারাজ, সারদা মহারাজ ও দক্ষ 
মহারাজ--এ'রাই তখন মঠে ছিলেন মনে পড়ে । আমর! প্রণাম করবার পর 
সকলে আদর করে বসিয়ে কোখেকে আঁপছে'-কি কর, কোথায় থাক, 
মঠের কথ] কি করে জানলে" ইত্যার্দি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমাদের 
বৃত্তান্ত শুনে তার] খুব খুশী হলেন, খুব উৎসাহ দিলেন। তাদের দেখে 
আমাদেরও এক নৃতন 9₹৪186100 (জ্ঞানোদয় ) হল। মনে হতে লাগলো 
জগৎ ছাড়া কোথায় যেন এসেছি। এ তো! পুরনো এ'দোপড়। বাড়ী, 
ভাঙ্গা দরজা-জানলা, কিন্ত সেখানে যেন একটা জমজমাট আধ্যাত্মিক ভাব 
গমগম করছে। তাদের চেহারাও যেন এক একটি ৮8273108506 
( জলস্ত আগুন )। মঠে খুব সাঁদাসিদে ভাব। ভূঁয়ে মাঁছুর পাতা, আসবাবপত্র 
কিছু নাই বললেই চলে । হলঘরের দেওয়ালে মা-দুর্গা, কালী, 0102196 (শ্রী) 
প্রভৃতির ছবি টাঙ্গানে। দেখলুম। এক একটি ছবির নীচে হাতে লেখা 
00০৮০ (বাণী) সব, যথা ঘমুক্তিমিচ্ছমি চেৎ তাঁত বিষয়ান্‌ বিষবৎ ত্যজ' 
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( অষ্টাবক্র গীতা )। ত্বামিজী তার ছ'মানস আগে পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে গেছেন। 
তার! বললেন, “তোমরা যদ্দি কিছুদিন আগে আসতে তো তার সঙ্গে দেখা 
হত।” চারটার সময় ঠাকুরঘর খোল! হ'লে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে আমব 
সেদিন বিদায় নিলুম। তাঁর! সকলে বললেন, “এখানে মাঝে মাঝে আসবে? |” 

বরাহনগর মঠের এই দিনটি কালীকুষ্ণের সমগ্র জীবনকে এতই তোলপাড় 
করিয়! দিয়াছিল যে এ-ম্বতি তাহার জীবনের শেষদিন পর্যস্ত উজ্জ্রলিত ছিল। 
স্থদীর্ঘকালের ব্যবধানে, অস্তিম বয়সের দিনগুলিতেও কখনও প্রসঙ্গ উঠিলে 
তিনি এই দিনটির কথা অতিশয় আবেগের সঙ্গে বলিতেন। দেহত্যাগের মাত্র 
কয়েকদিন পূর্বেও এইরূপ বলিতেছিলেন, “আমরা গিয়ে কোথায় যেন একটা 
নতুনরাজো পড়লুম--959: 00108 ( সবকিছু ) আশ্চর্য লাগল । -**.*. এদের 
110 (জীবন) দেখে, কথাবার্তায় খুব 2967) 10099988197. (গভীর রেখাপাত) 
হ'লো-নতৃন 11806 (আলো ) যেন পেলুম--নতুন জগৎ ।” 

এখন হইতে তাহাদের ব্রাহনগরে যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্বর 
বাড়িতেই থাকিল। কলেজের ছুটি পাইলেই কালীকষ্ণ বরাহনগরে চলিয়া 
আসিতেন এবং কয়েকঘণ্টা মঠে কাটাইতেন। কালীরুষ্ণের অঙ্কে খুব ভয় 
ছিল--হিনাবে কাঁচা ছিলেন। শশী মহারাজের সঙ্গে একদিন পড়াশোনার 
কথ। হইতেছিল--সম্তবতঃ তিনি বালক কালীকষ্ণের মনের তাৰ পরীক্ষা 
করিতেছিলেন। কালীকৃষ্ণের আত্মস্থতি এ-প্রসঙ্গে এইরূপ £ “শশীমহারাজ 
আমাদের পাঠ্য বিষয়েও নানা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন । পড়াঁশোন। এড়াতে 
মঠে আসছি কিনা দেখতেন । একদিন আমায় ধরেছেন । আমি গোড়া থেকেই 
তাকে বলে রাখলুম, “অন্য সব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেবল অঙ্কের 
প্রশ্ন করবেন না-ওতে আমি বড় কীাচা।' শশী মহারাজ বললেন, “তুমি 
গ্রীষ্মের বন্ধের দেড়মাস এখানে এসে থাকো! । আমি এমন অঙ্ক শিখিয়ে দেব যে 
ফেল করবার ভয় থাকবে না। আমি বললুম, “বাবাকে জিজ্ঞান! করে দেখি।”” 
পিতার অনুমতি লঙয়া কালীরুষ্জ সত্যই গরমের বন্ধ হইতেই বই-খাতার 
দগ্তরসহ মঠে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্ত--গণিত শিখিবেন। আসিতেই 
তে! সকলে মহাঁ-আনন্দিত। কালীকৃষ্ণও এতদিনে বুঝি স্বধামে পৌঁছিলেন-- 
আহলাঁদে আটখানা হইয়! ঠাকুরসেবায় ও সাধুসঙ্গে মাতিয়! উঠিলেন। মঠের 
নানা খুণ্টিনাটি কাঁজ-_-জল আনা, ফুল তোলা, বাসন মাজ। ইত্যাদিতে 
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শশীমহারাজের সঙ্গে সঙ্গে তন্ময়ভাবে কাটিয়া যাইত। একটানা! একটা নেশার 
ঘোরে যেন দেড়মাঁস কাটিয়া গেল--বই খাত। যেমন দগ্ুর-বাঁধা ছিল তেমনিই 
পড়িয়া! খাকিল। অভিনব গণিত-শিক্ষাই বটে! কলেজ খুলিলে বাধ্য হইয়া 
আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইল,__মন কিন্তু বরাহনগরের রি পুরাতন 
জীর্ণ মঠ-বাড়ীতেই থাকিয়া! গেল। 

পড়াশোনায় কালীকুষ্ আর মন দিতে পারেন না-_-সংসারের কিছুই 
ভাল লাগে না। অহনিশ বুকে যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর 
নিকটেই শিখদের একটি নির্জন বাগান ছিল। বাগানের মধ্যে পুঞ্চরিণীর 
বাঁধাঘাটে একা। এক1 আপন মনে ধ্যান-চিস্তায় সময় কাটাইতেন। গভীর রাত্রি 
পর্বন্ত পড়িবার ঘরে বপিয়! পড়াশোনার পরিবর্তে সাধন-ভজন চলিতে থাকিল। 
পুত্রের অস্বাভাবিক উদাঁন মতি-গতি মাতা-পিতার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। 
অজানা! কোন আশঙ্কায় তাহাদের বক্ষ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। পিতা ত্রেলোক্য- 
নাথ ধৈর্যহার! হইয়া একদিন জিজ্ঞাসাই করিয়া! বসিলেন,_-“তোর আসল ভাবট। 
কি বল্‌ দেখি ।” মুখচোরা অতিশয় শাস্ত ছেলেটি, সেদিন কিন্ত পিতার সম্মুখে 
একবারও চোক গেলে নাই। স্থুপ্পষ্ট অথচ বিনীতভাবে জবাব দিয়ছিল, 
“আমার আর পড়াশুনা] করতে ভাল লাগছে না, ভগবানকে লাভ করবার 
জন্যে বেশী সময় মাধন-ভজনে কাটাই ।” পুত্রের জবাবে পিতাও কিন্তু বিচলিত 
হন নাই। বপিয়াছিলেন, “সংসার আর ভগবান একই সঙ্গে ছুটে হয় না। 
সংসারে উন্নতি করতে হ'লে মন দিয়ে লেখ! পড়! কর, আর যর্দি ভগবানই 
লাভ করতে চাঁও তবে নব মন প্রাণ দিয়ে সাধন-ভজনে ডুব দাও । তুমি 
কোন্টা করবে তা ঠিক কর। বেশ করে ভেবেচিস্তে দেখ, তোমায় তিন দিন 
সময় দিচ্ছি।” তিন দিন পরে কালীকৃষ্ণ পিতাকে জানাইয়াছিলেন, “ভগবান 
লাঁভ করবার জন্তই আমি চেষ্টা করব আঁমি ঠিক করেছি.*.আমাঁর মনে হয় 
এ-পথে আমার খুব পাহাধ্য হবে যদি আমি বরাহনগর মঠে পরমহংসদেবের 
সন্গযাসী-শিঙ্যদের কাছে থাকি ।” পুত্রের এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তে পিতাও বলিলেন, 
“উত্তম কথ! । ধর্মজীবন যাপন করতে হ'লে গর্ভধারিণীর মত লওয়া আবশ্তক। 
আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই এতে জানবে | চার ছেলের একজন যদি 
ধর্মজীবন যাপন করে, তো! আনন্দেরই কথা”। 

পুত্রের লঞ্কল্লে জননীও নির্ভীক-হৃদয়ে সম্মতি দিয়াঁছিলেন এ-কথা! আগেই 
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উল্লেখ কর! হুইয়াছে। তবে বলিয়াছিলেন, “তিনটে দিন আর থেকে যাও, 
তাব্রপর যাবে।” যাহা হউক, জননীর আকাঙ্ষা পূর্ণ করিয়া! যথাকালে 
মাতা-পিতার আশীবাদ মাথায় লইয়া কালীরুষ্ণ বরাহুনগর মঠের পথে পা 
বাড়াইলেন। জননী শ্বহন্তে এলামাটির রঙে ব্রহ্মচারী পুত্রের জন্ক কাপড় 
ছুপাইয়! দিয়াছিলেন,--আ'র মঠে ঠাকুর-সেবার জন্য নান! প্রকার মিষ্টা্নাদিও 
তৈয়ারী করিয়! পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। কালীরুষ্ণের বয়স তখন সতেরো! 
-তবে দেখিতে আরও ছেলেমানুষ | 

ইংরাজী -১৮৯১ সাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনর্শনের পর তাহার নিজ-সম্তানগণ 
ব্যতীত, কালীরুষ্ণই প্রথম যুবক যিনি সর্বন্বত্যাগ করিয়! শ্রীরামরুষ্ণ-সহচরগণের 
সঙ্গে বরাহনগর মঠে আসিয়! মিলিত হইয়াছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দজীর একখানি পত্রের ( ২৩৬।১৯১৪ সালে 
লিখিত ) কয়েকটি ছত্র বিশেষ ন্মরণীয়। অতিশয় আবেগ-মধুর ভাষায় 
প্রেমানন্দজী কালীরুষ্ণকে লিখিয়াছিলেন-_“কালীরুষ্ণ চলে! এগিয়ে চলো 
এগিয়ে চলো। আমাদের পৌছাতে হবে প্রভুর কাছে। তুমিই তো' 
বরাহনগবের মঠে ঠাকুরের অদর্শনের পর প্রথম ত্যাগী ভক্ত দেখিতে দেখিতে 
কতদিন কেটে গেল বল দেখি!” 

বরাহনগরে মৃত্তিমান-বৈরাগ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্তানগণের প্রত্যক্ষ সাহচধে 
কালীকষ্ণের ত্যাগোজ্জল নবীন জীবন ক্রমশঃ উজ্জলতর হইয়! ফুটিয়া উঠিতে 
থাকিল। মঠের সর্বপ্রকার কাজে কালীকৃঞ্ণ ধীরে ধীরে স্বামী রামকফ্াণন্দজীব 
দক্ষিণহস্তন্ববূপ হইয়া! উঠিয়াছিলেন-__সাধারণ কাজকর্ম হইতে স্থুরু করিয়া 
ঠাকুর-সেবা পর্যস্ত সকলকার্ষে। মনঃপ্রীণ সমর্পণ করিয়া সাধন-ভজনেও ডুবিয়া 
যাইতে থাকিলেন। কখনও কখনও হ্বামী নিরঞ্চনানন্দজীর সঙ্গে মিলিত 
হইয়া বা একাকী দক্ষিণেশ্বরে গিয়! পঞ্চবটাতলায় অথব1 ঠাকুরের ঘরে বসিয়া 
ধ্যান-ধারণাদদিও করিতেন | সন্াসিগণের ব্যক্তিগত সেবার স্থযোগও তিনি 
যেব্পভাবে বা যে-দৃঙ্টিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! সঙ্ঘজীবনে আজও 
ৃষ্টান্তন্বরূপ হইয়া আছে, এবং চিরকালই থাকিবে । তীহার অপুর্ব সেবা-নিষ্ঠায় 
মুগ্ধ হইয়া স্বামী সারদানন্দজী একদিন বলিয়াছিলেন,-“এ-ছেলেটা কে রে, 
মায়ের মতো! সেবা করে?” বরাহনগর মঠের স্বতি-কথা বলিতে গিয়া 
উত্তরজীবনেও তিনি অতিশয় বিহ্বল হুইয়৷ পড়িতেন । 


স্বামী বিরজানন্দ ৫৫ 


বরাহনগরে আমিবার কিছুদিন পরে স্বামী নিরঞ্চনানন্দজী ও রামলালদাদার 
সঙ্গে কালীরুষ্চ একবার গয়া, বোধগয়। প্রভৃতি তীর্থদশনেও গিয়াছিলেন, 
এ-কথা তাহার নিজ-মুখের উক্তি হইতে জানা যায়। 

১৮৭২ খ্রীষ্টান শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে জগগ্ধাত্রীপূজার স্ব করেন। স্বামী! 
সারদানন্দজী এই উপলক্ষে কয়েকজন তক্তদঙ্গে পূজার জিনিসপত্র লইয় 
জয়র/মবাটা যাইবেন। কালীরুষ্কে বপলিলেন,--“কি রে কালীরুষ্ণ, যাবি তে? 
চল্‌ আমাদের সঙ্গে।” কালীকুষ্ণের প্রাণে কী এক অজানা আনন্দের চমক 
জাগিল--তাহার বছ-অপেক্ষিত স্বযোগ ! বৈকুষ্ঠনাথ সান্নাল, হরমোহন মিজ্র, 
যোগীন-ম! এবং গোলাপ-মাও কালীকুঞ্দের এই দলে ছিলেন। বর্ধমানের 
পথে গিয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণা-জন্মভূমি কামারপুকুর হইয়া সকলে মাঠের 
'আলপথে জননী-সকাশে জয়রামবাটাতে পৌছিয়াছিলেন। 

বালক কালীকষ্চের চিবুকে হাত দিয়া মা চুদ্বন করিলেন। মৃতিমতী 
করুণার সাক্ষাৎ স্পর্শে তরুণ তাপণের হৃদয়মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। 
শীশ্রীমার অভি প্রায়মতো ছুর্গাপূজাব ন্যায় তিন দিন ধরিয়া মহা সমাবোছে 
জগদ্ধাত্রী প্জা সম্পন্ন হইল। কালীকুষ্ণ বয়সে বালক বলিয়া অতি স্ব(ভাঁবিক- 
ভাবেই মার অতি নিকটে যাইতে পারিয়াছিলেন এবং টুকিটাকি নানা! কাজে 
মার ফাইফরমাইস খাটিতেন। মাঝে মাঝে যাইয়! কামারপুকুর দর্শনও 
কয়েকবার করিয়া আমিয়াছিলেন। কামারপুকুরের তখনকার স্ববতি তিনি 
নিজে এইভাবে বলিতেন £ “সেখানে (কামারপুকুরে ) থাকাকালে এক অপুঝ 
পবিভ্রতা, শাস্তি ও আনন্দের ভাবে পূর্ণ হয়ে থাকতুম এবং ঠিক ঠিক বোধ 
করতুম--০ &:5 6:680108£ 00 0০! 8৪:০৩:০০ (আমরা পুণ্যভূমির ওপর 
বেড়াচ্ছি ) সেই পর্ণকুটারের কি মোহিনী, শক্তি | যেন 68081019, 10280 
16], ৪০:710581165 (প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিকতায় মুখরিত ), যেন পৃথিবী ছাড়! 
বোধ হত।” 

জয়রামবাটাতে শ্রীশ্রীমার অপাধিব স্েহছায়ায় কয়েকদিন কাঁটাইয়া তাহারা 
আবার বরাহনগরে ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন। মাতৃ-সান্নিধ্যের এই পুণ্যম্বাতি- 
প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তিনি প্রাণম্পর্শীভাষায় লিখিয়াছিলেন_ “শূন্ত হায় নিয়ে 
বরাহনগর মঠে ফিরে এলুম | শুন্ধ হৃদয়ই বা বলি কেমন করে? মায়ের 
অপার্ধিব ভালবাসায় ভর হৃদয় নিয়ে ফিরে এলুম ৷ মার কথা যা সাঁমান্ 


৫৬ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


শুনেছিলুম তাতে কে জানতো যে মা এরকম মা-_এ রকম করে মন-প্রাণ কেড়ে 
নিয়ে শপনার হ'তেও আপনার করে নেবেন? বাড়ীর মাকে তো খুব 
ভালবাসতুম ও তিনিও কত ভালবাঁসতেন-_কিস্ত এ যে জন্মজন্মাস্তরের 
চিরকালের আপনার--মা |” 

জয়রাঁমবাটা হইতে ফিরিয়া সারদানন্দজী এবং কালীকষ্ণ ক্রমাগত 
মা।লেরিয়ায় ভূগিতে লাগিলেন । সেইকালে স্বামী নিরঞ্চনান্দজীর তত্বাবধানে 
কালীকুষ্চ কলিকাতায় বলরাম-মন্দির়ে কিছুকাল চিকিৎসার্থ কাটাইয়াছিলেন। 
নিরঞুনানন্দজীর সহিত তথন প্রায়ই তিনি 'গিরিশবাধুর গৃহে যাইয়া শ্রীপ্রীঠাকুবের 
প্রসঙ্গাদি শুনিতেন। যাহা হউক, নিরঞ্জন মহারাজের ন্েহ-যত্বে এবং 
্রীপ্রীঠাকুরের ভক্ত, প্রখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিপিনবাঁবুর চিকিৎসাধীন 
কালীরুষ্ণের শরীর ধীরে ধীরে স্থস্থ হইয়া উঠিতেছিল । ইহা ১৮৯২ খ্রীষ্টান্দের 
শেষভাগের কথা । মঠ ততদিনে আলমবাজারে উঠিয়া আসিয়াছে । কালীকষঃ 
আলমবাজার মঠে চলিয়া আসিয়া পূর্বের ন্যায় আবার ঠাকুরের এবং মঠস্থ 
সাধুদের সেবায় লাগিয়া গেলেন। বরাহনগরের মতো আলমবাঁজারেও 
কালীকুফেের দিন ভজন-সাধন-সেবাঁয় খুব আনন্দে কাঁটিতে থাঁকিল। 

এইকালেই তিনি গোপালের মাকে সেবা করিব।র সুযোগও মাঝে মধ্যে 
লাভ করিয়াছিলেন। গোপালের মা তখন কখনও কখনও মঠে আসিয়া দুই- 
চারিদিন করিয়। বাস করিতেন। গোপালের মাকে তিনি প্রথম দশন 
করিয়াছিলেন গৃহত)গের পুবেই | কামারহাটিতে গোপ।লের মার বাড়ীর শ্মৃতি 
-তাহাঁর গে(পালগতপ্রাণতা, কালীকুষ্ণের জীবনে যেন গীধিয়া গিয়াছিল। 
প্রসঙ্গক্রমে পরে এইরূপ বলিতেন, “সেই পুনাঁনো এ'দোপড়া ঘরটি যেন 
তগবস্তাবের ম্পন্দনে পরিপূণ একটি মন্দির ধলে মনে হ'তে লাগলো, যেন ঠাকুর 
ওখানে জলজ্যান্ত বিরাজ বরছেন।. তার গোপালগতপ্রাণতা, কঠোরতা, 
বৈরাগ্য, সরলতা, সকলকে গোপাল বলে ডাকা--যেন সাক্ষাৎ মা যশোদ11” 

১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্ধের মাঝামাঝি । আলমবাঁজার মঠের জীবন কালীরুষ্ণের 
মনঃপ্রাণকে উত্নাহ উদ্দীপনায় ভরিয়া দিলেও তাহার শরীর কিন্তু তখনও 
সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতে পারিতেছিল না । মাঝে মাঝে জরভাঁব বোধ করিতেন 
-_কিনস্ত কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতেন না। শ্রীশ্রীমা তখন বেলুড়ে 
নীলাহ্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্চানবাটাতে , কালীকুঞ্ণ 'একদিন মাকে প্রণাম 


হ্বামী বিরূজানন্দ ৫৭ 


করিতে আসিয়া! তাহারই আদেশে নীলাম্বর বাবুর বাগানে বাত্রিবাস 
করিয়াছেন। স্বামী যোগানন্দজী তখন মায়েব প্রধান সেবক । ব্রিগুণাতীত 
মহারাজও জননীর সেবা করেন। গোলাপ ম] ও যোগীন মা মায়ের সঙ্গেই 
আছেন । প্রতাষে মাতৃচরণ বন্দন! কবিয়া কালীরুষণ পুনবায় ফিরিবেন। মাকে 
প্রণাম করিতেই, মা অতিশয করুণা-নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 
“বাবা, তোমায় দেখে আমার প্রীণে বডই কষ্ট তল। তোমার কেমন 
গোলগাল শরীরটি ছিল, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এখন কী চেহাবা 
হয়ে গেছে! ওরা সাধু ফকির মান্্ষ, তোমায় কি-ইবা খাওয়াবে । তৃমি 
কিছুদিন বাভী গিয়ে থাকো-_সেখানে ওমুধপত্র আও পুষ্টিকর পথ্যাদি করে 
শরীরটা সারিয়ে নাও ।” জননীর মুখে এহেন আদেশ শ্তনিয়! কাপীকৃষ্েের 
তো মাথায় আকীশ ভাঙ্গিয়া পভিল। কাপীরুষ্ণ নীরব । ম৷ পুনরায় বলিলেন, 
“তাই কর বাবা । তাতেই ভাল হবে।” 

কালীরুষেের বুক বাথায় মুচডাইয়া উঠিল--ছুই চক্ষে '্সশ্রু নামিয়া আপিল। 
ক্রুত মায়ের নিকট হইতে সপিয়া গিয়া নির্জনে বসিয়! কার্দিতে লাগিলেন । 
এদ্দিকে অন্তর্যামিনী মাও কালীকষ্ণের অজর-বেদন] অনুভব করিতেছিলেন,-- 
কিন্ত আদেশ তথাপি প্রত্যাহার করেন নাই। গোলাপ মাকে বলিলেন, 
“আহা কালীকুষ্ণের শরীব দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম । তাই বাড়ী 
গিয়ে ভাল খেতে দেতে বণলাম। তাতে তার মনে কষ্ট হল ভেবে আমারও 
চেখে জল আসছে ।” 

এদ্দিকে কালীকঞ্চের বেদনাহত হৃদয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে শান্তি প্রদ্দানের 
উপায়ও বিধাতা করিয়া দিলেন । যোগানন্দ মহারাজ নানা প্রবোধ দিয়া 
তাহাকে পরের দিন সকালে পুনরাক্ মাব নিকট পাঠাইণেন এবং মায়ের 
নিকট এন্ত্রদীক্ষা! প্রার্থনা করিতে শিখাইয়া দিলেন। জননী গ্রসঙ্ন] হইয় 
বালক কালীরুষ্ের মনে।বাঞ্ছ৷ পূর্ণ করিলেন । মা তাহাকে ইট্টমন্ত্র প্রদান 
করিয়৷ সাধনপ্রণালী উপদেশ করিলেন । শ্রীশ্রমার বরাভয় করম্পশে চিত্তে 
বল আসিল--দ্রঢ় সংকল্প করিলেন, বাড়ী গিয়া মায়ের নির্দেশ মতে! জপ-ধ্যান 
পৃজা-পাঠ লইয়াই কাটাইবেন। 

তখন বর্ধাকাল ছিল। মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া সন্ধ্যার দিকে 
কালীর আলমধাজার মঠের উদ্দেশ্তে যাত্রা করিলেন | মঠ হুইয়! বাড়ীতেই 
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ফিরিয়া যাইবেন। আকাঁশভরা মেঘ, টিপ, টিপ বৃষ্টি পডিতেছিল-_-ভরা 
গঙ্গা কুয়াশাঢটাকা। কালীকষ্ণ নৌকায় চডিলেন--ম' নীলাম্বরবাবুর বাগান 
বাড়ীর ছাদ্দে দাডাইয়া সন্তানের দিকে অপলক নেত্রে দেখিতেছিলেন | 
পুত্রের গাঁয়ে কত ফোটা বৃষ্টি পডিল, জননী বুঝি তাহা ও গণিত্তেছিলেন, স্তয়* 
বৃষ্টিতে ভিজিয়]। এ-দৃশ্য কালীরুষ্ণে মানসপটে অক্ষয় স্বতি হইয়] থাকিল। 

কালীকষ্ণ তাঁহাদের নারিকেলভাঙ্গার বাঁভীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন । 
তাহার জীবননাটোর একটি বিশিষ্ট অঙ্কে ইহা একটি দৃষ্তান্তর । বাভীর সেবা- 
যত্ব ও পথ্যার্দির ফলে তিনি উত্তরোত্তর সবল ও সুস্থ হইয়া! উঠিতে লাগিলেন । 
গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধ্যান-ধারণা, জপ-পূজা, স্বাধ্যায়াদি লইয়া মাতিয়! গেলেন। 
জপের সংখ্যা বুদ্ধি হইতে হইতে একলক্ষ আট হাঁজার পযন্ত উঠিযাছিল। 
ধ্যান-জপাস্তে মনের নানা ভাবকে গানের আকারে বাঁধিয়া রাখিতেন-_ 
এইভাবে কয়েকশত গান রচিত হইয়াছিল। বাড়ীর কাহারও সহিত 
মেলামেশা! করিতেন না-অধিকাংশ সময়েই ঘরের দরজাষ খিল লাগাইয়' 
বাখিতেন। কেবল খগেন, হরিপদ, হ্থধীব, সুশীল প্রভৃতি ধর্মবন্ধুরা আপিলে 
তাহাদের সঙ্গে ভগবৎ-প্রপঙ্গ ও মঠের কথাবার্তা বলিতেন। খন্ধুরাও আবার 
কালীরুষ্ণকে পাইয়! খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন- প্রতাহই বৈকাঁলে তাহার" 
আমিয়া জুটিতেন। কিন্ত ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা শোনার সময় নিষস্থিত 
»ইয়া মাত্র আধ ঘণ্টাঘ াঁডাইযাছিল। কাবণ ইহাতেও ধ্যান-জপের বিস্গ 
বোধ করিতে লাঁগিলেন-__বিশেষ, নির্দি্টসংখাক জপের অস্থবিধা অন্কভব 
করিতেন । 


কখনও কখনও আলমবাঁজা4 ম৩ হইতে সাঁধুর।-বিশেবত; শরৎ মহার।জ 
কালীরুষ্ের খোজ খবর লইতে আপিতেন। বাবুবাম মহারাজ, থোকা 
মহারাজ, নিরঞ্চন মহারাজ এবং সারদ। মহারাজ একাধিকবার কালীকৃষ্তদের 
বাড়ীতে আসিয়াছিলেন । 

এমনই ভাবে প্রায় ১৪।১৫ মান একটান। কাটিয়া গেল। পিগ্ররাবদ্ধ সিংহ 
পুনরায় অস্থির হইয়া উঠিল। কালীকৃষ্ণের অস্তরের বৈরাগা আবার তাহাকে 
ব্যাকুল করিয়। তুলিল। মনের অবস্থা জানাইয় শ্রশ্্রমীকে জয়রামবাটাতে 
এক দীর্ঘ পত্র পিখিলেন | পত্রের প্রতি ছত্রে নংসাঁর-বিরাগী বালকের ধদয়ের 
আকুতি মর্মম্পর্শীভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সংসার ঘেন তাঁহাকে গ্রা 
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করিতে চাহিতেছিল--ভীত সন্তান তাই মরল প্রাণে জননীর আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করিয়। উহা লিখিয়াছিলেন । পত্রখানি এইরূপ £ 


শরীর মক: 
শ্রাচরণ ভরসা ১৪ আশ্বিন, সোমবার ১৩০২ 
৩৯নং নাবিকেলডাঙ্কা মেন রোড 
কলিকাতা 


পরম পৃজনীয়া পরমারাধা। শ্রীমাতাঠাকুরা ণী শ্রীটরণ কমলেষু, 
মা 

আপনার শ্রচরণে আমার অপংখা সাঙ্গ প্রণাম জানিবেন 1.--***-, মা 
আপনাকে আমি প্রায় চিঠিপত্র লিখি না, তাহার কারণ আপনিই জানেন । 
এবার বিশেষ সঙ্কটে পড়িয়! ভয়ে ভয়ে আপনার সম্মুখে আনিয়াছি। মনে 
খুব ইচ্ছ। হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজয়রামবাটী যাইয়। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব 
ও মনের বাথা যদি ঘ্বণা লঙ্জ। ভয় তাগ করিতে পারি তাহা হইলে আপনার 
কাছে খুলিয়া বলিব । কিন্তু আপনার প্রতি টান না থাকার দকণ এবং ইহাই 
ম্যালেরিয়ার সময় বপিয়া যাইতে সাহল হইল না। অন্তরের ব্যথা অস্তরেই 
রহিল, তাহা চিঠিতে প্রকাশ কত্রিব কীব্ূপে ? আপনাকে সকলেই অন্তর্ধামিনী 
বলে, তবুও আপনি যদি তা না জানেন, তা আমারই অদৃষ্ট। আর যদি 
সকলই জানেন তাহলে ছুঃখ দ্ূর করেন না কেন, আমি কি করে জানিব? 
আপনি দয়াময়ী শুনিয়ছিলাম।:..আপনিও বলিয়াছিলেন, “একি পাষাণময়ী 
মৃতি পেয়েছ?” যাহা হউক আমার অবস্থাগুল আপনাকে জানাইলে আপনি 
নিশ্চয়ই দুঃখিত হইবেন জানি, কিন্তু কি করিব, আমার বড় ভয় হয়-- 
ভবিষ্যৎ যেন আমায় গ্রাস করিবে বলিয়া মনে হইতেছে । মা, তোমাকে না 
জানাইলে আর কাহাকেই বা জানাইব? কে আমায় অভয় শাস্তি দিতে 
পারিবে? আয় আপনাকে বলিলেও আপনি যি আমার বাসনা পুর্ণ না 
করেন---কি করিব, জানিব অদৃষ্ট বা কর্মফল। 

মা, আমার যাহাই হোক আর নাই-ই হোক, মরিলেও তোমাকে কি 
দোষ দিতে পারি? আপনি আমায় বাটাতে পাঠাইয়াছিলেন বটে, “বাড়ীতে, 
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থাকিয়! তাহাকে ডাকিলে আরও শীঘ্র উন্নতি হইবে? বলিয়া কতই অভয় 
আশ্বাস দিয়াছিলেন বটে। কিন্তু তাহা হইল না বলয়! কি, সেই যে আপনি 
উপরে উঠিয়! গিয়া আমার জন্য কতই কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা কি মরিলেও 
ভুলিতে পারিব? একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিতে গঙ্গার উপর 
নৌকায় বুটি হওয়াতে, আপনি ব্যাকুল হইয়া ছাদে দ্াডাইয়া গঙ্গার দিকে 
চাহিয়া, আমাঁব গাঁয়ে কত ফোঁটা জল পড়ে দেখিবার জন্য নিজে বৃষ্টিতে 
ভিজিয়াছিলেন, তাহাও কি জন্মে ভুলিতে পারিব? মা, আপনি তখন 
আমায় ম্যালেরিয়ায় ভূগিতেছি দেখিয়া মায়ায় ব্যথিত হইয়া! ও অন্যান্ট কারণে 
বাড়ী গেলে স্তখে থাকিব ভাবিয়া বাড়ী আগিতে বলিলেন ও কত কৃপা 
করিলেন। আমিও বাঁভী ব্ম।পিয়! প্রথম ব্মরটি আপনার কথা মত খুব সাধনে 
কাঁটাইলাম। তখন আমার একটুও সময় বৃথা নষ্ট হইত না। তখন আমি 
দিনের মধ্যে সাঁডে চৌদ্দ ঘণ্টা ও ৮৫ হাজার জপ করিতাম। কিন্ত এক্ষণে 
৫1৯ ঘণ্ট] ও ত্রিশ হাজার জপও হয় না। তখন বেশী জপ কবিতাম বলিয়৷ 
মনের কেমন তেঙ্গ ছিল, কিন্ত এখন অত্যন্ত পতিত হইয়! গিয়াছি, মন 
অতিশয় দুবল, কত রকম আপক্তিতে নাচাইতেছে ও ধর্মভাঁব যেন একেবারে 
লোপ পাইতেছে। মা» এইরকম ভাবে যদি আর দুই চার বসব থাকি ত 
আপনি দেখিবেন যে আমি কি হইয়া যাঁই। 

মা, প্রায় দেড মাম গণ হইল আমি একদিন বাগবাজারে গিয়াছিল।ম, 
তখন যোগেনবীবুর» শরীর শোধরাইবাব জন্ত বৃন্দাবন যাইবার ভানী ইচ্ছা 
হইয়াছিল। আমাকে বপিলেন, “অ।মার শেবার জন্ত সঙ্গে যাইবার একজন 
লোক পাইতেছি না, তুমি যদ্দি যাও তাহা হইলে আমি যাই। আমি 
যাইতে ম্বীকাঁর কবিলাম ও মনে করিলাম যে, যোগেনবাবু যতদিন পশ্চিমে 
ঘ|কিবেন তীহাঁর সঙ্গে থাকিব, পথে যদি উনি করসিকাঁতায় ফেরেন তাহ! 
হইলেও আমি পশ্চিমেই থাঁকিযা যাইব । মনের এই অভিপ্রায় আমি ব।ড়ীতে 
বলায়, বাবা ও মা উভয়েই আমাকে যাইতে দিতে ক্বীরুত হইলেন এবং 
আমার যাইবার জন্য যা যা দরকার তাহা মা সমস্তই দিতে চাহিলেন। কিন্ত 
এখন যোঁগেনবাবৃব ভাঁব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাঁহার পশ্চিমে যাইবার 
"তেমন ইচ্ছা নাই। মা, আপনি যদি অনুমতি করেন তাং] হইপে আমি 


সস সপ চা 


১। স্বামী ষেগালন্দ । মঠেৰ সন্যাসিগণ ৩খনও পুবাশ্রমের পামেই গরিচিত হইতেন। 


স্বামী বিরজানন্দ ৬১ 


এখন একলাই বৃন্দাবনে যাই। সেখানে বাবুরামবাবু১ ও হুবোধবাবৃৎ 
আছেন, বলরামবাবুর কুঞ্জে থাকিবার জন্য খাইবারও কোন কষ্ট নাই। আমি 
তাহার্দের কাছে থাকিলে কোন কষ্ট হইবে না। এবং এখন ছুই এক বৎসর 
পশ্চিমে একলাও থাঁকিব না। যদি বাবৃরামবাবু বা স্থবোধবাবু কলিকাতায় 
চলিয়া আসেন তাহা হইলেও মঠের অন্য কেহ যিনি পশ্চিমে থাঁকিবেন, তাহার 
কাছে গিয়া! তাহার সঙ্গেই থাকিব। মা, আমার উদ্দেন্ত ঘোরাঘুরি বা 
সন্ানী সাজা তে! নহে,-যেখানেই হোক একট! জায়গায় রহিলাম, দুটি 
খাইতে পাইলাম ও মনে কোন ব্যাঘ।ত না পাইয়। সাধন করিতে পারিলাম। 
০০০ আপনি ভষ করিবেন না যে ছেলেমান্ষ কোথায় যাইবে, হয়তে। খুব 
কষ্ট পাইবে । এইখানেই বা কি কম কষ্ট পাঁইতেছি। এতদিন সহা করিলাম 
আপনাকে কিছুই বলি নাই । আপনি জিজ্ঞানা! কবিলে ভাল আছি? মাত্র 
বলি। যতই সহা করিতেছি ততই দেখি ইহার! আমাকে গ্রাস করিতে 
চায়।-.*.'"মঠের বারজন "মামা অপেক্ষা কম বমমে লন্যাস লইয়াছেন। 
তবে এই কথা সত্য যে তীহাদের সহিত আমার তুলনাই হয় না । মা এখন 
আপনি যা ভাঁল বিবেচনা করিবেন তাহ! লিখিয়! পাঁঠাইবেন | ** - ২, 

মা আপনি আশীবাদ করুন যাহাতে আমি দিনরাত সাধন-ভজন করিতে 
পারি, মনের যত কুপ্রবৃত্তি সব একেবারে ণাঁশ হ'য়ে যায়, বিশেষত যাতে 
আপনার শ্রীচরণে সদ! সর্বদা আমার অচল ভালবাসা-ভক্তি হয়। 

মা! আমি তোমার অতি অকৃতি সন্তান । দেখুন মা, একজন লোক যদি 
অন্ত কাহারে! কাছ থেকে যত্ব আদর পায় তাহলে তাহার প্রতি স্বভাবতই 
একট] টান বা ভালবাস! পডে। কিন্তকি আশ্র্ষের বিষয় যে আপনি মানুষ 
হয়ে এসে আমাঁদের কত অভাবশীয় যত্বঃ আদর, ভালবাসা, জেহ, মায়া, দয়া 
করিলেন, তবুও পাপ মন আপনাকে ভালবামিতে পারিল ন1। ছেলে 
বিদেশে থাকিলে মার জন্ত কতই তাঁর ভাবন। হয়, মাকে দেখিবার জন্য কতই 
ব্যাকুলতা হয়। কই আমার তো! মার কাছ থেকে অস্তর থাকার জন্য 
কখনই কষ্ট বোধ হয় না। মা, আপনি আশ্বাস দিয়াছেন হবে হবে? । 
মা, তাহ! ক্রমে ক্রমে হবে, না হঠাৎ একদিন হবে? ক্রমে ক্রমে হইলে ত 


৬২ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


এতদিনে ( ২।৩ বৎসরে ) একটু ৪ হোত । মা, নিজগুণে দয়া করুন। মঠে 
ধাহারা সন্গ্যানী হইয়াছেন কে আর তীহার রূপ] ভিন্ন নিজের জোরে সংসার- 
ত্যাগ করিয়াছেন? আপনার যদি কপা থাকে তাহ। হইলে অতি অকিঞ্চন ঘে 
আমি, আমিও কি সন্গ্যাসী হইতে পারিব না? 

মা, খেলাৎ১ আপনাকে একবার জিজ্ঞাস]! করিয়াছিল, “আপনার অপাধা 
কি? তাহাতে আপনি বলিয়াছিলেন, “আমার অসাধ্য তিনি'। কিভাবে 
আপনি বলিয়াছেন তাহা আঁমি জানি না কিন্ত সারদাবাবুরং মুখে শুনিয়া- 
ছিলাম যে তিনিও আপনার বিষয় বলিয়াছেন, 


“অনন্ত রাধার মায়া কতনে না যায়। 
কোটী কৃষ্ণ কোটা বাম হয় রয় যাঁয় |, 


আপনি মনে করিলে সকলই করিতে পাবেন, কেন করেন না আপনিই 
জানেন। আপনি যদি বোঝেন যে আমার বাঁডীতে থাকিলে ভাল হইবে, 
আপনি মনে করিলে আমার যদ্দি বাহিবে মন্দ হয় সেটাকেও কি যাঁতে ভাল 
হয় তাহা কি করিতে পারেন না? আপনি সকলই জানেন ও বোঝেন 
তাঁতে বেশী আর কি লিখিব? যা ভাল বিবেচন। করেন বলিয়া পাঠাইবেন। 
আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষায় বহিলাম, যত শীঘ্র হয় বলিবেন। 

আপনার শরীর এখন কেমন আছে বিশেষ করিয়া বলিয়। পাঠাইবেন । 

মা আপনার 
অতি অকৃতী সন্তান 
কাপীকক, 


বালক বৈরাগীর মি আবদার মাখানো আতি মাতৃ-হৃদয় স্পর্শ না করিয়া 
পারে নাই। প্রার্থনায় সাড়া মিলিয়াছিল-_শ্রীপ্রমা অন্ধমতি পত্রে 
লিখিয়াছিলেন £ 


চপ শাম শাস্তি 


১। বাল্যবন্ধু খেলাৎ চটে পাধ্যাঘ। 
২। স্বামী বিগুণাতীতানন্দ। 
৩) ্রীরামকৃফ। 


খ্বামী বিরঙ্গানন্দ ৬৩ 


শ্ীশ্রীকালী 
জয়বামবাটী 


সন ১৩১২, ২০শে আশ্বিন। 
চিরজীবেষু-_ 


পরম শ্তভাশীর্বাদ বিশেষ পরে-_ 

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার কষ্ট হইতেছে শুনিয়া 
অতিশয় দুঃখিত হইলাম । শ্রীশ্রবৃন্দাবনধাঁমে যাইয়া গোবিন্দ জীউ দর্শন 
করিতে পারিলেই ভাল। তোমার পিতামাতার সম্মতি লইয়া! «গোবিন্দ জীউ 
দর্শনে যাইবে । বিজয়, খগেন, স্বশীল, খেলাৎ, শশী, ফণী, হরিপদ, কানাই 
প্রভৃতিকে আমার আশীবাদ জানাইবে। তোমার মাতাকেও আমার 


'মাশীর্বাদ জাঁনাইবে। 
মাতাঠাকুরাণী 


পঞ্জে জননীর অনুমতি লাভ কিয়া কালীকষ্চ আর কালবিলম্ব না করিয়া 
আপমবাজার মঠে গিয়া সকলের সহিত দেখাশোন। করিয়া সোজ। জয়রাম- 
বাটাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। “ঠাকুরের প্রতি অচল! ভক্তি হোক”-- 
জগজ্জননীর এই অমোঘ আশীবাঁদ শিরে ধারণ করিয়া বুন্দীবনের পথে তিনি 
কাশী যাত্র! করিলেন । ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্ষের ২*শে অক্টোবর | তরুণ পারব্রাজকের 
মনে আনন্দের অবধি নাই আজ । যাত্রীকালে মাকে আবার এক পত্র 
লেখেন-_যদিও পত্র লেখ] শেষ করেন কাশীতে পৌছিয়া। পত্রথানি পড়িলে, 
তাহাই ধারণা হয়। সরল আনন্দোচ্ছল বৈব্রাগ্যেরই প্রতিচ্ছবি ইহ] । 
কালীকৃষ্ণের পক্র £ 


শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীচরণ ভরসা ৪ঠা কাতিক 
পরম পৃজনীয়া পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণ কমলেযু-_ 

মা, আপনার শ্রীচরণে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। মা 
আপনার বিশেষ কূপায় আমি আজ গৃহত্যাগ করিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিপাম। 
বাড়ী হইতে আসিবার লময় মা যদিও কাদিতে লাগিলেন, তবুও আমার 
ভবিষ্যতে যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার জন্ত কত আশীবাদ করিলেন। আমার 


৬৪ ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


বাড়ীর মা যদি এমন না হইতেন তাহ] হইলে কি আমি এমন হইতে 
পারিতাঁম ?**"আপনার কাছে এইমান্ত প্রার্থন! করি যাহাতে তাহার মঙ্গল 
হয়,-আপনি তাহাকে আশীর্বাদ করুন যেন তাহার মনে শাস্তি হয়। 

মা, তোমার ছেলে এখন একলা ॥। তাহাকে ভবের নানা বিপদ বিসম্বাদ 
হইতে রক্ষা করিয়া! তাহার সহায় হউন। মা আপনার অপার করুণ-_ 
কেবল অবিশ্বামের জন্য কতই ভাবিয়। মরি। মা, আপনাকে যেন কখনই 
না ভুলি। সদা-সব্দা যেন আপনার ধ্যান মনন করিতে পারি । মা, তুমি 
ছাড়া যেন আমার জীবনে অন্য কিছুই ন! উদ্দেশ হয়--আর কিছু দাও ন। 
দাও, আপনার শ্রীচরণে যাহাতে আমার অচল প্রাণঢালা! ভালবানা ভক্তি 
হয় তাই করিয়া দিতে হইবে। 

আমি আপনার অনুমতি পাইয়া! কি পরিমাণ আনন্দিত হইয়াছি বলিতে 
পারি নাঁ। মা, আমার ভার সমস্ত তোমার উপর দ্রিলাম। তুমি মা, আমায় 
হাত ছাডা করিও না_তাহ। হইলে অমি পড়িয়া যাইব। যে পথে যেভাবে 
গেলে আমি শীঘ্র শীদ্র আপণার শ্রচরণে প্রস্ফুটিত হইতে পারি আপনি নেই দিকে 
অ]মায় জোর করিম] লইয়] যাইবেন। মা আমায় তোমাময় করিয়া রাখ । 

মা, আমি মঙ্গলবার সকালবেলা প্রীশ্রীকাশীধামে আসিয়া পৌছিয়াছি। 
গোপাল দাদার* কাছে বংশী দত্তের বাটাতে আছি। এখানে গোপালদাদ। 
আমায় খুব যত্ব করেন, কোন কষ্ট নাই। মা, এখানে আট দশদিন 
থাকিবার ইচ্ছা আছে, তারপর রাখালবাবুং ও যোগেনবাবুরত কথামত কাশী 
হইতে অযোধ্য! দর্শন করিয়! পরে বুন্দাবনে যাইব । এবার আপনার জগদ্ধাত্রী 
পূজ] দেখিতে পাইলাম না। মা, আশীর্বাদ করুন যাহাতে আপনার শ্রীচরণে 
আমার অচল! ভালবাসা তক্তি হয়। 

মা, আপনার মেহের 
কালী, 

পুনশ্চ £--মা, আমি রাখালবাবু ও যোগেনবাবুর কথায় গেরুয়া বসন 

পরিয়াছি। 


১। স্বামী অন্বৈতানন্দ। 
২। স্বামী ব্রঙ্জানন্দ। 
৩। স্বামী যোগানন্দ। 


স্বামী বিরজানন্দ ৬৫ 


কাশীধামে স্বামী অছৈতাঁনন্দজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আরও কয়েকজন সন্তান 
্রহ্ষানন্দজী, যোগানন্দজী, শিবানন্দজী, অভেদানন্দজী প্রমূখ ত্যাগী মহাত্মাদের 
পুণ্য সঙ্গে কালীকৃষ্ণ পরমানন্দে পুনরায় আপন ভাবে ডুবিতে থাকিলেন। 
কাশীধামেও শ্রত্রীমায়ের আশীর্বাদী একটি পত্র আসিয়াছিল। কালীরুষ্ণকে মা 
লিখিয়াছিলেন £ 


শীশরীদ্্গ শরণম্‌ ১৩ই কান্তিক 


শ্রীমান কালীকষ্ণ-_ ০০০ 
তোমার পত্র পাইয়া স্থখী হইলাম। তোমার পুজনীয়া মাকে এবং 
তোমাকে আমি আশীধাদ করিলাম । তোমাদের নিমিত্ত আমি তাহার নিকট 
সবদ] প্রার্থনা করি। মধো মধো তোমার কুশল লিখিয়৷ স্থথী করিও । শ্রাম।ন 
গোপালকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে এবং মধ্যে মধো কুশল লিখিতে 
বলিবে ।--"**জগস্ধাত্রী পূজা! স্থসম্পন্ন হইয়াছে । কলিকাতা হইতে শরৎ ও 
আরও কয়েকজন, ছেলেরা আসিয়াছে -- "*, ৷ তুমি কোন তীর্থ আপনি 
দেখিলে আমাকে সকল লিখিয়া পাঠাইবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও। 
লাবধানে থাকিও, তাহার দিকে সবদ দৃষ্টি রাখিয়া চলিও | এবং মধ্যে মধ্যে 
আমায় পত্র দিয়া স্বথী করিও । ইতি-- 
শুভানধ্যায়িনী 
মাতাঠাকুরাণী 
পুনশ্চ £-_ 
গোপালকে শরতের প্রণাম জানাইও এবং তুমি তাহ।র ভালবাস! 
জানিও। 


কাশীতে মাধুকরী ভিক্ষায় কালীকষ্ণ বেশ অভ্যন্ত হুইয়। গিয়াছিলেন। 
প্রায় একমান এইভাবে কাশীবাস করিয়া তিনি বৃন্দাবন ধামে আসিলেন। পথে 
অযোধ্যা দর্শনার্দিও করিয়াছিলেন । বৃন্দাবনের্র “কালাবাবুর কুঞ্চে' তখন স্বামী 
প্রেমানন্দজী অবস্থান করিতেছিলেন। কালীর আমিয়] তাহারই নিকটে 
ছিলেন। একই ঘরে বাবুরাম মহারাজের পবিভ্র সঙ্গে বৃদ্দাবনবানের এই 
দুর্লভ স্থযোগ লাভ করিয়া কালীরুষ্চ আনন্দে ভরপুর হইয়া! থাকিতেন | বহ্‌- 
আকাঙ্গিত ধ্যান-ভজনাদিতে আবার তিনি ডূবিয়! যাইচ্ছে লাগিলেন । 


মু স্বাষজীর পদপ্রান্তে 


বুদ্দাবনে মাসাধিককাল তপন্তাদির পরে বাল্যবন্ধু খগেন্দ্রনাথ (বিমলানন্দ)-কে 
লিখিত একটি চিঠিতে ত্ীহার তদানীস্তন মানদিক ভাবটি বেশ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। পত্রের এক জায়গায় কালীকষ্ণ লিখিয়ছিলেন-_-“তথাঁকথিত 
'গৃহন্থখ এবং প্রিয় বন্ধুগণের সাহচর্য ছেড়ে আমি এখন অন্য সীমায়! ভগবৎ 
দর্শনের একমাত্র আশা নিয়ে এই পুণ্যতীর্থে এসেছি। অনিত্য সাংসারিক 
কোন ঝঞ্কাট আর নেই। কই এবং কচ্ছ্রতাকে গ্রাহথ করি না । একমাত্র 
দৃষ্টি আত্মার নবজন্ম। আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের অদীম কৃপা!” মাধুকরী 
ভিক্ষা, তপশ্তা এবং ব্রজমগুল-পরিক্রমাদিতে দিন বেশ আনন্দেই কাটিতে 
লাঁগিল। জপধ্যানের মাত্রা তখন এত প্রবলভাবে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে 
রাত্রে কালাবাঁবুর কুঞ্জের ছাদে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতে করিতে অনেকদিন 
গায়ের উপর দরিয়া কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়! গিয়াছে, তবুও আসন ছাড়িয়া 
উঠেন নাই। বুন্দাবনে ম্বামী প্রেমানন্দজীর পুণ্য সাহচধে এইভাবে প্রায় দেড 
বৎসর কাটিয়া ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড কঠোরতার ফলে তাহার শরীরের উপর 
দাক৭ প্রতিক্রিয়া! দেখা দিয়াছিল-_ক্রমে বেশ দুর্বল হইয়৷ পড়েন । এই তপপ্তা- 
কাঁলের স্মৃতি কালীকৃষ্ণ আজীবন অতিশয় আবেগের সহিত ম্মরণ করিতেন। 

স্বমী বিজ্ঞানানন্দজী তখনও সংসার ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘে যোগদান করেন 
নাই। শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নামেই তখনও তিনি পরিচিত। উত্তর- 
প্রদেশের এটোয়া শহরে তখন তিনি ডিগ্রিক্ট ইন্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত । 
প্রেমানন্দজী কালীরুষ্ণকে লইয়া তাহ!রই নিকটে চলিয়া গিয়াছিলেন--উদ্দেস্ত 
ছিল, কালীকৃফ্ণের জন্য বাযু-পরিবর্তন ও চিকিৎসা-পথ্যাদির বন্দোবস্ত কর]। 
হরিপ্রসন্ন মহারাজের আদগ্যত্ে ও ব্যবস্থাপনায় কালীকষ্ণ অল্পদিনেই আবার 
সারিয়! উঠিয়াছিলেন। 

পুনরাঁয় বৃন্দাবন । ১৮৯৬ সালের শেষাশেষি এক বিশেষ শুভ সংবাদ 
বাবুরাম মহারাজ ও কালীকষ্ণকে বাংলার দিকে আকৃষ্ট করিল। খবর 
আসিল, স্বামিজী শীপ্রই শ্বদেশে ফিরিয়া আঁসিতেছেন। ম্বামিজীর আকর্ষণ 
ুর্সিবার । তীহার! বাংলা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন এবং কলিকাতার 
পথে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটাতে গিয়া ্প্রীমায়ের চরণবন্দনাও করিয়া 
আসিয়াছিলেন। পরে তাবকেশ্বর হুইয়! বাবুরাঁম মহারাজের জন্মস্থান আটপুরে 
কয়েকদিন ভ্তাটাইয়া তাঁহারা ১৮৯৭ সালের মার্চ মানে আলমবাজারের 


স্বামী বিরজানন্ ৬৭ 


মঠে আনিয়া পৌছিলেন। স্বামিজী ইহার কয়েকদিন পূর্বেই পৌছিয়া 
গিয়াছিলেন। 

এতকাল ধাঁহার পথ চাহিয়া কালীকুষ্ণ দিন কাটাইতেছিলেন--ধাহাকে 
এতদিন শুধু ধ্যানই করিয়াছিলেন, আজ তাহারই সহিত চাক্ষুষ মিলন হুইল। 
স্ব(মিজী কাশীরুষ্ণের কথ! ইতিমধো মঠের গুরুভ্রাতীদের নিকট আনিয়াছেন। 
তাই কালীকষ্ণ স্বামিজীকে প্রথম দর্শন করিয়া প্রণাম করিবামাত্্-:«ও£ঃ এই 
ছেলেটি বুঝি,” বলিয়া সন্সেহে তিনি কাপীকষ্ণের মুখের দিকে তাকাইলেন। 
শ্বমিজীকে প্রথম দর্শন করিবার পর তাহার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল তাহা 
কালীকৃষ্ণ নিজে এইভাবে পরে পিপিবদ্ধ করিয্াছিলেন--“মেই সন্মোহন চক্ষু 
_য!ব কথা শুনেছিলাম ও অ।মেরিকাপ কাগজে ০৪০08এ পড়েছিলুম ! 
তার সমস্ত শরীর দিষে যেন একট! জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে । কি অপরূপ মূত্তি-_ 
একাধারে পৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেলা, একটা 00001818706 ভাব, 
& 0922117)6 09290991161 আমার 8:৪6 12000:9581090-_ভালবাসা, ভক্তি 
ও তয় মিশ্রিত ভাব। 

“সে সময় স্বামিজীর গায়ের রং বেশ টকটকে ফরল1 ছিল। মুখখাঁন! 
যেন সর্বদাই একটা অপূর্ব তাবে ও তেজে অগ্নিবর্ণ দেখাতে! । যেন 
চোখা চোখি হ'লে চোখ ঝলসে যাবে, চাওয়া! যেত না। তিনি যখন ভিতর 
বাড়ীর ছাদে কৌগীন মাত্র পবে আপনার ভাবে বিভোর হয়ে সিংহের মতো 
ঘুরে ঘুরে পায়চারি করতেন তখন মনে হ'ত, যেন আধ্যাত্মিক জগতের 
নেপোলিয়ান, তাঁর পদক্ষেপে যেন ছুনিয়াট। ৪1100106 17070. 00063 118 
£9০৮, যেন টলমল করছে। মনে হ'ত যেন একট] মহাশক্তির শ্ফুরণ অনবরত 
হচ্ছে ও ফেটে পড়ছে।” 

কিছুদিনের মধ্যেই স্বামিজী কালীরুষজকে এবং আরও তিনজনকে ১ 
মন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রদান করিতে লক্কল্প করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরে 
স্বামিজী ও তাহার ত্যাগী গুরুভ্রীতাগণের সন্ন্যামগ্রহণোপলক্ষে বরাহুনগর 
মঠে যে বিরজা-হোমাগি প্রজ্জলিত হইয়াছিলৎ, তাহার পর ইহাই প্রথম 
বিরজা হোম। ইহা ১৮৯৭ শ্রীষ্টাবের প্রথম . দিকের কথা। স্বামিজীর 


১ নুসীল (প্রকাশীনন্দ ), কানাই (নির্ভযানন্দ ) এবং যোগেন চাটুষ্যে (নিত্যানন্দ)। 
২ জানুআরি, ১৮৮৭ ধ্রীঃ। 


৬৮ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


আদেশে তাহার গৃহস্থ শি শ্রীশরৎ চক্রবর্তী মহাশয় সন্ন্যাসপ্রার্থীদের আত্ম- 
শ্রাদ্ধাদি কার্ধে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। স্বামী রামরুষ্কানন্দজী অহ্্েয় 
পূজা ও মন্ত্রার্দি উচ্চারণ সহকারে হোমাগ্নি প্রজ্জালিত করিয়াছিলেন । 
সন্গ্যাস-দীক্ষান্ত্ে স্বামিজী কালীকষ্ণের নৃতন নাম দ্বিলেন-স্বামী বিরজানন্দ। 

আলমবাঁজার মঠে অন্ঠষঠিত এই এঁতিহাসিক সন্গাস-ঘজ্জের শ্মৃতি 
বিরজানন্দজীর মানসপটে চিরসমূজ্জল ছিল-ন্বামিজীর সেদিনের অপৃব 
জ্যোতিঃঘন মূত্তি তাহার চিত্তে আজীরন উত্তাসিত ছিল। যতিশ্রেষ্ 
স্বামিজীর মেদ্িনকাঁর রূপ ভাষায় বর্ণনার নহে। বিরজানন্দজীর স্মতিচিত্র 
এইরূপ: “তার স্বতঃপ্রদীপ্ত মুখমগুল হ্বোমাগ্রির উজ্জল প্রভায় অপূর্ব 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'ল, যেন লাক্ষাৎ অগ্নিদেবতা নরবিগ্রহ ধারণ ক'রে 
সমাসীন! আমাদের সন্নযাস-দীক্ষা দান ক'রে হ্বামিজীর সে কি আনন্দ! 
বোধ হয় গৃহস্থের নবজাত পুত্র সম্তান হলেও এত আনন্দ হয় না।” 

নবীন সন্যানী-চতুষ্টয়কে স্বামিজী সেদিন প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া 
ছিলেন,_”তোমর1 মানবজীবনের শ্রেষ্টব্রত গ্রহণে উৎপাহিত হয়েছ, ধন্য 
তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ--ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। “কুলং 
পবিত্রৎ জননী কৃতার্থা” |” বিরজানন্দ-প্রমুখকে দেখাইয়া বিবেকানন্দরূপী 
মৃতিমান সন্গ্যাস সেদিন দৃপ্তকঠে বলিয়াঁছিলেন, “এর ব্রহ্মচর্ধে প্রদীপ্ত হয়ে 
জলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করবে ।” 

গোপালের মা কয়েকদিন পরে মঠে আসিয়! নবীন সন্ধ্যামীদের দেখিয়! 
কতই না আনন্দিত হুইয়াছিলেন। “বিরজানন্দ' নামটি শুনিয়া বলিগ্ন! 
উঠিগলাছিলেন, “আহা! বেশ নামটি হয়েছে, ঠিক নাঁম হয়েছে-_বিরজানন্দ-_ 
বেজার নেই ।” 

আঁচার্ধ বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিরজানন্দের জীবন-নাট্যে নৃতন 
অঙ্ক আরস্ভ হইল। ব্বামিজীর পরদপ্রাস্তে বসিয়৷ জান ভক্তি যোগ ও কর্মের 
সমন্বিত আদর্শে শিক্ষা ও সাধন চলিতে থাকিল। শ্বামিজীর ব্যক্তিগত সেবা 
করিবার হূর্লভ সৌভাগ্যও এইকালে তাহার হইয়াছিল। শ্রীগুরুর নিকটগর 
"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮” মন্ত্র লাভ করিয়া! কিছুকাল পরে তাহারই 
আদেশে ছুতিক্ষ-গীড়িতদের দেবার ভার লইয়া! বিরজানন্দজী দেওঘয়ে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। তাহার পরিচালনায় দেওঘরে সেবক অভিশয় নুশৃজ্ষপভাবে 
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সম্পাদিত হইয়াছিল। মনীষী রাজনারায়ণ বন্ধুর সহিত এই সময়ে দেওঘরে 
তাহার পরিচয় হয়। 

স্বামী তুরীয়ানন্দজী অতিশয় ন্সেহভরে বিরজানন্দকে তখন শাম্বাদি 
পডাইতেছিলেন। আলমবাজার মঠবাঁড়ীর উপরে উঠিবার পিড়ির নীচে 
নিরালায় এককোণে বমিয় তিনি শান্বপাঠ করিতেন--হরি মহারাজ সিড়ি 
দিয়া ওঠ] নামার সময়ে আসিয়া তাহার কাছে বসিতেন এবং পাঠ বুঝাইক্সা 
দিতেন। হরি মহারাজের সহিত এই সময় হইতেই যে নিবিড় সম্বন্ধ স্বাপিত 
হইয়াছিল, বিরজানন্দের উত্তরজীবনে তাহার প্রভাব বড কম নহে। হরি- 
মহারাজ-গ্রসঙ্গে এই কালের স্থতি তাহার মনে উঠিলে প্রায়ই বলিতেন, “আলম- 
বাজার মঠে এসে হরি মহারাজ খুব অস্তর্মখ ভাবে থকতেন। পরিব্রাজক 
জীবন শেষ করে তিনি মঠে আমবেন যখন কথা হচ্ছে, তখন শশী মহারাজ 
একদিন আমায় বললেন, “দেখবি কেমন সিদ্ধ মহাপুরুষ” । হরি মহারাজকে 
প্রথম প্রথম খুব সমীহ করে চলতুম-_কিস্ত তিনি তার ন্মেহ ভালবাসায় 
আমাকে এমন করে নিয়েছিলেন যে তীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তার সঙ্গ ও 
কথাবাতায় আমার সমস্ত অবসর সময় কাটাসুম।” 

মঠে তখন শান্ত]লোচনা, বক্তৃতা ব] প্রবন্ধাদি পাঠের মাঁধামে শাস্্ব্যাখ্য। 
ইত্যাদি নিয়মিত হইত। স্বামিজীর নির্দেশে সমবেত সাধুমণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় 
প্রতি রবিবারেই পালাক্রমে এক এক জনকে কোন একটি বিষয়ে বক্তৃতা বা 
প্রধন্ধপাঠ করিতে হইত। বিরজানন্দের ভাষণ হরি মহারাজের বিশেষ প্রিয় 
ছিল--তীহার বাচনভঙ্ষির তিনি খুব প্রশংসা করিতেন। একবার বলরাম- 
মন্দিরে অনুষ্ঠিত এইবূপ একটি আলোচনা-সভায় কোনকপ প্রস্ততি ছাড়াই 
বিরজানন্দের সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শুনিয়। ন্বামিজীও খুব খুশী হুইয়াছিলেন। 

১৮৯৮-এর ফেব্রআরিতে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে 
উঠিয়া আসিয়াছিল। পরে বেলুড়ের বর্তমান স্থায়ী মঠ এ বৎসরের *ই ডিসেম্বর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯-এর প্রথমভাগেই বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে ঢাকায় 
প্রচারকার্ষের জন্য শ্বামিজী মনোনীত করেন। প্রকাশানন্দ প্রচার উদ্দেশ্যে 
যান! করিতে সম্মত হইলেন, কিন্ত বিরজাননদ স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। 
নানাভাবে ইতভ্ততঃ করিয়া ত্বামিজীর নিকট অবশেষে মাঙ্গনয়ে বলিলেন, 
“সাধন-ভজন কিছুই করলুম না, ভগৰানকে এখনও উপলব্ধি করতে পারলুম 
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না, আমি কি বক্তৃতা কোরব ?” স্বামিজী বুঝাইয়া বলিলেন, “তুই তো 
আচার্ধের অভিমান রেখে বলবি নি, সেবার ভাবে যেমন অপর দশটা কাজ 
করিস্‌, বন্তৃতাও সেই ভাবে করবি ।” 

স্বামিজী তখন কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। 
বিরজানন্দকে সেইখানেই ডাকাইয়! আনিয়া উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। বিরজানন্দ প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইতেছিলেন ন1। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত আচার্ধের নিরদেশ মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গুরু- 
শিল্তের মধ্যে এ-বিধয়ক কথে।পকথনটি যেমন শিক্ষা্রদ তেমনই হদয়ম্পশী । 
বর্তমান প্রবন্ধের স্থচনাতেই আমর! ইহার উল্লেখ করিয়াছি। 

কয়েকদিন পরে মঠে হ্বামিজী একধিন ঠাকুরঘরে গিয়া নিজে অনেকক্ষণ 
ধ্যান-পুজার্দি করিলেন এবং বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে কাছে বসাইয়া, 
তাহাদের মাথায় হাত রাখিয়া খুব আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, “বিশ্বাস 
কর্‌, তার শক্তি তোদের ভিতর সংক্রমিত হয়েছে । জাঁনবি সঙ্ঘই ঠাকুরের 
সমট্টি শরীর” স্বামিজী সেদিন তাহার এই শিষ্যদধয়ের মধো শুধু “শক্তি-সধশর” 
করিয়।ই ক্ষান্ত থাকেন নাই-_বিরজানন্দকে আরও কিছু বিশেষ দ্দিয়াছিলেন। 
উপযুক্ত প্রার্থীকে মন্ত্রদীক্ষা্দানের অধিকারও বিরজাঁনন্দকে সেদিন তিনি 
প্রদান করেন,_-কী মন্ত্র প্রদ্ীন করিতে হইবে, তাহাও শিখাইয়াছিলেন। 
সাধারণ দৃষ্টিতে বিবজানন্দ ধর্মগুরুর আপনে বমিয়াছেন ১৯৩৮-এর শেষে। 
কিন্ত জগদ্গুরু হ্বামিজী কর্তৃক তিনি বহু পৃবেই এ আসনের জন্ত মনোনীত 
হইয়া থাকিলেন, এবং স্বয়ং তাহারই নিকট হইতে যথাযোগ্য “চাপরাশ” লাভ 
করিলেন, ইহ] সতাই এক তাৎ্পর্ধপূর্ণ ইতিহাঁস। বিরজানন্দের নিজহাতে- 
লেখা ব্যাক্তিগত দিনলিপিতে এই ঘটনাটির সবিস্তার উল্লেখ__আমাদের 
কাছে খুবই প্রেরণাপ্রদ। স্বামিঞীর অভয় করম্পর্শে শক্তিমান গুরুত্রাতৃদ্বয় 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁণী প্রচারোদ্েস্তে পুববঙ্গে যাত্রা করিলেন। সেদিন 
১৮৯৯ গ্রী্াবের ৪ঠ1 ফেব্রুআঁরি | 

কিছুকাল পরে গ্রকাশানন্দকে শ্বামিজী মঠে ভাঁকিয়। পাঠাইলে বিরজানন্দ 
একাকীই ঢাকায় প্রচারকার্ষে রত থাঁকিলেন। ঢ।ক] ব্যতীত ময়মনসিংহ ও 
বরিশালে অতি দক্ষতার সহিত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাঁব প্রচার করিয়াছিলেন । 
তাহার স্বতাবসিন্ধ মধুর-গাভীর্য ও প্রশীস্ত-বিনআত্র চরিত্রে সকলেই আকষ্ট 
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হইয়াছিলেন। বরিশালে তিনি মহাত্মা অশ্গিনীকুমার দত্তের অতিথিরূপে 
তাহারই বাড়ীতে কিছুকাল ছিলেন৷ অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে অবস্থানকালে 
নিত্য বহু জিজ্ঞান্ন ব্যক্তি, অনেক আদর্শবাদধী যুবক তাহার নিকট উপদেশাদি 
গ্রহণ কবিতেন। 

টাকায় অবস্থানকালে, বিরজাননন ও প্রকাশানন্দ নারায়নগঞ্জের নিকট 
দেওভোগ গ্রামে তক্তচুভ।মণি পাগ মহাশয়ের ভবনে গিয়া তাহার সঙ্গ 
করিয়াছিলেন | সন্র্যাগিছ্বয়কে পাইযা নাগ মহাশয়ের আনন্দের পরিসীম! 
ছিল না-__নাগ-ভবন একটি উংসবমগ্ডপে পরিণত হইয়াছিল। নাগ মহাশয়ের 
সহচর্য বিরজানন্দ মঠে ও কাঁকুডগাছিতে পুবেও লাভ করিয়াছিলেন। এবার 
ভক্তপ্রবরের জন্মভূমি দর্শন করিয়া আরও তৃপ্ত হইলেন । 

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কাধ হইতে মঠে ফিরিয়া এবার বিরজানন্দ মনঃপ্রাণ 
ঢাঁলিয়! হ্বামিজীর ব্যক্তিগত সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অহশিশ অমানুষিক 
পরিশ্রমে স্বামিজীব শরীর তখন ভাঙ্গিয়া পডিতেছিল। চিকিৎসাদির স্ববিধার 
জন্য তিনি কপিকাতায় বলরাম-মন্দিরে কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলেন। 
স্বামিজীর অগ্ততম গুকুত্রাতা তৃরীয়ানন্দজীও (হরি মহারাজ) তখন সেইখানেই 
ছিলেন। একই ঘরে সকলে থাকিতেন। বিরজানন্দের এঁকাস্তিক অন্রাঁগ- 
ময় নিখুত সেবায় স্বামিজী খুবই প্রসন্ন হইয়াঁছিলেন । দিনের বেলায় সেবায় 
নানা কাজে এক মুহূর্তও বিশ্রাম ছিল না। বাজেও উৎকণ্ঠা বিনিজ্্ 
কাটাইতেন--স্বামিজী কখন কি কাঁজে ডাঁকিবেন! কিন্তু তথাপি তিনি 
ক্লাস্তিহীন ছিলেন--গুরু,সবার তৃপ্থিতে হৃদয়-মন তাহার ভরিয়া থাকিত। 
হবি মহারাজ একদিন রাত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিবে, তুই রাত্রে ঘুমৌস্‌ না?” 
বির্জাননা উত্তরে বলিয়াছিলেন, “না, ঘুম পাঁয় না।” হরি মহারাজ সবিল্ময়ে 
বলিলেন, “ক্লান্ত বোধ করিন্ধু না?” সসঙ্কোচে জবাব দিয়াছিলেন, “কই, ন! 
তে11” এইভাবে একাদিক্রমে তিন মাস তিনি রাজে ঘুমান নাই। 

চিকিৎসকগণের পরামর্শীক্ষযায়ী শ্বামিজীর আর একবার সমূত্রযাত্রার 
ব্যবস্থা হইল। ১৯শে জুন ১৮৯৯, মঠে তীহাকে লইয়া একটি গ্রপ ফট? 
তোলা হইয়াছিল। বিরজানন্দ স্বামিজীর জন্য রান্নায় নিরত ছিলেন-_. 
স্বামিজীর ডাঁকাডাকিতে ছুটিয়া! আসিরী! ফটোর জন্ত দীড়াইয়াছিলেন। রাক্গার 
কাজে যেমন অবস্থায় ছিলেন, অমনই দীড়াইয়া! গেলেন--গায়ে কোন জাম! 
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পরিবার অবসর হয় নাই। স্বামিজীর সহিত ফটে। তুলিবার পর পুনরায় 
যখন কাজে ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জলধার] নামিয়া 
আনিয়াছিল। পরের দিন কলিকাতা বন্দর হইতে স্বামিজী হিতীয়বার 
আমেরিকার পথে লগুন যাত্রা করিলেন । সঙ্গে হরি মহারাঁজ এবং ভগিনী 
নিবেদিতাও চলিলেন । 

ত্বামিজীর নির্দেশমতো। বিবজানন্দ অতঃপর হিমালয়ের মায়াবতী অছৈত 
আশ্রমে কর্সিবপে প্রেরিত হইলেন! মায়াধতীর জন্য স্বামিজী তাহাকে 
ইতঃপূর্বেই মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরজানন্দ তখন সবিনয়ে জানাইয়া- 
ছিলেন, “যে কয়দিন আপনি এখানে আছেন, আপনার কাছে থাকি, তারপর 
যাঁৰ।” ম্বামিজী৪ তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। বিমলাঁনন্দ এবং বুডে- 
বাবাও ( সচ্চিদানন্দ ) বিরজানন্দের সহিত মাযাবতীব যাত্রী হইয়াছিলেন। 

্বামিজীর শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস্‌ সেভিয়ার নামক ইংরেজ 
দম্পতির উৎসাহ-উদ্ভম ও অর্থাম্কুল্যেই মায়াবতীর কাঁজ আরন্ধ হইয়াছিল। 
মিসেস্‌ সেভিয়াবকে হ্বামিজী মাত়-সম্বোধন করিতেন--তাঁই তিনি সকলেরই 
নিকট মাদার সেভিয়ার নামে পরিচিতা | মিশনের ই"রাঁজী মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত, 
অতৈত অশশ্রম হইতেই প্রকাঁশনের সব বন্দোবস্ত হইয়াছে-_হবরূপানন্দ ইহার 
সম্পাদক নিযুক্ত হুইয়! পূরবেই মায়াবতী চপিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর 
নির্দেশে হিমালয্সের কোলে গুরুভ্রাতাগণ আসিয়া] মিলিত হইয়াছেন--তীহাঁরই 
অভীগ্িত কর্ম-সাধনায়। সকলে মিলিয়া অদমা উৎসাহ ও অনল প্রচেষ্টায় 
দ্বামিজীর বড সাধের অছৈত-বেদাস্তের সাধন ও প্রচারের এই আদর্শ কেন্দ্রটি 
গড়িয়! তুলিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। সমবেত শক্তি নিয়োগের ফলে আশ্চর্য 
গতিতে কাজ চলিতে থাকিল। সহসা ক্যাপ্টেন সেভিয়ার কঠিন পীডায় 
আক্রান্ত হইয়া মায়াবতীতে দেহত্যাগ করিলেন। ্গ্রীগুরুর সেবায় নিবেদিত 
একটি মহাপ্রাণ হিমালয়ের বুকে চিরবিশ্রাম লইল । ইহা ১৯** সালের 
অক্টোবরের ঘটনা । ম্বামিজী তখনও ইযোবোপে। 

ডিসেম্বরের গোঁডায় স্বামিজী মঠে ফিবিয়! আমিলেন। একবার মায়াবতীতে 
গিয়া শোকবিহবল! মাদার সেভিয়ারকে সাত্বনা দিবার জন্ত তিনি উদ্গ্রীব 
হইলেন। সেই সময়ে মায়াবতী যাইতে হইত কাঠগোদাম স্টেশন হইতে ৬৫ 
মাইল পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা ভাণ্তীতে । দ্বামিজী তারযোগে জানাইলেন 
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তিনি ২৯শে ডিসেম্বর (১৯*), কাঠগোদাম পৌছিবেন। তীহার সঙ্গে যঠের 
আরও ছুইজন মন্ন্যাপীও থাঁকিবেন-_গুকভ্রাতা1 ম্বামী শিবানন্দ এবং শিক 
সদানন্দ। বিরজানন্দ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বহুকষ্টে প্রয়োজনীয় ভাশী 
কুলী সব সংগ্রহ করিলেন এবং মাত্র ছুই দিনে ৬৫ মাইল ছুর্গম পার্বত্য 
পথ পায়ে হাটিয়া, ২৮শে ডিসেম্বর বাত্রি ১২টায় কাঠগোদামে পৌছিয়া 
গেলেন। পরের দিন অর্থাৎ ২৯শে, ভোর টায় শ্বামিজীর ট্রেন 
আসিল। 

বিরজানন্দকে দেখিয়! ত্বাঁমিজী খুব খুশী হইলেন। অপর্যাপ্ত এই সময়ের 
মধ্যে যেভাবে লোকজন জুটাইয়া লইয়া এত দীর্ঘপথ হাটিয়া৷ ৰিরজানন। 
কাঠগোদামে উপস্থিত হইযাছেন, তাহ শুনিয় শ্বামিজী পরম ন্েহ ও আহলাদে 
বলিয়! উঠিয়াছিলেন, “ব1ঃ বাঃ, এই তো ঠিক আমার চেলা | 

স্বামিজীকে লইয়! এই দুর্গম দীর্ঘ পার্বত্য পথে চলিতে বিরঞজ্জাঁনন্দ ভীষণ 
শঙ্কিত হুইয়াছিলেন। তাঁহার ছুর্বল স্বাস্থ্যই ছিল অধিক চিন্তার কারণ. 
ঘমিজীর গায়ে তখনও জর জর ভাব। যাহা হউক স্বামিজী ডাণ্ীতে 
চপলিলেন । দলের আর সকলে আগে-পিছে, কেহ হাটিয়া, কেহ ঘোড়ায়, 
চলিতেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে হিমালয়ের ধ্যানগন্ভীর পরিবেশের মধ্ো 
আমিয়। স্বামিজী খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রথম দিন ১৭ মাইল গিয়! 
একটি ডাক বাংলোয় বাঁত্রি যাপন কঞ্জ হইল। দ্বিতীয় দিন পথে সহসা 
প্রাকৃতিক. ছুধোগ দেখা! দিল- বৃষ্টি ও তুষাঁরপাতের মধ্যেই কোনমতে 
ত্বামিজীকে লইয়! যাত্রিদল আগাইয়] চলিলেন। গন্তব্য ডাকবাংলো! তখনও 
অনেক দূরে । এদিকে স্বামিজীর ভা্তীবাহকের] চা-তামাক খাইবার অছিলায় 
ভাণ্তী নামাইয়া বিশ্রাম করিতে চাহিল-ম্বামিজী তো৷ তাহাদের পরম বন্ধুর 
মতো অন্জমতি দিয় বসিলেন। বালকম্ছভাব হ্বামিজীর কাণ্ড দেখিয়া 
বিরজানন্দ মহ! ভাবনায় পড়িলেন। কারণ পাহাড়ী কুলীদের প্রকৃতি তাহার 
খুব ভালই জান! ছিল,_উছার1 একবার বসিলে, আর উঠানে! কঠিন। যাহা 
আশঙ্ক! ছিল, ঘটিলও তাহাই । পাহাড়ে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আদিতেছে-- 
এদিকে প্রবল বর্ষণ আর তুষারবঞ্ধা। অগত্যা একটি পাহাড়ী দোকানে 
ত্বামিজীকে লইয়া! বিরজানন্দ সেই রাত্রি যাপন করা স্থির করিলেন। বরফ 
পড়ার জন্ত দারুণ ঠ11--জীর্ণ কুটারটির মধ্যে আগুন জালানোর ফলে ধোঁয়ায় 
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ধেৌয়াময়। উহা! ছিল উনবিংশ শতাবীর শেষ বাত্রি-_অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাবের 
৩১শে ডিসেম্বর । 

্বামিজী বালকের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া! শিবানন্দজীকে বলিলেন, 
“কালীর না হয় চছেলেমানষ, কিন্ত তারকদা, তুমি তো বুড়ো, তুমি কোন্‌ 
আকেেলে আমায় এই ছুর্ধোগের মধ্যে পাহাড়ে নিয়ে এলে?” আবার 
বিরজানন্দকেও তিরক্কার করিয়া কহিলেন, “তুই আমাকে কাঁঠগোদাম 
থেকে আলমোড়ায় যেতে না দিয়ে কেন মায়াবতী যাবার জন্য পীড়াপীড়ি 
করলি?” 

বিরজানন্দ তে] বিবেকানন্দেরই চেলা ! নীরবে সব তিরস্কার শুনিলেন, 
পরে বিনীতভাবে বলিলেন, “কিন্ত দোষ তো আপনারই । আপনাকে তো 
বারণ করেছিলাম,_আপনি কুলীদের ডাণ্ডী নামাবার অনুমতি দিয়েই তো 
এই বিভ্রাট ঘটালেন। এখানে ওর! এত দেবী না করলে আমর] যে করেই 
হোক ভাকবাঁংলোয় পৌছে যেতৃম 1” 

শিষ্কের দৃঢ় আত্মপ্রতায় দেখিয়া স্বাগ্রিজী তখনই শিশুর মতো! শীস্ত হুইয়া 
সন্মেছে বলিলেন, “আচ্ছা, যা হবার তা হয়েছে । বকেছি' কিছু মনে করিস্নি। 
বাপও তো! ছেলেকে বকে । আয় এখন যতটা পাঁরা যায় রাত কাটাবার 
ব্যবস্থা কর] যাক ।” 

রাত্রি কিন্ত বিনিদ্র অবস্থাতেই কঞ্চটল। পাহাঁড়ী,দোৌকানদারের তৈয়ারী 
শক্ত মোটা রুটি চিবাইগ্ন। সে রাত্রির আহার সমাপন হইল। নান। প্রসঙ্গে 
রাত্রি কাটিয়! যাইতে লাঁগিল। বিরজানন্ধ স্বামিজীকে বলিলেন, উনবিংশ 
শতাবী শেষ হইয়া বিংশ শতাববী আমিতেছে। এই সগ্ধ্যারাঁজি এইভাবে 
কাটানে৷ যেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্বাঁমিজী শুনিয়া একটু চিন্তামগ্নভাবে 
হাসিলেন। 

শতাব্দী-সপ্ধির এই ঘটনা-চিত্রটি, বিরজানন্দের জীবনে অনেক কারণেই 
পবিত্র ও ভাবদৃপ্ধ। উত্তরকাঁল্লে জীবন-সন্ধাতেও কোনও হ্ত্রে বা প্রসঙ্গে 
এই পুণা-শ্বতিকে যখন তিনি অপরের কাছে প্রকাশ করিতেন--তখন 
সেখানে উপস্থিত থাঁকিবার ও সেইকাঁলে তীহার উজ্জ্বল মুখচ্ছবিখানি 
দেখিবার সৌভাগ্য ধাহাদের হইয়াছে, তীহারাই ইহ] অনুভব করিয়াছেণ। 
এই বুকমই একজনের স্বতি কথা £ 
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“১৯৫০-এর মার্চে মহারাঁজজী পাটনা আঁসেন। মহাপুরুষ মহারাজ 
( শিবানন্দজী ) একদা যে তক্তাপোশটিতে শুয়েছিলেন, সেই তক্জাপোবখানিই 
আশ্রমে প।ঠানো। হয়েছিল, মহারাজজীর শোবার জন্বা। কিন্তু গর্দি কব! 
যায়কি দিয়ে? শুকনো খড দিয়ে ওদেশের মতো একরকম গদি বানিয়ে 
দিয়েছিলাম-মহারাঁজের বিছ্বানার তলায় পাঁতবার জন্য । সকালে একদিন 
প্রণাম করতে গেছি-_জিগ্যেন করলাম, “মহীব্বাজ, আপনার বিআমের কোনিও 
অহ্বিধা হয়নি তো? বিছানাটি কি শক্ত বোধ হচ্ছিল? মহারাজ 
অমনি হেলে জবাব দিলেন, “না! না। খুব হ্বন্দর নরম বিছানা । আমি 
বেশ ঘুমিয়েছি। আমি তখন ভব্রল1 পেয়ে ধীরে ধীরে বললাম যে, শুকনে! 
খড দিয়ে এ গদ্ধি তৈরী কর! হযেছে তারই জগ্য। এই কথা শুনেই তো! 
ভারী খুশী তিনি। বললেন, “তুমি তো খুব 39800798910] হে! দেখ, 
আমারও একট ঘটনা এরকম আছে। তোমারটা তো বেশ ৪0019 
ব্যাপার,_কিস্ত আমারটা খুব ৪91০981 স্বামিজীকে নিয়ে প্মীয়াবতী 
যাচ্ছি_-একট ঝুপডিতে রাত কাটাতে হয়। দারুণ তুষারপাত হচ্ছিল। 
তুধার-ঝড় এতো হচ্ছিল যে, মহাপুরুষ মহারাজ দোরে পিঠ লাগিয়ে সার! 
রাত বসে কাটিয়েছেন। তখন কোথায় বিছাণা, কোথায় বালিশ। 
আবোল তাবোল এটা-মেট! যা" কিছু হাতের কাছে ছিল, তা'ই সব জড়ে। 
করে একটা চাঁদরে মুডে বালিশ তৈরী করে ম্বামিজীর মাথার নীচে 
দিয়েছিলাম । আমি তো সারা বাত বসে পাহারা দিয়ে কাটালাম। 
স্বামিজী পরের দিন তোরে বলছেন-_-দেখ., কাল বেশ ঘুমিয়েছি।**তারপর 
এ অদ্ভুত বালিশের কথা যখন শুনলেন, তখন যে কী খুশী! বপেছিলেন, 
“কলীকুষ্ণ তুই তো খুব £98০5:0910] দেখছি ।” ” 

পরের দিন ১২ ইঞ্চি বরফের উপর দিয়! সকলে আবার যাত্রা শুক করিলেন। 
স্বামিজী তখন খুবই প্রফ্ল্লভাবে বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে 
চলিতেছিলেন। এই রাত্রি একটি ড/কবাংলোতে যাপন করিতে হই্য়াছিল। 
ইহার পরের দিন বরফ অনেক গলিয়া গিয়াছিল। এইদিন ২১ মাইল চলিতে 
হুইয়াছিল। শেষের দ্রিকে ম্বামিজী কিছু পথ বিরজানন্দের কাধে ভর দিয়া 
পদত্রজে গিয়াছিলেন। শিষ্ের স্বন্ধে নিজের দেহভার ন্যস্ত করিয়া চলিতে 
চলিতে বলিয়াছিলেন, “দেখ, আগে বিশ পচিশ মাইল হাট আমার কাছে 
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কিছুই ছিল না। এখন কি রকম দুর্বল হয়ে গেছি। এইটুকু হাঁটতে কত 
কষ্ট বোধ হচ্ছে?” কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, “দেখ, বাবা, এখন তো 
জীবনের শেষে এসে পৌছুচ্চি।” বিরজানন্দের বুক কাঁপিয়৷ উঠিল। যাহা 
হউক, এইভাবে পথ চলিতে চলিতে পঞ্চম দিনে ( ৩রা৷ জানুআ রি, ১৯০১) 
স্বামিজী মায়াবতী আশ্রমে আসিয়া! পদার্পন করিযাছিলেন। বরফের জন্য পথে 
আটক না পড়িলে অবশ্ঠ একদিন আগে পৌঁছিতে পাঁরিতেন। 

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ম্বামিজী মাত্র ছুই সপ্তাহ অবস্থান করেন । 
বিরজানন্দের মনে এই ছুই সঞ্থাহের স্মৃতি চিরদিনই উজ্জল হইয়া ছিল। 
মায়বতীতে হ্বামিজী সকলকে কতই না উদ্দীপনা! ও আনন্দ দিষ! গিয়াছিলেন। 
হিমালয়ের নির্জন প্রদেশে শ্রীগুরুর এমন একাস্ত সন্গিধি তাহার সমগ্র অধ্যাত্ম 
জীবনে এক পরম সম্পদ। এইকালের স্থৃতিকথা বলিতে বলিতে তাই 
তাহাকে অভিভূত হইযা পড়িতে দেখা যাইত । 

একীবিন বিরজানন্দ স্বামিজীর নিকট নির্জনে কিছুদিন একাস্ত তপস্যা 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামিজী অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, 
“কঠোর তপন্তা করে শরীর নষ্ট করিস্নণি। দেখ. না, আমরা কঠোর করে 
করে শবীর ভেঙ্কে ফেলেছি। তাঁতে কি লাভ? আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে 
তোরা শেখ. । তা ছাডা কতক্ষণ আর ধ্যান করবি? পাঁচ মিনিট, এমন কি 
এক মিনিট যদি মন স্থির হয় তো যথেষ্ট । তার জন্যে সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত 
কিছুক্ষণ জপধ্যান কর] দরকার । বাকী সময় শান্ত্পাঠ এবং লোক হিতকর 
কাজ নিয়ে থাকতে হয়। আমার শিহোরা তপস্তার চেয়ে কাঁজের দিকে 
বেশী ঝোক দেবে এই আমি চাই ।” দ্ৃঢ প্রত্যয় লইয়। বিরজানন্দ তথাপি 
উত্তর দিলেন, “হা, আপনি যা বলেছেন তা” ঠিকই। তবুও চরিত্রবল ও 
আধ্যাত্মিক শক্তি অজনের জন্য তপন্যার একাস্ত প্রয়োজন আছে, অন্যথায় 
নিফাম কর্মও ঠিক ঠিক কর] সম্ভবপর হয় না।” বিরজানন্দ এই কথা বলিয়া 
স্থানাস্তরে গেলে, স্বামিজী উপস্থিত অন্য সকলকে বলিলেন, “কালীর যা 
বলেছে তাই ঠিক। ওর হৃদয়টা আমি বুঝেছি। ধ্যান ধারণা এবং সন্ন্যামীর 
মুক্তজীবনের কি আর তুলনা! আছে? এটাই যে সঙ্গ্যাসজীবনের প্রধান 
গৌরব তা কি আমায় বলতে হবে রে! আমাবও এক সময় অমনি করে দিন 
কেটেছে--একমান্রর ভগবানের উপর নিভর সম্বল নিয়ে ভিক্ষে মেগে দেশে 
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দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। সে-সব কি স্থখের দিনই গেছে! যদি সর্বস্ব দিয়েও 
আবার সেই দিন ফিরে পাওয়া ঘেত, তাতেও রাজী আছি।” 

যাহা হউক, বিরজানন্দ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়াবতীতে থাকিয়া শ্রীগুরুর 
আকাঁজ্ষিত ধ্যান ও কর্মের সমম্বিত আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া- 
ছিলেন । 

মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমেব একটি ঘরে বেদীতে ঠাকুরের ছবি বদাইয়া 
শিনমিত পূজা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া হ্বামিজী খুব প্রসন্ন হইতে 
পারেন নাই। তীহার নির্দেশ ছিল এই আমে শুধু অছৈতভাবেরই চর্চা 
হইবে। ফুল ধুপ দ্বীপ প্রভৃতি উপচারে দ্বৈতভাবের উপাননা স্বামিজীর তাই 
ভাল লাগে নাই। বিমলানন্দ ও বিরজানন্দ ছিলেন অদ্বৈত আশ্রমে এই 
ঠাকুরের আসন বলইবার প্রধান উদ্যোক্তা । স্বামিজী যদদিও তৎক্ষণাৎ 
ঠাঁকুরঘর তুলিবার নির্দেশ দিলেন না তথাপি তীঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে 
কাহারও দেরী হইশ না। বিরজানন্দ খুবই লঙ্জিত হইলেন। স্বামিজীর 
অভিপ্রায়মতো৷ ঠাকুরঘর ইত্যাদি করিয়া আহুষ্ঠানিক পুজা-অর্চার রীতি তখন 
হইতেই অইহ্ত আশ্রমে বন্ধ করিয়। দেওয়া ইয়।১ 

মায়াবতীর ছোট হুদে শতকালে বরফ জমিত। খিরজানন্দ এ বরফ 
সংগ্রহ করিয়। একদিন আইস্ক্রীম তৈয়ারী করিয়া স্বামিজীকে খাওয়াইলেন । 
স্বামিজী খুব আনন্দ করিয়াছিলেন। মায়াবতীতে স্বামিজীর জন্য. বান্ন। 
বিরজানন্দই করিতেন। একদিন আহার দিতে বেশ বেল! হইয়! গিয়াছে। 
স্বামিজী বালকের স্ায় অধীর হইয়া মেবককে বকিতে গিয়৷ দেখেন, 
বিরজানন্দ রান্নাঘরে ধেশয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া উন্ুনে ফু" দ্িতেছেন। তিনি 
নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলেন। পরে খাবার দেওয়] হইলে ছোট শিশুর মতো 
অভিমান করিয়া বলিলেন, “যা নিয়ে যা, খাব না।” দেবক বির্জানন্দ 
স্বামিজীর বালকম্বভাব ভালই জানিতেন। কাজেই বিচলিত ন1 হুইয়। স্থির 
হইয়া ঠাড়াইয়। রহিলেন। শ্বমিজীর অভিমানও ক্রমে কোথায় চলিয়া 
গেল,--ধীরে ধীরে খাইতে আরম্ভ করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, “এখন 
বুঝেছি কেন এত রেগে গিয়েছিলুম । বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল ।” 


১. শ্যামী বিমলাদন্দ'-মধায় তষটব্য। 


ণ৮ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


স্বামিজীর নামিবার দিন স্থির হইয়া গেল। প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে 
কুলী সংগ্রহ করা খুব কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামিজী তো অস্থির 
হইয়া উঠিয়াছেন। বিরজানন্দ একদিন হাসিয়া! বলিলেন, “যদি লোক না-ই 
পাঁওয়! যায় আমরাই আপনীর ভাণ্ী বয়ে নিয়ে যাব।” স্বামিজী সহাস্তে 
উত্তর দিয়াছিলেন, “তোরা! বুঝি আমাকে খাদে ফেলে দিতে চাস্‌?” 

অবশেষে কুলী ইত্যাদি সংগ্রহ হইল। এবার অগ্তপথে টনকপুর ও 
পিলিভিভ হইয়া স্বামিজীর নামিবার পথ স্থির হইল। সদীনন্দকে ডাকিয়া 
স্বামিজী বলিলেন, “দেখ, এবার বিধি-ব্যবস্থার সব ভার কালীরুষ্ণের উপর । 
ওর মাথা ঠাণ্ডা এবং হৈ-চৈ করে নাঁ। ও যা য! বলবে তাই আমাদের শুনতে 
হবে।” 

যাত্রাপথে ডিউরী ডাঁকবাংলোতে বিরজানন্দ ভাত বান্না করিতে গিয় 
মহা ফাপরে পড়িয়াছেন- হাঁড়ির তুলনায় চাল অনেক বেশী হইয়াছে। ফুটস্ত 
হাঁড়ি কিছুতেই সামলানো যাইতেছে না চাল এখনও অর্ধসিদ্ধ। হঠাৎ 
্বামিজী এক উপায় বলিয়। দিলেন, “এক কাঁজ করু। হাঁড়িতে ঘি ঢেে 
মুখ ঢেকে দে, সহজেই সেদ্ধ হয়ে যাবে, খেতেও বেশ লাগবে ।” স্বামিজীর 
নির্দেশ অনুযায়ী বাবস্থা করায় বিরজানন্দ রক্ষা পাইলেন-_-সকলেই বেশ 
আনন্দ করিয়! খাইয়াছিলেন। 

পিলিভিতের কাছে আসিয়া ম্বামিজী হঠাৎ ভাণ্ডী হইতে নামিয়া 
বির্জানন্দকে ডাকিয়া! বলিলেন, “আয়, তোকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিচ্ছি ।” 
প্রিয় শিশ্তুকে বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘোড়ায় চড়িবার কৌশল ইত্যার্দি সব 
শিখাইলেন। পরে বিরজানন্দকে একটি ঘোড়ায় চড়াইয়া, নিজেও আর 
একটি ঘোড়ায় চড়িয়া, চাবুক মারিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। বলিলেন, 
“তুইও এই রকম কর.।” দেনাপতির আদেশ মাত্র সৈনিক বিরজানন্দের 
অশ্ব চকিতের মধ্যে দ্রুত ধাবমান হইল ।--এমনই ভাবে তিনি আমৃত্যু 
সেনাপতিকে অন্থসরণ করিয়াছিলেন । “তুইও এই রকম কর্‌” দেনাপতির 
এই আদেশমন্ত্র বুঝি বিরজানন্দের হৃদয়তন্ত্রীতে চিরদিনই অহ্থরণিত হইত। 
তাহার সমগ্র জীবনে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। 

পিলিভিতেই স্বামিজী ট্রেন ধরিলেন। গুকু-শিষ্ঠের মধ্যে স্বুলচক্ষে ইহ 
শেষ মিলন । 


ত্বামী বিরজানন্দ | ৭৯ 


১৯০১ খীষ্টাবের এপ্রিলে বিরজানন কেদার-বদরী তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলেন । 
গুরুত্রাতা ব্রহ্মচারী জ্ঞান ছিলেন সঙ্গী। বদরীনাথের ভাবগস্ভীর পৰিবেশে 
ধ্যানপ্রিয় বিরজানন্দের অন্তর্মুখিনতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরিব্রাজক 
সন্ন্যানীর এই ভীর্থপরিক্রমায় সম্বল ছিল মাত্র পাঁচটি টাকা । 

তীর্থাদি দর্শন করিয়। ফিরিবার পরে অছৈত আশ্রমের সবাঙ্গীণ রূপায়নের 
কাঁজে তিনি একা গ্রভাবে মনোনিবেশ করিলেন । মায়াবতী হইতে প্রকাশিত 
প্রিবুদ্ধ ভারত*-এর, তথা স্বামিজীর সঙ্কল্পিত আদর্শীহুযায়ী বেদাস্তের বল 
প্রচারের জন্য বিরজানন্দ, মাদার সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দের সহিত পরিপূর্ণভাবে 
আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছিলেন । ১৯০১ গ্রীষ্টাষ্ধের নভেম্বরে উত্তব্ব ও পশ্চিম 
তাঁরতে 'প্রবুদ্ধ ভারত, পত্রিকার প্র্টারের জন্য তিনি বাহির হুইলেন। সেই 
উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট ও বোগ্বাই প্রদেশের নান৷ 
জায়গায় নানা চরিত্রের লোকের সংস্পর্শে আপিয়া বিচিন্ন অভিজ্ঞতা তিনি 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব কিভাবে ধীরে ধীরে 
শান্তিকামী মান্ষকে যথার্থ কল্যাণের পথে অন্ুপ্রেরিত করিতেছে, তাহা 
প্রত্যক্ষ দ্রেখিয়া তিনি আশায় উদ্দীপিত হইয়াছেন। আবার ভারতীয় 
সমাজের অতি নিকৃষ্ট দিকের সহিতও তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে । শিক্ষিত 
ধনী-সমাজেরও জঘন্য মৃতি দেখিয়া তিনি বিন্মিত হইয়াছেন। একদিকে 
শ্রদ্ধা, প্রীতি, আতিথেয়তা, লরলতা--আবার কোথাও গালাগালি অপমান । 
এমন কি জুতা মারিবার ভয়ও কেহ কেহ দেখাইয়াছিলেন। সমদশী 
বিরজানন্দ মান-অপমান উভয়কেই সমান হজম করিয়াছেন । 

এই পরিভ্রমণকালে মথুরা, বৃন্দাবন, কনখল, হরিদ্বার তীর্থাদিও তিনি 
দর্শন করিয়াছিলেন । গুরুত্রাতা -কল্যাঁণানন্দের আপ্রাণ চেষ্টায় কনখল 
সেবাশ্রমও কিছুকাল পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে । এই সেবাশ্রমের জন্য 
বিরজা নন্দও অর্থভিক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হ্ববীকেশের ঝাড়িতে 
কিছুকাল ধ্যান-চিস্তায় কাটাইয়াছিলেন। শ্বধীকেশের জমাটবাধা! আধ্যাত্মিক 
আবহাওয়ায় বিরজানন্দের মনে পুনরায় গভীর তপশ্তার আকর্ষণ বোধ 
হইয়াছিল । 

গুজরানওয়ালাতে অহৈতবাদী সাধু হ্বামী হংসরাজের সহিত বিরজানদন্দের 
দেখা হুইয়াছিল। তাহার নিকট স্বামিজীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি কাগজের 


৮৬ ্বামিজীব পদপ্রান্তে 


টুকরা দেখিয়া! তিনি পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। কণগজটিতে ইংরেজী ও 
সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল, “আজ হইতে স্বামী স্বরূপানন্দ স্বশ্বতী স্বামী 
ংনরাজ নামে খ্যাত হইলেন।” করাচীতে বুড়োবাবা ( সচ্চিদানন্দ ) ও 
স্বরেশ্বরানন্দের সহিত দেখা হইয়াছিল। তাহাদের সহিত পোরবন্দর হুইয়। 
ছবারক! দর্শন করিয়া আলিলেন। পরে জুনাগড় ও গিরনার হইয়া বিরজানন্দ 
আমেদাবাদে আদিলেন। তীহার উচ্চ আধ্যাত্মিকতা "ও উদার ব্যক্তিত্বের 
সংস্পর্শে আলিয়া! উত্তর ও পশ্চিম ভারতের শত শত লোক উপকৃত হইয়া- 
ছিলেন। এই প্রচার সফরের ফলে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের গ্রাহক-সংখ্যাও 
আশাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছিল-_-এমনকি অনেক মুপলমানও গ্রাহক-তালিকা -ভুক্ত 
হইয়াছিলেন । রী 
তিনি এই কার্ধব্পর্দেশে যখন আমেধাবাে, তখন আকম্মিক বজ্রপাতের 
হ্যায় তারে শ্বামিজীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইলেন । ক্ষত-বিক্ষত বক্ষ লইয়া 
তিনি মায়াবতীতে ফিরিয়! গেলেন | প্রায় দশমাস পরে আবার হিমালয়ে । 
কিন্তু এবার চতুর্দিকই অন্ধকার ঠেকিতেছিল। 
দ্বামিজীর শরীর কিছুকাল ধরিয়াই খারাপ চলিতেছিল। চার পাঁচজন 
সেবক অহন্িশ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ন্বামিজীর কিন্ত বিরজানন্দের সেবা-ই 
অধিক মনোঁমত ছিল। একদিন সেবকগণকে বলিয়াছিলেন, “তোর এতজনে 
মিলে ঠিকমতো সব করতে পাঁরছিসনি, কালীকৃষ্ণ একা সব কাঁজ কবে 
ফেলতো |” মাদার সেভিয়ার ও শ্বরূপানন্দের নিকট স্বামিজী পত্রও লিখিয়া- 
ছিলেন, মায়াবতীর কাজের বিশেষ ক্ষতি না করিয়। বিরজানন্দকে যদি তাহার 
ব্যক্তিগত সেবার জন্ত ছাড়। সম্ভব হুয় তে। তাতাকে যেন অবিলম্বে মঠে পাঠাইয়। 
দেওয়া হয়। কিন্ত হায়, স্বামিজীর শরীর যে এত শীদ্ চলিয়া যাইবে- ইহা 
তখন কে-ই বা জানিত! বিরজানন্দ তখন প্প্রবুদ্ধ ভারত'-এর কাজে 
পরিভ্রমণ করিতেছেন আর তাহার ফলও খুবই সম্ভাবনাময় ছিল। স্থতরাং 
মাদার ও স্বরূপানন্দ সাহ্ছনয়ে শ্বামিজীকে জানাইয়াছিলেন, বিরজানন্দ 
মায়াবতীর কাজ ত্যাগ করিলে পপ্রবুদ্ধ ভারত'-এর খুবই ক্ষতি হইবে। 
বিরজানন্দকে শ্বাযিজীর উক্ত পত্রের বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানানো হইয়াছিল না । 
কিন্ত মায়াবতীতে ফিরিয়া স্বামিজীর এই ইচ্ছার কথা বিরজানন্দের আর 
অগোচন থাকিল না। ক্ষোভে বেদনায় বিরজানন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িলেন । 
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মর্শীস্তিক এই সংবাদ তাহার হদয়-মনকে এককালে নিম্পেষিত করিয়া দ্বিল। 
কর্মের সকল উৎমাহ কোথায় বিলীন হইল । জগৎ শুন্ত মনে হইতে লাগিল ॥ 

কর্ম হইতে বিরতি লইয়! কিছুকাল তিনি ধ্যান-ভজনে কাটাইবার সঙ্ব্প 
করিলেন। আশ্রমের কিছুদূরে জঙ্গলের মধো একটি কুঠিয়ায় থাকিয়া একান্ত 
চিত্তে সাধনায় মগ্ন হইলেন। তখন প্রত্যহ পনেরো-যোল ঘণ্টা জপ-ধান 
কর] তাহার অতি স্বাভাবিক অভ্যাস হইয়া দাড়াইয়াছিল। এইকালে 
তাহাকে সাত্বন। দিয়! বেলুড় মঠ হইতে স্বামী তুবীয়ানন্দজী এক পত্রে লিখিয়া- 
ছিলেন (১৮।১০।১৯০২ )-- 

“ম্বামিজীর ভৌতিক শরীর গিয়াছে কিন্ত তাহার মহাঁশক্তি জগতে 
জাজল্যমান। উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়! কার্য করিবে । তুমি তাহার আশীর্বাদ 
পাইয়াছ, তোম।র কল্যাণ হইবেই। তাহার কাধে নহকারী হইবার বাসন] 
কর, ইহাপেক্ষা অধিকতর সছুর্দেশ্য এজীবনে আর কি হইতে পারে ?"-" 
পিদ্ধিতে সন্দিহান হইও না। স্থির বিশ্বাসে ভজন কর। তিনিই সকল 
সাহায্য করিবেন এবং কি কর্তব্য জানাইয়া দিবেন ।» 

একটানা সাত-আটমাস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অতিরিক্ত কঠোর 
ধ্যান-ধারণার প্রতিক্রিয়াম্বরপ তিনি কিছু কিছু শারীরিক অবসাদ বোধ 
করিতে লাগিলেন। এইকালে কুঠিয়ার বাহিরে কোথাও, এমনকি আশ্রমে 
পর্যস্ত আপিতেন ন1। দৃঢ় সঙ্বল্প লইয়! মনকে আরও তীব্রতর, করিয়া, শারীরিক 
অন্তরায়কে উপেক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলেন--কিস্তু দৈহিক র্াস্তি 
বুদ্ধি পাইয়াই চলিল। এমনই ভাবে আরও কয়েকমাম কাটিল বটে-_কিস্ত 
মস্তিষবের দুর্বলতা বড়ই পীড়িত করিয়া তুলিল। জপ-ধ্যানের মাত্রা অন্বাভাবিক 
বৃদ্ধি করিয়া দিবার ফলেই এই প্রতিক্রিয়া ভোগ-__ইহা বুঝিতে আর বাকী 
রহিল না। অবশেষে সকলের পরামর্শে মায়াবতী হইতে নামিয়া মঠে চলিয়। 
আপাই স্থির করিলেন। মঠে আসিবার পথে বৃন্দাবনে হরি মহারাজের পবিত্র 
সঙ্গে কয়েকদিন কাটাইয়া আঁসিলেন। 

বেলুড় মঠে রাজ! মহারাজ (ক্রন্মানন্্রজী ) তাহার জন্য বড়ই ভাবিত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। কলিকাতার তদানীত্তন বিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস 
বাচম্পতির দ্বার! তাহার চিকিৎসা! ও সকলপ্রকার পথ্যাদির ব্যবস্থা হইল-_ 
কিন্তূ কিছুতেই কিছু উপকার দেখা গেল না। তিন-চার মাসেও কোন ফল 


তি 
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পাওয়া গেল না। শরীরের অবসাদ ও মন্তিষ্ের দৌর্বল্য বাড়িয়াই চলিল। 
মঠের সন্গ্যাসিগণ চিন্তাকুল হইয়! উঠিলেন । রাজা মহারাজের অনুমতি লইয়। 
বিরাজনন্দজী জয়রামবাঁটীতে এই সময়ে শ্রীশ্ীমাকে দর্শন করিতে গিয়শছিলেন। 
১৯০৪ গ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাপ তখন । 

সম্তানের শীর্ণ দেহ দেখিয়। জননী ব্যথিত হইলেন, কিন্তু অস্তর্ধামিনী ইহাও 
বুঝিলেন যে এ-বাধি দেহের নহে, উহার কারণ অন্থত্র। মা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ধ্যান কোথায় কর? হৃদয়ে না সহআারে ?” বির্জানন্দ উত্তর 
দিলেন-_-“লহআারে । কেন ন! ওখানে ধ্যান করতেই ভাল লাগে । খুব আনন্দ 
পাই।” শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন--“করেছ কি, বাবা? ও যে শেষ 
অবস্থার কথা- _পরমহংস অবস্থার কথা । একেবারেই কি অত উচুতে মনকে 
বাঁখতে পারা যায়? প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে 
নামিয়ে এনে জেখাঁনে ইঞ্টের ধ্যান করতে হয়।”. ভবরোগবৈছ্ধের বিধান 
অমোঘ । মাতৃ-নির্দেশে চলিয়। বিরজানন্দের দেহমন ক্রমশ: সুস্থ হইয়া উঠিতে 
থাকিল-_পু্বস্বাস্থ্য ফিরিয়] পাইতে বিলম্ব হইল না। 

অতঃপর মঠে ফিরিয়া তিনি তদানীস্তন মঠাধীশ ম্বামী ব্রদ্ষানন্দজীর 
ব্যক্তিগত মেবা এবং চিঠিপত্রাদি লিখিবাঁর কার্ষে কিছুকাল নিযুক্ত হুইয়া- 
ছিলেন। তাহার উপর রাজ! মহারাজের আস্থা এতই গভীর ছিল যে, চিঠি- 
পত্রা্দি সই, করাইয়া লইতে গেলে, প্রায়ই মহারাজজী বলিতেন-_“তুমিই সই 
করে দাও ।” বিরজানন্দ তদুরূপই করিতেন। এই সময়ে রাজা মহারাজের 
খুব কঠিন টাইফয়েড হয়-_বিরজানন্দ প্রাণপণে তাহার সেবা করিগ্াছিলেন। 
তিনি হস্থ হইয়া উঠিলে শিমুলতলায় বায়ু পরিবর্তন করিতে গিয়াছিলেন__ 
বিরজানন্দও সঙ্গী হইয়াছিলেন। 

১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের শেষে আমেরিকার প্রচারকার্ষে ত্রিগুণাভীতানন্দজীকে 
সাহায্য করিবার জন্ত বিরজানন্দের স্যান্‌ ফ্রান্সিস্কো যাওয়ার প্রস্তাব 
হয়। বাজ! মহারাজ ও শরৎ মহারাজ বিরজানন্দকে আমেরিকায় পাঠাইতে 
বারবার চেষ্টা করিতেছেন। বিরজানন্দের নান! ওজর আপত্তির কোনটাই 
বুঝি আর টেকে না! যাহা হউক শেষ পর্বস্ত কিন্ত তাহাকে আমেবিকায় 
পাঠানো গেল না। 

বিরজানন্। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনাকাজ্ষায় এইকালে একবার 'জয়রামবাটা 
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গিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরানীর সহিত কথ! প্রসঙ্গে একদিন যখন তিনি একটু 
আক্ষেপের স্থরে বলিতেছিলেন-__“মা, সাধন-ভজন তে! কিছুই হ'ল না। 
কিছুই উপলব্ধি হ'ল না, ঠাকুরের দর্শন পেলুম না, কি হবে?” মা অমনই 
অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ একটি উত্তর দিয়া সন্তানের চিত্তকে আনন্দ ও উৎপাহে 
ভরিয়া দিয়াছিলেন। মা বলিয়াছিলেন_-“বাবা, আর কত সাধন-ভজন 
করবে? ঠাকুরের দর্শন তো পেয়েছ।” তাহার এইবারকার মাতৃশকাশে 
অবস্থানকালে আরও একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা এই যে, অধ্যাত্মজীবন- 
যাপনেচ্ছু উপযুক্ত প্রার্থীকে, পাত্রভেদে দীক্ষা দিবার মন্ত্র ও সাধনপদ্ধতি 
ইত্যাদি শ্রীত্রীমা তাহাকে বিস্তৃতভাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে 
গুরুবূপী যে বিরাট মহীরুহ, অগণিত তাপিতকে শাস্তি প্রদান করিবে, 
স্বয়ং জগদন্বাই উহার অঙ্কুরকে এইকালে উন্মেষিত করিয়া দিলেন। 

ইহার পর তিনি কিছুকাল পূজনীয় হরি মহারাজের পবিত্র সঙ্গলীত এবং 
তপন্্যার জন্য কনখলে ছিলেন। একান্ত অন্ছবাগ ও তদ্গত-চিত্তে পুনরায় 
তপস্তায় রত হইলেন_ কনখল সেবাশ্রমের ঠাকুরঘরে নিভৃতে জপধ্যানাদদিতে 
তিনি ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। মাধুকরী ভিক্ষায় দেহ্যাত্রা নির্বাহ হইত। 
হরি মহারাজের অগ্নি-্পর্শে বিরজানন্দের বৈরাগ্য উত্তরোত্তর সন্দীপিত হইয়া 
প্রাণ-মনকে আলোকিত করিতে থাকিল। কিন্ত আকম্মিক একটি সংবাদ 
তাহার লঙ্কল্পকে আর একবার বিদ্লিত করিল-_নিরবচ্ছিম্ন নিরুঘেগ তপস্যায় 
সহস! ছেদ পড়িল। গুরুভ্রাতা স্বামী ম্বরূপানন্দ নৈনীতালে হঠাৎ দেহত্যাগ 
করিলে, তাহার স্থলে অদ্বৈত আশ্রমের কর্মভার লইয়৷ তাহাকে পুনরায় 
মায়াবতীতে চলিয়া যাইতে হইল। ' 

১৯০৬ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব প্যস্ত-বিরজানন্দ ম্বাম্াবতী অদ্বৈত আশ্রমের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। অতৈত আশ্রমের পক্ষে ইহ! যথার্থই একটি স্মরণীয় পর্ধায়। 
মায়াবতী আশ্রমের সেই অথসঙ্কটময় ছুর্দিনে বিরজানন্দের ন্যায় মিতব্যয়ী, 
পরিচাঁলনকুশল, ধৈর্যবান, সহিষু অধ্যক্ষের নেতৃত্ব বড়ই প্রয়োজন ছিল। 
তাহার স্থদক্ষ পরিচালনায় আশ্রম ক্রমশঃ স্বাবলম্বী হইয়! দাড়াইল এবং 'প্রবুদ্ধ 
ভারত”-এর প্রচারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। হ্বরূপানন্দ-গপ্রকল্লিত স্বামিজীর সমগ্র 
গ্রস্থাবলীর পাচ খণ্ডের স্কলন ও প্রকাশের সথকঠিন দায়িত্বও তিনি স্বয়ং গ্রহণ 
করেন। উক্ত গ্রস্থাবলী (0092001669 / 9:08 ০ 918100) ড155155108008) 
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ব্যতীত স্বামিজীর সবৃহৎ ইংরেজী জীবনী (1169 ০1 97810) ড1591587081008 
7 719 17886910) & ঘড় 9৪97:7 10880101889 ) চারিখণ্ডের সম্পাদনা ও 
মুদ্রণ স্বামী বিরজানন্দের আর এক মহৎ কীত্তি। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়। 
গভীর রাত্রি পর্ষস্ত কি কঠোর পরিশ্রমই তাহাকে তখন করিতে হইয়াছিল। 
স্বামিজীর জীবনীর পাওুলিপি সারদানন্দজীকে সংশোধন করিয়া দিবার জন্ত 
পাঠাইলে তিনি কলিকাতা হইতে তাহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 
“্রপ্রীন্বামিজীর জীবনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা যতদুর সাধ্য দেখিয়! 
দিব। সংশোধন করিবার ভার লইলাম--কিস্ত বিশেষ কিছু ৪০০৫ করিতে 
পারিব কি না বলিতে পারি ন1।...তোমার নিকট সাহুনয় প্রার্থন! 
যে, তুমি ০৮৪০2]. করিয়া শরীরটাকে একেবারে ভাঙ্গিও না। তুমি 
গেলে মায়াবতী আশ্রমটি উঠিয়া যাইবে নিশ্চয়ই ।...্রীপ্ীঠাকুর তোমায় ভাল 
রাখুন ইহাই প্রার্থনা ।” শ্রীগুরুর আশীবাদে অত্যাশ্্য এক অলৌকিক 
শক্তিতে তিনি যেন শক্তিমান হইয়! এ দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
সমগ্র জাতির নিকট ইহা সত্যই তাহার এক চিরম্মরণীয় অবদান । 

গঙ্গাধর মহারাজ ( অথগ্ডানন্দজী ) স্বামিজীর নব প্রকাশিত এই ইংরেজী 
জীবনী-গ্রস্থের প্রথম খণ্ডটি মাত্র পাঠ করিয়াই বিরজানন্দকে যে আবেগোচ্ছল 
চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাও এখানে ম্মরণ ন] করিয়া পারা যাঁয় না। 
মহুলা হইতে লেখা এ পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল ( তারিখ, 
১ ফেব্রআরি, ১৯১৩ ) £ 


“প্রিয় শ্রীমান্‌ বিরজানন্দ, 

অনেকদিন হইল “169” ০]. যম আগ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি এবং 
যতক্ষণ পাঠ করি রোমাধিতি শরীরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্বামিজীকে যেন দেখিতে 
পাই। সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই কাশীপুরের বাগান প্রভৃতির কথা পড়িতে 
পড়িতে হুবহু সেই সকল চক্ষের সামনে আপিয়া! পড়ে। ধন্য 21০0606:1 ও 
ধন্য স্বামিজীর 13389697) & 98697) 10159170199 ! যাহাদের বহুকালের 
আস্তরিক যত্বে আজ আমরা! এমন সব্বাঙ্গন্ুন্দর “119” সাধারণ্যে প্রকাশ 
করিতে পারিলাম। তোমাদের সকলের এঁকাস্তিক যত্বের ফলে এবং শ্রীমতী 
20০80৪:-এর অসীম ভক্তির জোরেই শ্রীশ্রীন্দামিজী নিজেই তোমাদের 
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£116৮-এ তাহার 90116 সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিয়াছেন !! তোমাদের 
সমবেত চেষ্টা ও অচলাভক্তির ফলে যেন শ্রীশ্্ীসম্বামিীকে সর্বদা তোমাদের 
এই বইখানির মধো ঢুকিয়! বলিয়া থাকিতে হুইবে। 


“তবে একটি কথা এই যে, ১ম খণ্ড পড়িয়া ২য় খণ্ডের জন্ত আরও ৪ মাস 
বিলম্ব প্রায় অসহা বোধ হইবে । কবে আবার 0 ০1006 পাইব বলিয়া 
দিন গণিতে থাকিলাম। 01০,৪-কে আমার হইয়া বলিও যে, অদ্বৈত আশ্রম 
হইতে এই যে ্রীশ্রীন্বামিজীর “1১:69, বাহির হইল, ইহার তুলনা! নাই। 
কেবলমাত্র এই একটি কাজের জন্যই “অদ্বৈত আশ্রমের” গৌরব অঙ্কুর ও 
চিরোজ্জল হইয়া থাকিল! ২য় ০]. বাহির হইবামাত্রই যেন আমাকে মনে 
পড়ে। আর তাহা কি নাগাদই বা বাহির হইবে, তাও লিখিয়া জানাইবে |” 

প্রকাশমাঁন শ্বামিজীর জীবনী পড়িয়া শুদ্ধানম্দজী তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইয়! লিখিয়াছিলেন_-“যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই বৃহদাকার 
জীবনীগুলি বাহির করিতেছ, অপর কেহ যে এইরূপ করিতে পারিত 
আমার জান। নাই ।” স্বামিজীর ভাবধাবর। প্রচারের ফলে দেশ-বিদেশে 
আজ যে এত আলোড়ন, উহার মূলে যে নিভৃত অতন্দ্র সাধনার ইতিহাস 
রহিয়াছে তাহা হয়তো। এখনও অনেকেরই জানা নাই। স্বামিজীর গ্রস্থাবলীর 
খগ্ডবিশেষ পাঠ করিয়া অভেদানন্দজী যে স্থন্দর পত্রটি বিরজানন্দকে লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহার কয়েকটি পংক্তিও এ-প্রসঙ্ষে উল্লেখযোগ্য £ “শ্বামিজীর 
1157000718] 1770161010-এর 62808185690. 708: অতীব হ্থন্দর হইতেছে। 
783৮ ৪0. 7০৪$ যতদুর দেখিয়াছি---:093০100 071619£900 | তাহার অযুল্য 
জ্ঞানরত্ব জগৎকে বিলাইয়! বাস্তবিকই জগৎকে ধনী করিতেছ, সে বিষয়ে সন্দেহ 
মাত্র নাই। এ একটা মস্ত কাজ হচ্ছে-_19065:9 ফেক্চারের চেয়ে অনেক 
উচ্চতর কাজ । [6 98৪ 798915৪00০0: ড০৩--৪, 98100588170 101) 
1050168 0%19008 800 08110170989 8৪ া9]] 28 0010111001)1708 
288]. |” 


ইতোমধ্যে ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্ধের ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতেবিরজানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের অন্যতম ট্রা্ী (7858659 ) নির্বাচিত হইয়াছেন । 

মায়াবতীর অধ্যক্ষপদ হইতে অবসর লইয়া পুনরায় সাধন-ভজনে ডুবিয়া 
যাইতে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিগ। মাঁদীর সেভিয়ারের সহায়তায় হিমালয়ের 
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নিভৃত একটি অরণ্য-অঞ্চলে উক্ত উদ্দেশ্টে যে ছোট আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা তিনি 
করিয়াছিলেন, উহ্বাই তীহার সাঁধন-জীবনের বহুল স্ৃতি-পৃত শ্ামলাতাল 
বিবেকানন্দ আশ্রম। পাহাড়ীদের নিকট এই অঞ্চলের নাম ছিল শ্রালা। 
নির্জন এই পার্বত্য বনভূমির পরিবেষ্টনী সত্যই মনকে অন্তরখ করিয়া তোলে। 
পর্বতের ঢাঁলে ক্রমান্বয়ে তিনটি হুদ বা 'তাল'-_-একদিকে অত্যুচ্চ চিবতুষারাবৃত 
নাগাধীশ, আবার অপর দিকে পাচ হাজার ফুট নীচে সবুজ সমতল । শত লাকে 
হ্যটামলা”"য় বপাস্তরিত করিয়া এবং উহার সহিত শ্তামল প্রতিচ্ছবিময় 
“তাঁল”-কে সংযুক্ত করিয়া বিরজানন্দ এই বনাঞ্চলের নৃতন নামকরণ 
করিয়াছেন শ্টামলাতাঁল। 

১৯১৪ গ্রীষ্টাব্বের শেষাশেষি হইতে পরবর্তী প্রায় বারো বৎসর এই 
আশ্রমেই তিনি তপন্তাঁদিতে অতিবাহিত করেন। ক্রমে এই আশ্রমমংলগ্ন 
শ্রীরামকুষ্ণ মেবাশ্রমও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কঠোর সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বামিজীর জীবনী-গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সম্পাদন ও প্রকাশনের কার্ধও 
তিনি এই শ্যামলাতালে বসিয়াই সম্পন্ন করেন। ১৯১৯ গ্রীষ্টাবে প্রায় 
পাচমাস তিনি দক্ষিণ ভারতে তীর্থাদি দর্শন এবং দিংহল পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । 

বিরজানন্দের মানসিক গড়ন ছিল আজীবন তপোময় । যখন তিনি সঙ্বের 
অতি উচ্চ মর্যাদার আমনে আসীন--তখনও ইহার ব্যত্যয় কেহ দেখে নাই । 
ব্যক্তিগত জীবনে তাহার এই তপোনিষ্ঠা, অপরাপর জীবনকেও তপন্যায় 
উদ্ধ্ধ করিত ;-_-সমীপাঁগত আরও বহুজন এই কৃচ্ছুতাময় ত্যাগের আদর্শে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছে । উদাহগণ খ্র্ধপ পঙ্ধেপ্ন জনৈক প্রবীণ সাধুর স্মৃতি 
হইতে লব্ধ একটি সঞ্চয়ন ই “বিশ্বরঞ্জন মহারাজ বলেছিলেন, তিনি যখন 
কাশীতে তপন্তায় ছিলেন, তখন ছু'বেলা মন্দিরে প্রমাদ গ্রহণ করে জীবন 
ধারণ করতেন। সেই সময়ে পৃজনীয় কালীর মহারাজ তীর্ঘদশনে 
সেখানে যান এবং বিশ্বরগন মহারাজকে সেখানে তপস্তারত দেখে খুব 
স্থথী হন। কিন্তু পূজনীয় মহারাজ তাঁকে একটি কথা বলেন, “দেখ 
বিশ্বরঞন, মন্দিরে বিন! সেবায় প্রত্যহ প্রসাদ গ্রহণে প্রতিগ্রহ হয়। তাতে 
দাতাদের পাপের স্পর্শ হয়ে থাকে । সেই থেকে মহাঁরাজেরই নির্দেশে 
বিশ্বরঞ্ন মহারাঁজ ঠাকুর সেবার জন্ত নিত্য ফুল তুলে মালা গেথে দিতেন ।” 


ত্বামী বিরজানন্দ ৮৭ 


রীত্রীমায়ের লীলাসংবরণের মর্স্দ সংবাদ তিনি এই শ্ঠামলাতালেই 
পাইয়াছিলেন। ১৯২০ শ্রীষ্টাব্বের ২১শে জুলাই, ৪51 শ্রাবণ ( ১৩২৭ বঙ্গাব্ব ) 
জগজ্জননী ন্বধামে প্রয়াণ করেন। হিমালয়ের একান্ত জীবনের মাঝে এই 
প্রচণ্ড আঘাত মাতৃগতপ্রাণ সন্তানের বক্ষে কী ছুঃসহ হইয়াছিল তাহা খুব 
সহজেই অনুভব করা যাঁয়। বিরজানন্দের সমগ্র জীবনই ছিল মা-ময়। 
মায়ের কথা বলিতে বলিতে আশেপাশের সব কিছুই তিনি ভুলিয়া! যাইতেন। 
প্রীপ্রীমায়ের সম্পর্কে তীহার স্বলিখিত স্মতিকথার কিয়দংশ 'উদ্বোধন?-পত্রের 
শ্রীপ্রীমা-শতবর্ষজয়স্তী নংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা ছাড়া তাহার 
অন্তরের গভীর ভাব-সমদ্বিত মাতৃপ্রশস্তি গানে ও কবিতায় তিনি মাঝে- 
মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার নিজের স্মৃতি হইতে জান যায় ঃ 
একবার ব্রিগুণাতীতানন্দজীর সহিত তিনি মাকে জয়রামবাটা রাখিতে 
গিয়াছিলেন___বর্ধমানের পথে মা পাঙ্কীতে গিয়াছিলেন। গরুর গাড়ীতে 
গেলে মায়ের তন্বাবধান ঠিক ঠিক হইবে না, এই আশঙ্কায় বর্ধমান হইতে 
জয়রামবাটী পর্যন্ত দীর্ঘ গ্রামা পথ মায়ের পান্ধথীর আগে আগে দৌড়িগা 
দৌড়িয়া চলিয়াছিলেন। কোন চটিতে মায়ের পৌছিবার অনেক আগেই 
তাহারা পৌছিয়! গিয়া মায়ের জন্য সব বন্দোবস্ত করিয়] রাথিতেন। তখন 
বালক বয়স, সবে মাত্র বাড়ী হইতে আপিয়াছেন। একটি চটিতে ম৷ 
পৃজাঁদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্নভোগ নিবেদন করিবেন__বালক কালীকষ্ণ 
ভাবিতেছেন, কায়স্থ দেহে ঠাকুরের জন্য রদ্ধিত অন্ন স্পশ করা উচিত হইবে 
কিনা। মাতীহার প্রিয় সন্তানকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন__“হ৷ তুমি 
আন, তাতে কিছু দোষ হবে না।? 

মায়ের সম্পর্কে এমন কত স্ব্বতিই তাহার হৃদয়েব মণিকোঠায় রক্ষিত ছিল। 
মায়ের অহেতুকী লেহ-ভালবাসার প্রসঙ্গে বিরজানন্দ আবেগব্জিড়িত ভাষায় 
তাই লিখিয়াছিলেন--“কী অহেতুকী কপা, অহেতুকী ভালৰালা! যেন! 
পাইয়াছে, যে মাকে ন1 দেখিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না ।” 

১৯২৬ গ্রীষ্টাব্ের এপ্রিলে মঠ ও মিশনের এঁতিহাদিক মহাসম্মেলনের পরে 
তপশ্যারত বিরজানন্দকে পুনরায় কর্মমুখর জীবনে ফিরিয়া আমিতে হয়। 
মঠ ও মিশনের পরিবর্ধমান কর্মের যথাষথ তত্বাবধানের ব্যাপারে বয়ংপ্রধান 
সজ্ঘ-পরিচালকগণকে সহায়তা করিবার জন্য ঘে কার্ধনির্বাহক পরিষদ 


৮৮ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


( ভা০:0086 00107716699 ) গঠিত হইয়াছিল বিরজানন্দ উহার কর্মসচিব 
(89০796%1্র ) মনোনীত হইলেন। কর্মসচিবের গুকদীয়িত্ব বহনে তিনি 
নানাভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেও, সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষের, বিশেষতঃ স্বামী 
সাবদানন্দজীর অনুরোধ উপেক্ষা কর তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল ন1। 
সারদানন্দজী বলিয়াছিলেন, “তুমি আমাদের (ঠাকুরের সম্তানদের ) পরে সব 
চেয়ে প্রাচীন, তোমাকেই এই কমিটির সেক্রেটারী হতে হবে ।” বিরজানন্দের 
অস্তমুখী প্রশাস্ত ব্যক্তিত্বই তাহাকে সকলের এত আস্থাভাজন করিয়াছিল । 
কার্ধনির্বাহক পরিষদের এই সচিব-মনো নয়ন প্রসঙ্গে মঠ ও মিশনের ইতিহাস 
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১৯২৭ খ্রীষ্টাবে প্রচারকার্ধের জন্য তাহাকে আমেরিকায় পাঠাইবার প্রস্তাব 
আর একবার হয়। তদদানীস্তন মঠাধ্যক্ষ ত্বামী শিবানন্দজী বহুভাবে তাহাকে 
বুঝাইয়া মোটামুটি সম্মতও করাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্তামলাতাল হইতে 
মহাপুরুষজীকে তিনি লিখিলেন, “ঠাকুর, মা, ক্বামিজীর নিকট প্রার্থনা করিতে 
বসিয়৷ এই নবারভ্য কাজের জন্ত কোনই প্রেরণা পাইতেছি না। আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস আমার আমেরিকায় যাওয়া তাহাদের অভিপ্রেত নয় ।” 

১৯২৯ গ্রীষ্টাব্বে মিশনের কয়েকটি গুরুত্পূর্ণ সমস্য! সমাধানে বিরজানন্দ 
তাহার ধৈর্য, সহিষ্ুতা ও শান্ত বিচারবুদ্ধি দ্বারা সঙ্ঘ-পরিচালনে প্রভূত সহায়তা 
করিয়াছিলেন । মঠ ও মিশনের তৎকালীন সাঁধারণ-সম্পাদক শুদ্ধানন্দজীর পাঁশে 
পাশে থাঁকিয়! তিনি সীঁহার কর্মভার অনেকাংশে লাঘব করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন। এই কালে উদ্বোধন কাধালয় তথা বাগবাজার মঠ ও নিবেদিতা 
বিদ্যালয়ের পরিচালনভারও বিরজানন্দকে গ্রহণ করিতে হুইয়াছিল। ১৯৩০ 
গ্রষ্টাবে স্তদ্ধানন্দজীর অন্থস্থতার দকুন মঠ ও মিশনের সাধারণ-সম্পাদকের 
দায়িত্বও এক বৎলর বিরজানন্দের উপর ন্তস্ত ছিল। 

অতঃপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাবে স্বামী অথগ্তানন্দজী মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলে 
বিরজানন্দজীকেই মঠ ও মিশনের সাধারণ-সম্পাদকের কর্মঘার স্বায়িভাবে 


স্বামী বিরজানন্দ ৮৯ 


গ্রহণ করিতে হয়। সার। পথিবীব্যাপী শ্রীরামকষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী মহোৎসব 
তাহার সম্পাদকত্বকালেই অশ্রষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাবে 
কলিকাতায় আহত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন শ্রীবামকুষ্ণচ মঠ ও মিশনের পক্ষ 
হইতে বিরজানন্দজীর একটি হ্বদয়ম্পশী বাণী পঠিত হইয়াছিল। শতবার্ধিকী 
উত্সবের স্থচনায় ও সমাঞ্তিতে মঠে যে ছুইটি সাধু-সম্মেলন হইয়াছিল--উহ্নাতে 
তাহার ব্বলিখিত অভিভাষণদ্বয় সজ্যের সাধু-ব্রক্ষচারিগণের সম্মুখে সত্যই এক 
নৃতন আলোক সম্পাত্ত করিয়াছিল। 

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ মনোনীত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বৎসরেরই ২৩শে অক্টোবর ত্বামী শুদ্ধানন্দজীর তিরোধান 
হইলে সঙ্ঘ-পরিচালকগণ সযবেতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে বিরজানন্দজীকেই 
সজ্ের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার জন্য বারবার আকুল আহ্বান জানাইতে 
থাকিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই । শ্তামলাতাল হইতে তিনি 
মঠাধীশরূপে ১১ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে পদার্পণ করেন । 

ত্বামী বিরজানন্দজীকে জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীরাম মঠ ও 
মিশনের সবাধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ পদে আপীন থাকিতে হইয়াছিল। অসংখ্য 
কর্মব্যস্ততা, সমগ্র সজ্ঘের বহুতর সমন্তারাঁশি, অগণিত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞান্ুর 
নানাবিধ ধর্মজিজ্ঞাসা। এবং নিজের দৈহিক অন্থস্থতা-বাধক্য ইত্যাদি কোন 
কিছুই তাহার অত্যাশ্য প্রশান্ত ত্বভাবকে একদিনের জন্যও বিচলিত করিতে 
পারে নাই। তপন্তা ও কর্মের একটি মাধুর্ষময় সমন্বয় বিরজানন্দজীর জীবনে 
ফুটিয় উঠিয়াছিল। তাহার অধ্যক্ষতাঁকালে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীর 
উপর দিয়া রাষ্্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ঝঞ্া যেভাবে 
বারবার প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে সেইকালে তাহার ন্যায় স্থিতধী পুরুষের 
অধিনায়কত্ব শ্রীরামকুষ্ণ-সজ্ঘের পক্ষে সত্যই শ্ীভগবানের আশীরাদন্বরূপ ১ 

মঠাধ্যক্ষের গৌরবম্ডিত আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, দেশ-বিদেশের কত 
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৯০ স্বামিজীর পদগ্রাস্তে 


শত মানুষের পৃজা-সম্মীন লাভ করিয়াঁও তাহার দৈনন্দিন জীবনধার। ছিল 
অতিশয় অনাড়ম্বর ও রুচ্ছুতাময়। গাস্তীর্ধপূর্ণ মধুরতা, পৌরুষব্যপগ্কক 
ব্যক্তিত্ব এবং ধীর-প্রশীস্ত নিরভিমাঁনিতা ছিল বিবজানন্দজীর চারিত্রিক 
বৈশিষ্টা। উজ্জল আয়ত চক্ষের স্িগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি সমীপাগত দকলকেই গভীর- 
ভাবে আরুষ্ট করিত। ধর্মগুরুরূপে তিনি সহ সহম্র নরনারীর আধ্যাত্মিক 
জীবনকে পরিচালিত করিয়াছেন । নিজের বার্ধকা-ব্যাধি-পীড়া ও শরীর- 
ধারণের জন্য অপরিহার্য বিশ্রীমট্কু পর্যস্ত দিনের পর দিন প্রসন্নচিত্তে উপেক্ষা 
করিয়া, ব্যথিত ক্রিষ্ট সংশয়ার্ত মানুষের ছুঃখ-বেদনাঁর কাহিনী তিনি শুনিয়াছেন 
--তাহার্দিগকে যথার্থ পারমার্থিক শাস্তির পথে অন্থপ্রেরণা! জোগাইয়াছেন । 
কিন্তু আশ্চর্য এই যে, “গুরু'র অভিমান তাহার জীবনে এক তিল স্থান পায় 
নাই। তিনি বলিতেন--“আসল গুরু সচ্চিদ্নানন্দ। তিনি অন্তরে রয়েছেন । 
তিনি শুদ্ধবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে সাধককে শ্রেয়ের পথে সর্দা চালিত 
করছেন। তিনি শুদ্ধবুদ্ধিরূপে প্রকাঁশিত হয়ে সীধককে যখন যেটি দরকার 
করিয়ে নেন।'**গুরুর এই আসল ব্বূপ সবদাই শিষ্তের মধ্যে আছেন । গুরুর 
স্থল দেহের আদর্শনের পরও এর অভাব হয় না |” 

এই প্রণঙ্গে জনৈকের একটি প্রাণম্পর্শী স্বতিচারণ এখানে প্রকাশযোগ্য £ 
“.**অর্বাচীনের মতো মহারাঁজকে (বিরজানন্দজীকে ) জিগোস করে ছিলাম, 
“মহারাজ আপনার শরীর এখন এতো খারাপ ১০১০/১০২* জর হচ্ছে । অথচ 
আপনি সেই সকাল নট] থেকে বেলা ছু'টো-আড়াইটে পর্বস্ত দীক্ষণর জন্য 
বসেন। এতো ৪510 করা ঠিক হচ্ছেনা । মহাপুরুষ মহারাজ তো 
শেষের দিকে বিছানায় বমেই একসঙ্কে অনেককে দীক্ষা দিতেন । আপনিও 
মহারাজ এ রকম. করুন না কেন? আমার এই কথ! শুনে তিনি হেমে 
উত্তর দিলেন, "ঠাকুর এই শরীরটাকে দিয়ে যাকে এবং যে-ক'জনকে 
যে-টুকু কপা করবেন--তা" তো আমাকে করতেই হবে, রে বাপু! 
"্]16]) 7115 81108191106 11) আশা 275 
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স্বামী বিরজানন্দ ৯১. 


সঙ্ঘনায়ক বিরজাননাজী ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অন্য প্রাস্ত পর্যন্ত 
কয়েকবার পরিভ্রমণ করিয়। শ্রীরামকুষ্*-বিবেকানিন্দের বার্তাকে লোকের ঘরে 
ঘরে পৌছাইয়া দিয়াছেন। যখনই যেখানে তীহার পদার্পণ হইয়াছে-_ 
জাতিধর্মনিবিশেষে পুরুষ-নাবী, বালক-বৃদ্ধ আসিয়া! তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াঁছে 
__ন্থ স্ব ভাব অনুযায়ী শাস্তি ও সাম্বনা লইয়া! ফিরিয়! গিয়াছে । পনিজের 
মুক্তি যদি খুঁজিস্‌ তো নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্য যদি 
কাজ করিস্‌ তবে এখনই মুক্ত হয়ে যাবি”, শ্রীগুরুর এই আদেশ বোধ হয় 
বিরজানন্দজীর হৃদয়-কন্দরে অন্ুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইত-_পরার্ধব্রত তাই এমন 
উজ্জ্লভাবে তাহার' মধ্যে মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তীহার নেতৃত্বকালে 
শ্রীবামকৃষ্ণ-সংজ্ঘের বহুল পরিবিস্তারই ইহার এঁতিহাপিক সাক্ষ্য । 

সভ্ঘাধ্যক্ষ হইবার কিছুকাল পর হইতেই বিরজানন্দজীর হৃদরোগ এবং 
যককতের পীড়া দেখা দেয়। অথচ কর্মের বিরাম ছিল না । ম$-মিশনের নানা 
দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োজিত থাকিলেও সজ্ঘ-পরিচাঁলনের বহুবিধ খুটিনাটি 
ব্যাপারেও তাহার সতর্ক সক্রিয় দৃষ্টি সর্বদাই জাগরূক থাকিত। সন্্যাপি- 
ব্রদ্ষচারিগণের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনেও সজ্ঘনায়ক বিরঞজানন্দজীর ছিল 
এঁকাস্তিক লক্ষ্য । তাঁহার নিরভিমাঁন নেতৃত্বের এক অতি আশ্চর্য আকর্ষণ 
ছিল। সঙ্ঘগুরু হইয়াও সকল সন্নাসি-সেবকের শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়া নিজেকে 
পরিচয় দিতে তাহার যে গৌরববোধ ছিল তাহা সত্যই অনন্যপাধারণ। 
নিজেরই সন্গ্যাসি-শিষ্যদের ইংবাঁজীতে উপদেশ প্রদানকালে তাহাকে বলিতে 
শোনা গিয়াছে, “৪ 10 01101 10001085610 96৪,0৮0 0) 10010,5010 
১০]৮৮৪])15 ছা)০ 0010100950 01790120/,0, ] 80 00000 05 10৬০, 
1109 1955 20 1000000, 6০ 96159 ০৪ ৪11) 110০6] 10155109115 
10029901626] [1095 1১6--00০ চ09 125 0158৮ 01 009 1166. 1 
মর্মম্পর্শা এই কথাগুলির মধো বিবেকানন্দ-শিষ্য বিরজানন্দের একটি মনোরম 
আলেখ্য সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। 

শ্রীপুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ছিল বিরজানন্দজীর জীবন- 
ব্রত । তাই উত্তরজীবনে তাহার প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেক বাক্যে যেন 
স্বামিজীর আদেশ ও ইচ্ছাকে পূর্ণ রূপ দিবার দৃঢ় প্রতিশ্রতিই অভিব্যক্ত হইত। 
স্বাম্িজী-প্রকল্পিত সজ্বের কর্মধারার তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারুক ও 


৯২ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


বাহক। ম্বামিজীর ধ্যানের ভারত বুঝি তাহারও ধ্যানে ধরা দিয়ালিছ। 
ভারতের আধ্াত্মিক পুনর্জাগরণের উপরই সমগ্র বিশ্বের মুক্তি শ্ির 

করিতেছে _-)0 81৮7৮107101 07০ ছা). 001009 0 076 

17০07080100 01 17017 শ্বামিজীর এই বাণীকে তিনি ভারতের সব্ত্র 
বহন করিয়! ফিরিয়াছেন | শ্রীগুরুর আশা-আকণজ্ষা তাহার মাঁনসচক্ষে যেন 
বাস্তব রূপ ধারণ করিত। স্বামিজীর জন্ম-শতবাধিকী স্মরণে বেলুড়ে আজ 
যে “বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়” সংস্থাপনের প্রয়াস চলিতেছে-_ প্রসঙ্গ ক্রমে 
ন্মরণীয় যে এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কল্পনাও বহুদিন পূর্বে বিরজানন্দজী একটি 
বক্তৃতায় দিয়াছিলেন-_ণ 27) 5%716711)6 ০1)07161) 170 1701)0 0১৮ 10107 
10116 17) 19610500 712,5৮613 01০41]1 01 8 70005071000 [10018 ছা1]] 
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1)% 9%877)1]1, 4৮100 070 01158101) 19 1800765৮605 60 09121)115]) & 
16910010619] (0011060 11)610---100701205 8৭5 1100 17711010119 01 1110 
[011৮0151--1076911900560. 1) 1719 [9070010 ৮151017.”--«আমি 
স্থনিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, আমার প্রিয়তম আচার্ষের জাগ্রত ভারতের 
আকাঙ্ঞা পূর্ণ হইবেই | বেলুড়ে গঙ্গাতীরে প্রতিষিত স্বামিজী-প্রকল্লিত এই 
শ্রীবামকুষ্ণ মন্দিরের কথা কয়েক বৎনর পৃবে কে-ই ব। ভাৰিতে পাবিতেন ! 
মিশন আজ তো! দেখানে আবাপিক বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও করিতেছেন 
_-সম্ভবতঃ দ্রষ্টা আচার্ধের ভাবদৃষ্ট বিশ্ববিদ্ভালয়েরই কেন্দ্ররূপে |” 


প্রসঙ্গত: স্মরণীয় যে, বেলুড়ে বিদ্যামন্দির তথা সারদাপীঠ নামে যে স্বুহৎ 
শিক্ষাতীর্থ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে-_ উহার ভিত্তি-মূলে 
যাহাদের সক্রিয় আশীর্বাদ অভিসিঞ্চিত, বিবেকানন্দ-সহচর বিরজানন্দ তাহাদের 
অন্ততম-_অন্ততম কেন, প্রধানতমই | স্বামিজীর শিষ্কা মিস্‌ জোসেফিন 
ম্যাকলাউডের নামও এখানে রুতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ কর! খুবই প্রাসঙ্গিক । 
স্বামিজীর ভাবাদর্শে রামরুষ্ মিশনের এই বিপুল শিক্ষা-উদ্যোগ ধাহার 
কর্মনৈপুণ্যে ও সাধনায় বাস্তব রূপ লইতে পারিয়াছে--বিরজানন্দজীর অফুরস্ত 
উত্সাহদান ও প্রেরণাই তাহাকে এই কর্মের শক্তি জোগাইয়াছে। বিরজাননজী 


ত্বামী বিরজানন্দ ৯৩ 


প্রারই বলিতেন, “উপেনের১ ঘাড়ে স্বামিজী চেপেছেন।” প্রায় প্রত্যেক 
চিঠিতেই বিরজানন্দজী তাহাকে অনুপ্রেরণা দ্বিয়া আসিয়াছেন-__“তুমি যে 
কলেজের জন্য এতো চেষ্টা করিতেছ ইহা দেখিয়া আমি খুবই প্রীতিলাভ করি। 
এখন শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর ইচ্ছায় কাজটি দীড়াইয়া! যায় তো সকলেরই 
আনন্দ ।” 

১৯৪০ গ্রীষ্টান্দের ৩১ জান্ুআরি, স্বামিজীব পুণ্য আবির্ভাব-তিথিতে 
মঠাধীশ বিরজানন্দজীর করম্পশ মাথায় লইয়াই, রামকুষ্চ মিশনের সবপ্রথম 
কলেজ “বিদ্ভামন্দির', উহার ভিত্তি-গর্ভে আসিয়] প্রথম দীড়াইয়াছিল। পরে 
১৯৪১-এর ৪ জুলাই, স্বামিজীর মহা প্রয়াণ তারিখে এই প্রতিষ্ঠানের কারারস্ত 
হয়। তখনও শ্ঠাম়লাতাল হইতে বিরজানন্দজীর আশীবাণী তারবার্তীয় 
আনিয়াছিল £ 401851016 7)910778 800 9%2101]15 01209 200 101055- 
11705 107 165 191111176 3000095 চা) 005 15079 দ্ইহারু 
উজ্জ্বল সফলতার জন্য ঠাকুর ও ম্বামিজীর কৃপা ও আশীবাদ বধিত হোক । 
আমার প্রার্থনাও এই সঙ্গে যুক্ত থাকিল।” 

একদা স্বামিজী তাহাকে কাছে বসাইয়া মাথায় হাত দিয়া খুব আশীবাদ 
করিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন-__-“বিশ্বাস কর্‌ তার শক্তি “তোদের ভিতর 

ক্রমিত হয়েছে । জানবি সঙ্ঘই ঠাকুরের সমট্টি-শরীর |” বিরজানন্দজীর 
ব্যক্তিগত দিনলিপিতে, ১৮৯৮ গ্রীষ্টান্বের ৪ঠ1 ফেব্রুআরি তারিখে স্মরণীয় এই 
ঘটনাটি এইভাবে লিপিবদ্ধ দেখা যায় £ “[া। 016 7172107761)2 070 201507 
৮০ 10990 19010. 100 58171)% 0011601৮6]5” 25 9170 [.811021071511112,. 
176 1795 01000760100 ০7 881)81)9,৮| সজ্ঘনেতা। বিরজানন্দজী এই গুরু- 
বাক্যটি প্রতি শ্বাস-প্রশ্থাসে স্মরণ রাখিতেন-_অন্তের হৃদয়েও ইহা দৃঢ়ভাবে 
অঙ্কিত করিয়া দ্িতেন। নজ্ঘকে তিনি যথার্থই শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্রিবিগ্রহভাবে 
দেখিতেন, ত্বাহার অসংখ্য আচরণের মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইত | বহু- 
শাখায়িত স্ববিস্তৃত এই সঙ্ঘের মূল শ্রীরামকৃষ্ণ-_ইহার সমস্ত প্রাণরস এ মূল 
হইতেই সঞ্চারিত হইতেছে, তাহাতেই সগ্তীবিত থাকিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ" 


১ স্বামী বিমুক্তানন্দ (উপেন মহারাজ )। 


৪ স্বামিজীব পদ্নপ্রান্তে 


সঙ্ঘকে তাই ভধ্বমূল অধঃশাখ একটি বৃক্ষ বলিয়া তিনি প্রায়ই উপমা 
দিতেন।£ 

সন্ন্যাদিনী ও ব্রক্মচারিণীদের জন্ত বেলুড় মঠের অনুরূপ আর একটি পৃথক 
মঠ স্থাপন! স্বামিজীর একান্তিক আকাজ্ষা ছিল। গত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাবে, 
্ীপবীমার শতাবী-জয়স্তী বৎসরে হ্বামিজী-প্রকপ্পিত এই মঠই শ্্রীদারদা মঠ, 
নামে দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠার মূলে বিরজানন্দজীর অঙ্গ- 
প্রেরণা ও উৎপাহই শ্রীর(মরুষ$-আন্দোলনের ইতিহাসে একটা ম্মরণীয় অধ্যায়ের 
সুচনাকে ত্বরান্বিত করিয়াছে । ১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের ভ্রৈবাহিক 
সাধু-সন্মেলনে সভাপতির ভাষণ-প্রনঙ্ষে তিনি স্বামিজীর উক্ত আকাঙ্ষার 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর এই নারী-মঠের বাস্তব রূপ 
গ্রহণের নিশ্চয়তা সম্পর্কেও তাহার দৃঢ় ধারণ ব্যক্ত করেন। এ ভাষণে 
তিনি বলিয়াছিলেন,“] & 9010) 100615176 ৮1]] 1১0 ৮19061706০0 চা] 
58700 111 070 9৮ 60 17780000100 ড%017001875 1১190) ৪, £18100 
5000055,৮ | তারপর ১৯৫০ শ্রীষ্টাব্ধের ৩*শে জুলাই, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের 
সারদা-আশ্রমবাসিনী কয়েকজন ব্রতধারিণীর উদ্দেস্টে প্রেরিত তাহার 
আশর্বাণীটিও বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ও তাৎ্পর্ধময় বলিয় এ-প্রসঙ্গে খুবই ম্মরণ- 
যোগ্য। এ বাণীতে তাহার প্রাণম্পশী উক্তি এইরূপ £ শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও 
স্বামিজীর অশেষ কৃপায় তোমরা যে আজ এক উদ্দোশ্তে, এক ত্রতে, এক 
কর্মধারয় একত্রিত হলে, এই অভাবনীয় ঘটনাটির কথা ভেবে আমি প্রাণে 
অপুব আনন্দ অনুভব করছি। আমার জীবদ্দশায় যে ইহ] সম্ভব হবে তা আমি 
কল্পনাও করতে পাবিনি। অবশ্য আমি প্রাণে প্রাণে অঙ্গভব করতুম স্বামিজীর 
যে আন্তরিক ইচ্ছা-_মেয়েদের মধ্যেও ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ আনয়ন 


৯ ১ ০: সপ, সস 
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স্বামী বিরজানন্দ ৯৫ 


করা, তা একদিন সফল হবেই ।” সঙ্ঘের পরিবিস্তৃতির ইতিহাসে এমন অসংখ্য 
ঘটনার সহিত বিরজানন্দজীর কর্ম-সাধন] সম্পৃক্ত হইয়া আছে। 

স্থদীর্থকাল হিমালয়ে কাটাইবার ফলে স্বামী বিরজানন্দজীব হিমালয়ের উপর 
একটি প্রগাঁট আকর্ধণ ছিল। মঠ ও মিশনের সবাধ্যক্ষ হইবার পরেও তিনি 
বৎসরের কয়েক মাস হিমালয়ের ক্রোড়ে শ্তামলাতাল আশ্রমেই কাটাইতেন। 
কিন্তু হৃদ্যস্ত্রের পীড়। ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় চিকিৎসকগণ তাহার পাহাড়ে 
থাকা অন্গমোদন করিলেন না। ফলে জীবনের শেষ এক বৎসর পচিশ দিন 
তিনি একটান1 বেলুড় মঠেই কাটাইয়াছেন। অন্থস্থ অবস্থায় মঠে থাকা- 
কালেও তাহার হ্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন খুব অল্পই হইত। নান! 
জটিল উপসর্গ আপিয়া বার্ধক্য-জীর্ণ দেহটিকে থিরিয়! ধরিতে থাঁকিল। রোগের 
দাকণ যন্ত্রণ! দিনের পর দিন তিনি অসাধারণ ধের্ধ ও প্রসন্নতার সহিত সহা 
করিয়াছেন। হাম্তদীঞ্ধ চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হইত জরা-ব্যাধি তাহার 
দেহকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই । স্বামিজীর গৃহী শিশ্ত শ্রীশরৎ চক্রবর্তী 
মহাশয়ের উদ্দেস্টে লিখিত একথানি পত্রের প্রতি ছত্রে তাহার দেহবোধরহিত 
নিভীক সন্ন্যানি-মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে লিখিয়াছেন--?জয় 
রামকৃষ্ণের জয়! জয় ম্বামিজীর জয়! প্রতি নিশ্বামে বল। কিসের ভয়, 
কিসের ভাবনা! তুমি যে বৈদান্তিক, তোমার আবার রোগ কি, শরীর কি! 
তুমি যে অখণ্ড লচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ! ওয়া গুরুজী ফতে !” 

বিরজানন্দজীর ধমণীতে বিবেকানন্দ-তড়িৎ কিরূপ সহজ-হ্বচ্ছন্দ গতিমান 
ছিল--তাহা তাহাকে দেখিলে বা তাহার কথ! শুনিলে তে! অনুভব হইতই) 
তাহার দৈনন্দিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পত্রব্যবহারেও উহ! উপলব্ধি করিতে বিলম্ব 
হইত না। উদ্দাহরণ হিসাবে এখানে কিছু পত্রাংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে-__ 
যাহার প্রতি ছত্রে যেন বিবেকানন্দই উকি দিতেছেন-_বুঝি বা এ-লেখনী 
সেই-লেখনীই মনে হইবে । জনৈক যত্ব-কাতর যুবককে লিখিত £ 

“বীর হওয়া] চাই--সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চাই। আমি বড় ছূর্বল, 
আমি কিছু করতে পারবোনা, তুমি করে দাও এ-সব ভাব ত্যাগ করতে ন' 
পারলে কোন কালেই কিছু হবে না। উপদেশ তো! তোমায় যথেষ্ট দেওয় 
হয়েছে। দে-সব যদি পাপন না করতে পার তো কেউ তোমায় কিছু করিয়ে 
দিতে পারবে না। তোমায় যে-সব পত্র দিয়েছি, ত1 বারবার পড়বে ও সেই 


৯৬ . হ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


মতো চলতে চেষ্টা করবে। ঠিক ঠিক ধর্মলাভ বড় কঠিন কথা, _-সকলের হয় 
না। ভিজে অসার কাঠ হলে ঠাকুরও তার দিকে ফিরে চাইতেন না |” 
( তারিখ, ২৬১১।৪০ )। ক্েহ-করুণার, সঙ্গে সঙ্গে তেজ-শক্তির কী অপূর্ব 
সমন্বয় ! 

আর একথানি পত্রের কিছু অংশ। বাংলা পঞ্চাশের মন্বস্তরের 
পঠভূমিকায় ইহার উপজীব্য বিষয় । বেলুড় মঠের প্রবীন পরিচালক মহা- 
রাঁজকে লেখা! এই চিঠিখানিতে তত্বদশা বিরজানন্দের গভীর প্রেমসত্তাটির 
সহিতও ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার ঘটিবে--আর ম্বামিজীরই ভাব-ভাষ! তাহারই 
শিষ্ের লেখনীতে আবার দেখিয়! উচ্চকিত না! হইয়াও পার] যাইবে না। 

উদ্ধাতি £ “এবারও মঠে ঘটে ও পটে ৬পুজার আয়োজন হচ্ছে জেনে সুখী 
হলুম ।--"**আমার মনে হয় ৬পুজাতে এবার একান্ত অপরিহার্য অনুষ্ঠানের 
অঙ্গগুলিমাত্র বজায় রেখে ঠিক পৃজা' বাবদ যতদূর সম্ভব কম খরচ করে 
( আন্দাজ ২০০।৩০* টাঁক। ) বাকী টাকা মঠে আগত যত সংখ্যাই হোক না 
কেন, দুঃস্থ বৃভূক্ষ অনাথ আতুরদের খাঁওয়ানোতে ব্যয় করলে ভাল হয়। 
কেউ যেন না নিরাশ হয়ে ফিরে যাঁয়। শুধু খিচুড়ী পাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা 
করতে হবে। তাতেই শাক সবজি যা কিছু দেবে ।-**.*ওই খিচুড়ী মায়ের 
সামনে হাগ হাগ্ডা। করে বিরাট ভোগ দিয়ে, তারপর উহা অকাতরে তার 
সংহার মৃত্তি এই চলমান শ্মশানদের, এই সর্বহারা নারায়ণদ্বের পরিবেশন 
করতে হবে। এবার মা এই ভাবেই পুজা গ্রহণ করবেন ও আমাদের পুজা 
সার্থক হবে । মঠের সাধুর, বড় লোক, ভন্রলোক, ভক্ত সব ওই খিচুড়ী 
প্রসাদ পাবে । 2০ ৪9০18] | ঠাকুরও বলেছিলেন হাড়ী হাড়ী ভাল ভাত 
খাঁব। এই তো তার সময়। এই সব অনশনক্রিষ্ট হর্গতদের যর্দি তিনদিনও 
আমর! পরিতোষ পূর্বক খাওয়াতে পারি, অন্নবন্ত্র দিতে পারি, আমার বিশ্বাস, 
ঠাকুরের, মার, ম্বামিজীর তার চেয়ে পরম গ্রীতিকর কাজ আর কিছু হতে পারে 
না। দুঃস্থ নারায়ণদের বর্তমানের এই ভীষণ হৃদয়বিদারক ছবি বোধ হয় 
স্বামিজী কল্পনাই করতে পারেন নি। অতএব আমার ইচ্ছা যে, পূজার তিনদিন 
পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু এরূপ খিচুড়ী যেন সমাগত সব দুঃস্থ বুভুক্ষুদের পেটভরে 
খাওয়ানো হয় ।****৮ 

বিবেকানন্দেরই অনস্ত জীবপ্রেমের অন্থরণন পঙ্জের ছজ্রে ছত্রে। অগাধ 
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জ্ঞানের সমূত্রে যখন তরঙ্ক ওঠে তখন উহার প্রকাশ এইরূপই হয়। 
তরঙ্গাপ্নিত জঞানেরই নাম প্রেম । 

কোনও অধ্যাত্ম জিজ্ঞান্থকে আবার যখন অতি অস্তরঙ্গভাবে নির্দেশ 
দিতেছেন--সে-পত্রের স্বাদ আবার ভিন্নতর । ভিন্নতর,_-কিস্ত উহার বর্ণে 
বর্ণে গাঙ্গেয় দদিপ্ধতা। একখানি চিঠি £ "তুমি নিয়মিত জপধ্যান করছে! জেনে 
প্রীত হলুম। তীর জন্ত যে কাদতে পারে সে তো! মা ধন্ত-_সে পুরুষই হোক 
আর শ্রীলোক হোক । প্রাণের আবেগই আদল কথা । প্রেমাশ্র গঙ্গাজলের 
চেয়েও পবিত্র। তাতে মনের সমন্ত ময়ল! কেটে যাক, ভগবানে অনুবাগ 
বাড়ে, তার কপাহয়। তুমি মা প্রাণভরে খুব তাকে ডেকে যাও, তাকে 
অন্তবের অন্তরে রেখে তার প্রেমময় দূপের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকো । সংসারের 
স্থখ ছুঃখ মায়া মমতা! তুচ্ছ করে তীর প্রতি টান অনুরাগ ঘাতে দিন দিন বৃদ্ধি 
হয়, তাই করবে, তা” হলেই পরম সুখ শাস্তি আনন্দ পাবে । এই জন্মেই 
তাকে লাভ করে ধন্য হবে, জন্ম মৃত্যুর পারে যাবে। প্রার্থনা করি তার 
শ্রীচরণে তোমার একাস্তিকী প্রেমীভক্তি হোক ।” 

আবার অনধিকারী পলায়নপর ব্যক্তির জন্ত তাঁহার উপদেশ সম্পূর্ণ বান্তব- 
ধর্মী। উপযুক্ত আচার্ধের লক্ষণই এইরূপ । এ-রকম ক্ষেত্রেও, তাহার প্রতোক 
উক্তির মধ্যে স্বামিজীর কঠোর কর্মপরায়ণতার ঝঙ্কার শোনা যাইত। জনৈককে 
একবার পত্রে লিখিয়াছেন--“তৃমি যে-সব আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অবতারণ। 
করেছ ও-সকলের সময় এখন তোমার নয়। আগেখাওয়া পন্ার ব্যবস্থা 
কর-_তারপর ওনব হুবে | খালি পেটে ধর্ম হয় না। তুমি এমনি 
স্থালাখেবলা যে গয়ায় শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে লোনার আংটাটি হারিয়ে এলে! : 
এ-রকম হলে কি জীবনে কোনও উন্নতি হয়__মংসাঁরই কর বা! ধর্মই কর।” 

বিরজানন্দজীর চরিত্র বিবেকানন্দ-উপাদানে গঠিত ছিল বলিয়াই__ 
স্বামিজীরই জ্ঞান-প্রেম-কর্ষের অন্থরণন অন্ছুভব হইত তাহার সর্ব চিন্তায় 
ও বাক্যে। 

কপিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকমগুলী মহারাজজীর আশ্চর্য সহনশীলতা 
দেখিয়] বিশ্ময়ে স্তস্ভিত হইয়া যাইতেন। ছুঃসহ শারীরিক কষ্টের মধ্যেও 
হাষিমুখে তিনি বলিতে পারিতেন--“ামার ভাববারই বা কি আছে? . 
আমার উপর তার অশেষ কপা--ন] চাইতেই সব দিয়েছেন। এখন আবার 
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সময় হলে না চাইতেই কোলে উঠিয়ে নেবেন ।” বোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও 
ভক্ত দর্শনার্থীদের প্রতি করুণা প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। 
একটি-আধটি সুমিষ্ট কথা বা ক্ষণিকের স্সেহদৃষ্টি দিয়াও কত শত তাঁপিত 
প্রাণে শীস্তি দিয়াছেন। এমন কি যখন মুখে কথ! বলিতেও পারেন 
নাই-দৈহিক ক্লাস্তি বা নান! কর্ম-ব্যাপূৃতির জন্য সমাগত জিজ্ঞান্ুদের 
প্রতি একটিবারমাত্র দৃষ্টিপাতই করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখনও কিন্ত 
সকলের জন্য কল্যাণচিস্তার বিরাম ছিল না। আকাক্ষান্ছূপ কথা 
বলার স্থযোগ না পাইয়া জনৈক যুবক সন্তান একবার আক্ষেপ করিয়া 
তাহাকে পত্রে জানাইলে--তিনি জবাবে লিখিকাছিলেন ;: “কথা 
কওয়াটাকেই আমি মন্ত ব্যাপার বলে মানিনা। জানবে, তোমর! 
দুরেই থাক আর নিকটেই থাক, আমার দীক্ষিত প্রত্যেক সন্তানের জন্য আমি 
ঠাকুর মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই-_-তাদের শুভ চিস্তা করি। তুমি 
মনে কোন খেদ বা ছুঃখ রেখো না।” (তারিখ, ১১.৫,৪৫) 

অধ্যাত্ম জিজ্ঞান্থদের বিভিন্ন জটিল সমশ্যাব্লীর সমাধান তিনি অতি সহজ 
সরলভাবেই করিতেন-_্বীয় জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতারাশির আলোকে 
যেকোন সমস্থার সথ-সমাধানে তাহার এক অপুর্ব দক্ষতা দেখা যাইত। 
“পরমার্থ প্রসঙ্গ” পুস্তকই ইহার প্রকষ্ট প্রমাণ। ইংরেজী, হিন্দী ও গুজরাতী 
ভাষায় অনুর্দিত হুইয়! তাহার এই উপদেশ-সঙ্কলন দেশবিদেশের অসংখ্য ধর্ম- 
পিপাস্থকে পরমার্থ-পথের প্রেরণা দ্রিতেছে। গ্রন্থটির একটি সংস্করণ “['০- 
97:08 0108 008] 980:9009* নামে আমেরিকা হইতেও প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

ক্রীড়া ক্লান্ত শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, 
মাতৃগতপ্রাণ বিরজানন্দজীও তেমনই চিববিশ্রামের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া 
উঠিতেছিলেন। শ্রীশ্ত্রমার আবির্ভীব-শতবার্বিকী তখন সমাসন্ন ছিল। উতৎলবের 
অর্থ-ভাগারে মাতৃপৃজার জন্য দর্বপ্রথম মহারাজজীরই দাঁন গৃহীত হয়। অর্থের 
রদিদটিকে পরম ভক্তিভরে মাথায় স্পর্শ করিয়া সেবককে আদেশ দিয়াছিলেন 
ষেন উহা তাহার শিয়রে বালিশের তলায় রাঁখিয়। ' দেওয়া হয়--কারণ ইহা! 
দ্বার মাকেই ম্মরণ হইবে । : “মা ডেকে নাও, ডেকে নাও,” অথবা! “হে প্রো, 
হে মা”__াহার এই অস্ফুট স্বগত মিনতি কখনও কখনও নিকটবর্তী লেবক- 
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দিগকে চকিত করিত।. তাহাদের বুঝিতে বাকী থাকিত না, চিরবিশ্রাষের 
দিন আগতগ্রায়। 

জীবনের শেষ তিনটি সপ্তাহ যেন মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্ততিপর্ব, সম্পূর্ণ 
অনাহারে, এমনকি জলবিন্দুটুকুও গ্রহণ ন] করিয়া, বুঝি অগণিত তক্তের শেষ 
দর্শনের আকাজ্ষা পূরণের জন্তই ধীর-অচঞ্চল প্রশাস্ত মহাসমূত্রের ম্যায় তিনি 
শযায় অপেক্ষমান ছিলেন। দলে দলে আবালবৃদ্ধ নরনারী নিঃশবে অশ্রু- 
জলের অর্থ্য লইয়! শেষ দর্শন করিয়! ধন্য হইয়াছেন । মহাধাত্রার নানা ইঙ্গিত 
মেবকগণকে কিছুকাল পুধ হইতেই দিয়াছিলেন। অবশেষে ৩*শে মে, ১৯৫১ 
(১৫ই জোষ্ঠ, বুধবার, ১৩৫৮ বঙ্গাব ) ব্রা্মমূহূর্তে শ্রীত্রীমার চিহ্নিত সন্তান, 
'যুগাচার্ধ স্বামিজীর প্রিয় সন্্যাসি-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ মহালমাধিযোগে 
শ্রীরামকৃষ্চরণে চিরমিলিত হইলেন । 

“অতীতের স্থতি” গ্রন্থে তপঃপৃত এই মহাজীবনের পূর্ণ আলেখ্য অতি 
মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত আছে। শ্ীরামকষ্ণ-পদান্বর্তী মানব মহনীয় এই জীবন 
হইতে সংসাঁর-পথের বহু মুল্যবান পাথেয় সংগ্রহ করিবেন সন্দেহ নাই। 
“তাহার ্থ্দীর্ঘ জীবনে প্ীশ্রীমা, হ্বামিজী এবং শ্রশ্রঠাকুরের অপরাপর 
পা্ধদগণের প্রত্যক্ষ সহযোগ এত নিবিড়ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল যে তাহাকে 
যেন শ্রীরামকৃষ্*-পরিকরগণেরই একজন বলিয়! মনে হইত। বস্ততঃ বরাহনগর 
মঠের জাজ্জল্যমান অগ্নিশিখা যে জীবনসমূহকে সাক্ষাংভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছিল, 
খ্ামী বিরজাননের দেহাবলাঁনের সহিত তাহাদের আর কোনটিই অবশিষ্ট 
রহিল না।. সেই বহুমানিত অগ্নিশিখার শেষ রশ্মিটি বিদায়ের জণে নিশ্চিতই 
তাই সকলের মনে একটি গভীর বেদনা ও শুম্ততাবোধ জাগাইয় গিয়াছে ।”২ 


১ স্বামী শ্রদ্ধানদ্দ-লিখিত, বেলুড় ষঠ হইতে হ্বামী অভয়ানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত 
২ স্বামী দ্ধানদ্দ-লিখিত “দ্বামী বিরজানন্দ” (উদ্বোধন, শ্রাবপ ১৩৫৮ )। 
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“কালচত্র ফিরিতেছে অথবা কেহ উহা! ফিরাইতেছে? সিদ্ধকবি 
গাহিয়াছেন--“চল্তি চাক্কি সব কোই দেখে, কীল ন দেখে কোই"-চক্র 
ফিরিতেছে, ইহাই মকলে দেখিতেছে ; কিন্তু যাহাকে ধরিয়া, যাহার জোরে 
ফিরিতেছে, তাহাকে কেই দেখিতেছে না। বেদোপনিষৎ বলেন-- তাহাকে 
দর্শন করিবার চেষ্টা না থাকাতেই মানবের পরিবর্তনমুখে এত ছুঃখ-যন্তরণা। 
আলিয়া! উপস্থিত হয়। কিন্তু সংসারের সকল স্থখ উপেক্ষা করিয়া এ চেষ্টায় 
বিন্দু বিন্দু হদয়-শোঁণিত দান করিতে পারে এমন বীরহৃদয় কয়টি নয়নগোচর 
হয়? বিরল হইলেও ভগবতকপায় তদ্দর্শন অগ্রাপ্য নহে। এবপ চরিজ্ের 
আলোচনায় হৃদয়ে নব বল সঞ্চারিত হইয়৷ নিজ নিজ আদর্শাভিমুখে ক্রুতপদে 
অগ্রনর হইতে আমাদিগকে উত্তেজিত করে। এপ পাঠক, অদ্য আমরা 
পরলোকগত এরূপ একটি জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই ।”--ধাহার 
জীবন-চিত্র আলোচনার মুখবন্ধে স্বয়ং স্বামী সারদানন্দজী এইরূপ লিখিয়াছেন, 
তিনি ম্বামিজীর অন্যতম মন্ব্যাপী শিশ্ত স্বামী বিমলানন্দ। শ্রীরামরুষের 
সাক্ষাৎ সম্তানগণের পরে সর্বপ্রথম যে কয়েকজন ত্যাগী যুবক স্বামিজীর 
আহ্বানে সাড়! দিয়াছিলেন, বিমলানন্দ পূর্বাশ্রমে ছিলেন সেই যুবকগোষ্ঠীরই 
দলপতি । তাহার এই দলেরই একজন- উত্তরজীবনে ম্বামিজীর অন্যতম 
বিশিষ্ট সন্ন্যানী শিষ্য, একদা! বিমলানন্দ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “তাহার সহাম্ভৃতি .. 
ভালবাসা ও সছৃপদেশে তিনি বহু বালক ও যুবকদ্দিগকে সৎ্পথে আনিয়া- 
ছিলেন। তাহার পঙ্গ এবং উপদেশ না পাইলে অনেকের জীবনগতি যে 
অন্ত পথে যাইত--এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার বহুলোক বিষ্মান আছে।" যে 
বিশেষ তাগী যুবকমণ্ডলীকে লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঘ বহুতর পরিপুষ্টি লাভ 
করিয়াছে, সেই আদর্শনিষ্ঠ উন্নতচরিত্র বৈরাগ্যবান বিবেকানন্দ-অঙ্থবন্তিগণের 
বালানখা ও প্রিয় নেতার জীবন্‌, সঙ্ঘের ইতিহামে আদরণীয় এবং প্রেরণাপ্রদ 
হইবে ইহা! খুবই স্বাভাবিক । ভগবৎপদে সমপিতপ্রাথ এই নীরব-সাধক : 
বিমপানন্দ চিরকালই স্মরণার্থ হইয়া থাঁকিবেন। 

হাওড়! জেলায় জগত্বল্লভপুর থানার বাগাণ্ডা গ্রামে নিষ্ঠাবান এক. ত্রাহ্মণ- 
পরিবারে বিমলানন্দের জন্ম-তীছার পূর্ধনাম, খগেম্রনাথ। এই গ্রাম তখন 
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হগলী জেলার অস্তভূ্ত ছিল। পিতা শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ধর্মগ্রীণ 
তগবৎ-ভক্ত ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরে আন্দুলে বাদ করিতেন এবং 
ছলিকাতাঁর পটলভাঙ্গায় ক্যাথিড্রীল মিশন লেনেও নিজন্ব বাড়ীতে মাঝে মধ্যে 
শকিতেন। রংপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের রাজসরকারে প্রথমে ইঞ্জি- 
নয়ার এবং পরে এ সরকারেরই প্রধান তত্বাবধায়ক ব। ম্যানেজারের পদে চট্টো- 
ধ্যাঁয় মহাশয় দীর্ঘকাল অতিশয় সুনামের সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈষয়িক 
য়িত্ব ও সাংসারিক সমন্তাদির মধ্যেও তাহার স্বধর্মনিষ্ঠার ন্যনতা কদাপি 
কহ দেখেন নাই। শোনা যায়, বিষয়কর্মের চাপে যদি কোনদিন তাহার 
গবদ্‌-বন্দনা বাঁ সন্ধ্যা-আহ্িক যথাকালে সম্পন্ন করিতে ন1 পারিতেন, সারাদিন 
পবানে থাকিয়! গভীর বাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া পূজ] অর্চনা সারিয়! তৰে জল 
হণ করিতেম। খগেন্দ্রনাথ এই বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র__ 
রেজী ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে (১২৭৯ বঙ্গাবে) তাহার জন্ম । খগেন্্রনাথের 
ননীও তাহার পিতারই মতো আদর্শনিষ্ঠ ও ভক্তিমতী ছিলেন। 
ত্রের ধর্মে মতি হউক, ইহাই ছিল জননীর একমাত্র আকাঙ্ষা-_ পুত্রকে 
সারী করিবার বাসন! কোনদিনই তাহাতে দেখ! খায় নাই। নানা 
শকতাঁপে জজরিত থাকিয়াও, ঈশ্বরের পাদপদ্মকেই সংসারের একমাত্র 
র জানিয়া পুত্র খগেন্দ্রনাথকে অন্রূপ শিক্ষা ও প্রেরণা দিতেন। 
তাপিতার সদ্‌গুণ পুত্রের জীবনে যথার্থই সংক্রমিত হইয়াছিল। তবে 
রতাপের বিষয় যে পিতার স্বাস্থ্যহীনতাঁও পুত্র বাল্যকাল হইতেই প্রাণ 
যাছিলেন। 

বালক খগেন্দ্রনাথের তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা, বন্ধুপ্রীতি এবং মাধুর্ধমপ্তিত আচার- 
চরণ তাহাকে সকলের নিকট খুবই আকর্ষণীয় করিয়া তৃলিয়াছিল। 
নাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব গুণগুলি এতই বৃদ্ধি পাইতেছিল যে কলিকাতাঁর 
শন কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশিক1-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাহাকে কেন্ত্র করিস 
তিমত একটি তরুণদল গড়িয়া উঠিয়াছিল। খগেন্জনাথের দৃঢ় চরিত্রবল, 
স্ুরাগ, সপ্রেম ব্যবহার, আর সংগঠনী প্রতিতাই ছিল এই দলসৃষ্টির মূল 
রণাঁ। কোথাও কোন সাধু-ভক্তের সন্ধান পাইলেই খগেন্দ্রনাথ সেখানে 
তেন । তাহাদের দলের যুবকদের ভিতর তখন উচ্চতর জীবনগঠনের 
1 একটি নিয়মিত প্রচেষ্টা ছিল--্রক্ষচর্ধ পালন ও ধর্মালোচনাদির উপরই 


১০২ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কি করিয়া ঈশবরাহ্রৃতি লাঁত হইবে, ইহাই 
ছিল প্রত্যেকের একমাত্র প্রাণের আকাঙ্ষা। 
খগেনের সঙ্গীদের মধ্যে তাহারই খুড়তুতো ভাই হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ও 
অন্যতম ছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই হুরিপদই স্বামিজীর সন্না্ী 
শিষ্য স্বামী বোধানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকঞ্চ-বিবেকানন্দ 
ভাবান্দোলনের সহায়তার দিক হইতে বিচার করিলে, খগেন্দ্রনাথের নায়কত্ে 
ংগঠিত এই ক্ষুদ্র যুবক-দলটির অবদান সত্যই অনবগ্। শ্রীরামকষ্ণ-সজ্বের 
পরিবিস্তুতির ইতিহাসে মেদ্দিনের এই যুবকগোঁঠী এককভাবেই একটি বিশেষ 
গৌরব-অধ্যায় স্থ্টি করিয়ছে__-এ-কথা অনন্বীকার্ধ । সেই হিসাবে খগেন্ত- 
নাথের জীবনী-আলোচনার একটি এতিহাপিক প্রয়োজনও আছে। | 
নিজ নিজ বুদ্ধি অন্থ্ঘায়ী খগেন্দ্রনাথ ও তাহার সঙ্গীর] নিয়মিত ধ্যান-ভজন 
করিতেন। সহপাঠী ধর্মবন্ধু কালীকুঞ্কদের একখানি বাগানবাটা ছিল। 
নির্জন সেই বাগানে বন্ধুদের লইয়া ধর্মচর্চা ও ধ্যানধারণাদিতে অনেকদিন 
তাহারা কাটাইতেন। আহারাদি করিতেও কোনও কোন দিন বাড়ীতে 
যাইতেন নাঁ_নিজেরাই বাঁগানে রন্ধনাদি করিতেন। কাশীপুরের মহিম' 
চক্রবর্তী তখন কলিকাতায় খুব খ্যাতনামা সাধক | কাশীপুরেই তাহার সাধন- 
চক্র বসিত--অধ্যাত্মজিজ্ঞান্ অনেক শিক্ষিত যুবক এই চক্রে নিয়মিত যাতায়াত 
করিতেন । মহিমাবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাঁৎ দর্শনও পাইয়াছিলেন, এ কথা৷ 
“কথামৃত ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠে জানা যায়। মহিমাবাবুর দলের লোকেদে্খ 
একটি বাহিক লক্ষণ ছিল যে তাহার মাথায় লম্বা! রুক্ষ চুল রাঁখিতেন। 
তাহাদের সাধনপ্রণালীরও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল যে শঙ্খনিনাদ ও একতারা 
সহযোগে গকার গান তাহার! নিয়মিত করিতেনই। খগেনও তদানীস্তন 
ভাঁবশ্োতে পড়িয়া মহিমাবাবুর দলে যাঁওয়া আঁসা করিতেন এবং তীহার্দের 
অন্গকরণে মাথায় লম্বা চুল রাখিতে স্থরু করিয়াছিলেন । সকালে এবং সন্ধ্যায় 
বাড়ীতে নিজের ঘরে ধৃপধুনা জালাইয়া, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া শঙ্খ 
বাজাইতেন ও একতারায় কার গান করিতেন। যখন যেখানেই কোন 
সাধকের ঠিকাঁনা পাইতেন, খগেন তখনই লেখানে ছুটিতেন। নবীনচন্দ্র রায় 
নামে কর্তাভজা-পন্থী জনৈক সাধকের নিকটও কথ্সেকদিন যাতায়াত করিয়া 
ছিলেন। নবীন রায় কর্তাতজ! হইলেও স্ত্রীলোক লইয়৷ সাধন করিতেন ন1। 
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নান। প্রকার সাধন-ভঙ্গন-চর্চার্দি করিলেও মেধাবী খগেন্দ্রনাথের পড়া- 
শোনায় অবহেলা দেখা যাইত না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা] পরিক্ষায় 
কৃতিত্বের সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শোনা যায় তিনি মাসিক পনের 
টাকা বৃত্তিও পাইয়াছিলেন। প্রবেশিকার পরে রিপন কলেজেই এফং এ, 
পড়িতে থাকেন। বস্ততঃপক্ষে এই কাল হইতেই তাহার ধর্মজীবনের গতিবেগ 
নৃতন পথে নৃতন ছন্দে ছুটিতে স্থরু করিয়াছিল-_জীবনের লক্ষ্যও উত্তরোত্তর 
হুনির্দিষ্ট হইয়! উঠিতেছিল। কালীরু্ণ, হধীর, হরিপদ, সুশীল প্রমুখ বন্ধুদের 
সহিত সম্পর্ক যেন আরও নিবিড় হইতে থাকিল--খগেনের আশ্চর্য ধর্ম- 
প্রাণতার প্রভাব তাহার বন্ধুরাও হৃদয়ে অন্ভভব করিতেন। বাল্যজীবনের 
স্বৃতি-প্রসঙ্গে স্বামী বিরজানন্দ ( কালীরুষ্ণ ) একবার লিথিয়াছেন, “কলেজ 
বন্ধ হইবার পর প্রতিদিন আমরা একত্রিত হইতাম এবং অনেক রাত্রি পধস্ত 
অতি আগ্রহের সহিত ধর্মবিষয়ক চর্চা করিতাম। কিন্ধপে ধমান্গভৃতি হুইবে 
ইহাই আমাদের দলের প্রত্যেকের একমান্ত্র প্রাণের কামন! ছিল। এই সময়ে 
খগেনের ভালবাসা', বুদ্ধি ও মন্ত্রণা' আমাদের সকলকেই তাহার প্রতি বিশেষ- 
রূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমর] সে সময়ে অবশ্য ধর্য সম্বন্ধে অতি অল্পই 
বুঝিতাম ; তবে যতটুকু বুঝিতাম ততটুকু চেষ্টা করিতাম। প্রাণে যেমন উঠিত 
তেমনি ধ্যান-ভজন করিতাম ।” এই উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যে খগেনের বাল/সঙ্গীদের 
একানস্তিক ধর্মজিজ্ঞানা ও সাধন-ভঙ্জনের বাস্তব পরিচয় যেমন আছে, 
তেমনই খগেনেরও উন্নত চরিব্রবল ও সপ্রেম নেতৃত্বের একটি হৃদয়গ্রাহী চিত্র 
পাওয়া যায়। 

সৃহাধ্যায়ী কালীকঞ্চদের বাড়ীতে স্বরেশচন্দ্র দত্ত-সম্কলিত শ্রীরামরুফ্দেবের 
উপদেশ, রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত শ্রীরামরু্দেবের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। 
খগেন ও কালীকষণ এই বইগুলির মাঁধামেই শ্রীশ্রঠাকুরের কথা প্রথম জানিয়- 
ছিলেন। খগেনের পিতা একটি ইটখোলা ছিল ভত্রকালীতে। একবার | 
ব্ধুবাঙ্ধবদের লইয়া একখানি বড় নৌকাঁয় চড়িয়া তাহারা ভন্ত্রকাঁলী বেড়াইতে | 
গিয়াছিলেন--ফিরিবার পথে দক্ষিণেশ্বরে নামিয়া সেখানে পঞ্চবটাতে ধ্যান- 
ধারণাদিতে রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। ভাগ্ডার হইতে চাল, ভাল, লবণ, হাড়ি, 
কাঠ ইত্যাদি ভিক্ষা লই! নিজেরাই রদ্ধনাঁদি করিয়! আহার করিয়াছিলেন । 
পরের দিন বৈকালে তাহারা কলিকাতায় নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়াছিলেন। 


১০৪ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


স্থধীর, কাঁলীক্ণ প্রভৃতি বন্ধুরাই সেদিন তাহার সঙ্গী ছিলেন। সম্ভবত: 
খগেনের ইহাই সর্যগ্রথম দক্ষিণেশ্বর দর্শন | 

একবার খেয়াল হইল, সংসার ত্যাগ করিয়া সাঁধন-ভজন লইয়াই জীবন 
কাটাইবেন--বন্ধু কালীকষ্ণের সহিত যুক্তি করিয়া খগেন ঠিক করিলেন 
হিমালয়ে চলিয়া যাইবেন | ডায়মণ্ড হারবারে খগেনের এক আত্মীয় থাকিতেন 
_ সেখানে ছুইটি সংসারবিরাগী বালক দিন পনেরো একাস্তবা করিলেন। 
লোট1 কম্বল সবই সংগ্রহ হইল--বৈরাগ্যের ভাবটিকে আরও উদ্দীপিত 
করিবার জন্য একদিন যাইয়! ষ্টার থিয়েটারে “চৈতন্তলীলা” অভিনয়ও দেখা 
হইল । গৃহত্যাগ করিবার দিন-ক্ষণ স্থির হইয়া গেল-_আপাততঃ দাঞজিলিং- 
এব দিকেই যাওয়া হইবে । কালীরুষ্ণ নির্দিষ্ট দিনের পূর্বরাত্রে খগেনদের 
বাড়ীতে চলিয়! আসিন্সেন। ছুই বন্ধু নিশাবসানের অপেক্ষা করিতেছেন, 
এমন অময় গভীর বাক্রিতে নন্দবাবু নামে জনৈক প্রতিবেশী আনিয়া খগেনের 
জানালায় করাঘাত করিয়৷ ডাঁকাঁডাকি করিতে থাকেন। নন্দবাবু বিজয়ক্ণ 
গোন্বামীর শিষ্ব--সাঁধন-ভজন করেন। নন্দবাঁবু জানাইলেন যে তিনি 
অলৌকিক কোন উপায়ে তাহাদের সঙ্বল্পের কথা জানিতে পারিয়াছেন। 
আরও বলিলেন ঘে এখন তীহার1 গৃহত্যাগ করিলে অমঙ্গলই ডাকিয়া আনা 
হইবে । খগেন এই ভত্রলোককে এতই শ্রদ্ধা করিতেন যে তাহার সেই এক 
কথায়) তাহারা নিরস্ত হইলেন । দে যাত্র। সংলার ছাড়িয়া! যাঁওয়! হইল ন1। 

কাকুড়গাছি ঘোগোগ্ঠানে শ্রীরামকষ্তদেবের উত্সব হইবে কলিকাতার রাস্তায় 
রাস্তায় এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখিয়া খগেন্ত্রনাথ একদিন ১১নং মধুরায়ের. গলিতে 
ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের গৃহে যাইয়া উৎসবের সৰ অনুসন্ধান লইয়া আসেন ৷ 
শ্রীরামকষ্-ভক্তের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় খগেনের ও তাহার বন্ধুদের আনন্দের 
অবধি রহিল না। যথানির্দি্ই দিনে তাহার! কাকুড়গাছিতে উতৎমবেও যোগ 
দিয়াছিলেন। এইভাবে রামবাবুর লেহদৃষ্টিতে পড়িয়া খগেন ও তাহার 
সঙ্গীর! ক্রমেই কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানের খুব ঘনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া! উঠিলেন-_ 
এমন কি প্রতি শনি ও রবিবার তাহার! কাঁকুড়গাছিতেই কাটাইতে থাকেন। 
রামবাবুর মূখে শ্রীরামরুষ্ণ-প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে খগেনর! মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। 
খগেনেন্ন এই দলটি তখন কাকুড়গাছি আশ্রমে প্ীক্ীঠাকুরের সেবাপূজাদির 
সর্বপ্রকার ভার নিজেরাই পানন্দে বহন কৰিতেন। 


স্বামী বিমলানম্দ ১৪৫ 


রিপন কলেজে অধ্যয়নকালেই খগেনের জীবনের এক এঁতিহানিক পট- 
পরিবর্তন হইয়াছিল। প্শ্রীত্রীরামকষ্-কথামুত”্কার 'ভ্রীম”- শ্রীমহেত্্রনাথ গপ 
তখন এ কলেজের সর্বজনমান্ত অধ্যাপক । খগেন প্রায়ই লক্ষ্য করেন 
তাহাদের এই অধাপক মহাশয় অবসর সময়ে কলেজের ছাদের উপরে চিল1- 
কোঠায় চলিয় যান, আঁর সেখানে চোখ বুজিয়া কি ভাবিতে ভাঁবিতে মাঝে 
মাঝে একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়!কি দেখেন ও অন্ত একটি খাতায় 
খুব অতিনিবেশ সহকাঁরে কি সব লেখেন। কৌতুহলী খগেন একদিন সাহস 
করিয়া অধ্যাপককে অন্থদরণ করিলেন এবং ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার স্েহদৃষ্টিতে 
পড়িয়া গেলেন । খগেন আবিফার করিলেন, তাহাদের এই অধ্যাপকই 
ভগবান শ্রীরমরুষ্ের অতি আদরের "মাষ্টার । ক্রমে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে 
খগেনের ঘনিষ্ঠতা খুবই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। মাঝে মধ্যে মাষ্টার মহাশয়ের 
বাড়ীতেও যাতায়াত স্থরু হইল। খগেনের দলের আর আর ছেলেরাও 
এইভাবে খগেনের মাধ্যমেই শ্রীম-র লাহচর্ধে আপিয়াছিলেন । খগেন ও 
তাহার বন্ধুরা মন্্মৃদ্ষের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে 
বসিয়া শ্ীরামকৃষ্ণ-কথামুত পান করিতেন । একদিন তিনি অধ্যাত্মজিজ্ঞাস্ব 
এই ছেলেদিগকে বলিলেন, “দেখ ঠাকুর ছিলেন কাঁমিনী-কাঁঞ্চনত্যাগী। ত্বকে 
ঠিক ঠিক বুঝতে হলে তীর যে নকল শিশ্ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন 
তীদের সঙ্গ করতে হয়।” আবার কথায় কথায় ইহাঁও ইঙ্গিত করিলেন যে, 
ভগবান লাভের জন্য সর্বন্বত্যাগের আবশ্থক হয়। বলিলেন, “যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে 
চাঁও তো! একদিন বরাঁহনগর মঠে, যেখানে শ্রীরামরুষ্ণদেবের সল্গাসী শি্কা 
মণ্ডলী থাকেন, সেখানে যাও ।” মাষ্টার মহাশয়ের কাছে এইভাবেই প্রেরণা 
লাভ করিয়া সহাধ্যায়ী কালীকষ্চ ও আর একজন বন্ধুকে লইয়! খগেন্দ্রনাথ 
একদিন কলেজ হইতে পদকব্রজে বরাহুনগর মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সম্ভবতঃ ইহা ১৮৯১ খ্ীষ্টাব্ধের কথা । বরাহনগর মঠে শ্রীরামরু্ের ত্যাগী 
সম্তানমগ্ডলীর আশ্চর্য তিতিক্ষা। ও তপন্তাময় জীবন খগেন্দ্রনাথকে দাকণ আই 
করিল ।উত্তপোত্তর এই আকর্ষণ বর্ধিত হইতে থাকে এবং বরাহনগন্ব মঠে 
যাতায়াতও বাড়িয়া! চলিল। সুযোগ পাইলেই বন্ধুদের লইয়া মঠে আসিয়া 
সাধুলঙ্গ, ধ্যান-জপ এবং শ্রশ্রঠাকুর-দেবার জন্য কিছু না কিছু কাছ কর! 
এখন হইতে খগেন্দ্রনাথের একটি নিয়মিত অত্যান হুইয়। উঠিয়াছিল। 


১৬৬ ামিজীর পদপ্রান্তে 


খগেন্্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় হুচিত হইয়াছিল 
অতিশয় লংগে।পনে ও নীরবে । ১৮৯১-র শেষে বা ১৮৯২-র প্রথম দিকে 
বন্ধু স্থশীলমহ জয়রামবাটাতে শ্রীত্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য দর্শনে যাইবার 
সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তখনই, বা পরে অন্য কোন সময়ে 
জননী মহামস্ত্রে দীক্ষাপ্রদদান করিয়া খগেন্দ্রনাথকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। 
বন্ধুদের নিকট এই সংবাদ তিনি বছুকাল গোঁপনেই বাথিয়াছিলেন__যদিও 
পরে জানা গেলে যে তাহাদের দলের অনেকেই কোন নাকোন সময়ে গিয়। 
মাতৃচরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন । 

খগেন্্রনাথ এফ , এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৯২ গ্রীষ্টাবে, পরে সেই রিপন 
কলেজেই বি. এ. পড়িতে থাকেন । মনে হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাকে বি এ. পরীক্ষার 
পূব হইতে তাহার স্থাস্থা বিশেষ ভাঙ্গিয়া পড়ে । বাল্যকাল হইতেই 
অজীণ রোগে ভূগিয়া শরীর তাহার রুশ ছিল, এখন উহ! আরও অপটু হইয়। 
পড়িল। খগেন্দ্রনাথকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অবশেষে পড়াশোন] ছাড়িতে 
হুইয়াছিল। গৃহে থাকিয়া সর্বপ্রযত্তে শরীরের উন্নতির জন্য ব্যবস্থাদি করাই 
চিকিৎমকর্দের পরামর্শ ছিল। কিন্তু কার্ধতঃ ঘটনাচক্রের গতি অন্তরূপে 
আবতিত হুইল+--এই কাল হইতে আরম্ভ করিয়৷ পরবর্তী ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব পর্যস্ত 
কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধো থাঁকিয় খগেন্দ্রনাঁথ ভাবী সন্যাপ-জীবনের মহত্তর 
ও দৃঢ়তর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করিলেন । ধ্যান-ধারণা, সতগ্রস্থাদি পাঠ ও 
বন্ধুদের লইয়। ধর্মপ্রসঙ্গাদিতেই তাহার সময় কাঁটিতে লাঁগিল। ভগবচ্চিন্তায় 
অধিকতর মনোনিবেশ করায় এবং বরাহনগর মঠের সর্বত্যাগী ভগবত 
প্রেমিকদের ঘনিষ্ট সাহচর্ধে আসিক্মা খগেন্্রনাথের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস 
জন্মিয়াছিল যে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অন্ভভব করিতে গেলে সংসারম্থথকে 
সবতোভাবে ত্যাগ করাই কত্তবা। 

১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রআরি। ভারতের আকাশ বাতাস .শ্বামিজীর 
জয়ধবনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈদিক ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী 
বিশ্বের সর্বত্র উভ্ডীন করিয়া, যুগাঁচার্ধয স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরিয়া 
আলিয়াছেন--বজবজে জাহাজ হইতে নামিয়! ট্রেনে কলিকাতার শিয়ালদহ 
স্টেশনে পৌছিতেছেন ৬ই ফেব্রআরি। কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ ব্বামিত্রীর 
শুভাগমনকে সগৌরবে নানাভাবে গ্রচার করিতেছে । দেশের যুবকগণ 
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যে যেখানে ছিল এই এঁতিহাদিক ঘটনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। খগেশ্রনাথের 
পক্ষেও সেই আলোড়নের তরঙ্গকে এড়াইয়া, যাওয়া সম্ভব হয় নাই। 
তাহার কগ্ন জীর্ণ দেহ লইয়া! ভাবিতেছিলেন, সত্যই কি স্বামিজীর অভ্যর্থনা- 
অনুষ্ঠান তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন? ধাহাকে এতকাল 
শ্বধু মনশ্চক্ষেই দেঁখিয়াছেন, বাস্তবিক চর্মচক্ষে কি তাহার দর্শন মিলিবে ? 
খগেন্ছ্ প্রাণে প্রাণে ছর্বার আকর্ষণ বোধ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, 
বিধাতার অলক্ষ্য ব্যবস্থাপনায় ছুর্বল খগেন্্রনাথও সহআ জনমণ্ডলীর প্রবল 
প্লাবন ঠেলিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে স্বামিজীকে দর্শন করিয়াছিলেন-_ শুধু দর্শন 
নহে, কলিকাতার উতৎ্লাহী বন্ধুদের সহযোগিতায় স্বামিজীর গাড়ীর ঘোড়া 
খুলিয়! দিয়া গাড়ীটিকে ষ্টেশন হইতে রিপন কলেজ ভবন পর্যস্ত টানিয়াও 
আনিয়াছিলেন। স্বামিজীকে যতদিন চক্ষে দেখেন নাই, ততদিন ছিল এক . 
প্রকারের আকর্ষণ, কিন্তু তাহাকে দর্শনের পর হইতে খগেন যেন বক্ষে কী এক 
অন্ভৃতপূর্ব টান অনুভব করিতে থাকিলেন। এ টান সত্যই ঘরছাঁড়ার 
টান। 

রিপন কলেজে শ্বামিজীর অভিনন্দন-অনুষ্ঠানের শেষে খগেন বাড়ী 
ফিরিলেন বটে, কিন্তু বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাঁক। সম্ভব হইল না। কোন মতে 
আহারাঁদি সারিয়! পুনরায় সেই ছুপুরেই, বন্ধু সধীরকে সঙ্গে লইয়া পিতার 
টমটমে চড়িয়া বাগবাজারে পশুপতি বন্থর বাটাতে, যেখানে স্বামিজীর অবস্থানের 
জন্য স্থান নির্দিই হইয়াছিল, সেখানে ছুটিয়] গিয়াছিলেন ৷ দীর্ঘ যাত্রাস্তে মাত্র 
কিছু পূর্বে ্বামিজী এই বাটাতে পৌছিয়াছেন-_পরিশ্রাস্ত হইয়! তিনি উপরের 
থরে বিশ্রাম করিতেছেন তখন। বাহিবের কাহাকেও তখন তাহার নিকটে 
যাইতে দেওয়! হইতেছিল না। কিন্তু আ'গ্রহশীল ব্যাকুল যুবকদ্বয়ের সৌভাগ্যের 
তুলন! নাই-_্বয়ং হ্বামী শিবানন্দজী খগেন ও স্থুধীরকে সঙ্গে করিয়া স্বামিজীর 
নিকট লইয়! গেলেন । শিবানন্দজী পরিচয় করাইয়! বলিলেন__-“এর] আপনার 
খুব 80.091:6£” | ন্বামিজী তখন যোগানন্দঙীর সহিত পাশাপাশি চেয়ারে 
বসিয়! অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিতেছিলেন, “দেখ. যোগে, দেখলুম কি 
জানি? সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে । আমাদের বাপ" 
দাদারা দেইটেকে £9118190-এর দিকে 2981011586 করেছিলেন, আর আধুনিক 
পাশ্চাত্য দেশয্বের৷ সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিগ্নারূপে 208011956 করছে । 
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বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই খেল! হচ্ছে মাত্র ।” স্বামিজীকে 
ঘিরিয়া এবং তাঁহার আশেপাশে আরও কয়েকজন দর্শনার্থী ও সন্ন্যাী উপস্থিত 
ছিলেন। খগেন্দ্রনাথ ও তাহার বন্ধুটি সদভ্তরমে প্রণাম করিয়! অতি ধীরে 
মেঝেতে উপবেশন করিলেন। স্বামিজীর আয়ত দৃষ্টি হঠাৎ খগেনের উপর 
পড়ায়, নেহমাঁথ! শ্বরে বলিয়! উঠিয়াছিলেন, "এ ছেলেটিকে বড় ৪19105 দেখছি 
যে।” শিবানন্দজী উত্তর দিয়াছিলেন, “এটি অনেকদিন থেকে ০10701319 
0581291)818-তে ভুগছে ।” ইহাতে স্বািজী আবার বলিয়াছিলেন, “আমাদের 
বাংল! দেশটা বড় ৪9061059061 কি-না, তাই এখানে এত 35810970518 1” 
ব্বামিজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনে এই ভাবেই পরিচয়াদি হইয়াছিল। 
খগেনরা অতঃপর প্রণামার্দি সারিয়! পেদিনের মতো গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন-_ 
কিন্তু তাহার] কি এক অজ্ঞাত অনুভূত বিছ্বার্দাকর্ষণ দেহের প্রতি তন্ত্রীতে 
বোধ করিতে থাকিলেন। খগেনের মনে হইতে লাগিল, এ আশ্চর্য পুরুষ কে? 
এমন মানুষ তো পূর্বে কখনও দেখেন নাই তিনি! পরবত্তিকালে এই প্রথম 
দর্শনের স্মৃতি বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন _-0)6 ঠিওট 51818 01 
95/701]1,) 10110 196০0111187 70111761059 01 1019 [5,06১ 1)15 1757005 5০% 
501৮ 8100 9769% ০0769, ৪৮ 01108 0160 17160 1005 1062 21) 0৮৫1 
৮1101171171 961)90 01 38,0151801017 0178 1. 1180. 001706 60 8 12981) (186 
1105 01 ৮1020 হ 1790 100৮6] 5961) 1১10০. প্রথম দর্শনে হ্বামিজীর 
অনাধারণ উজ্জর্ন মুখকান্তি আর দীপ্ত অথচ সিদ্ধ মাধুর্যময় চক্ষুুইটি তাঁহার 
প্রাণকে এক গভীর তৃথ্থিতে ভরিয়! দ্িয়াছিল, যেন এমন এক পুরুষের সন্গিধাঁনে 
তিনি পৌছিয়াছেন ধাহার মতো পূর্বে আর কাহাকেও তিনি দেখেন নাই। 
গভীর সেই আত্মতৃপ্তিকে সুন্দর শক্তিশালী ভাষায় তিনি আর একবার প্রকাশ 
করিয়াছেন 2 ৭ণ্ু 0015 58৮ 01) 076 15 095 076 06 91087550৮8৮ 
9110 10101) 17760 010] 87760 01 19101 টি] 28001 210 11 
976 ০01 01106 10৮০ 200 চ1500100.৮-- অর্থাৎ, “'অধাত্ম জান ও ততির 
উজ্জ্বলিত.বহ্ছি শিখ! হইতে বিচ্ছুরিত কয়েকটি ক্ফুলিঙ্গ মান্রকেই আমাদের সীমিত 
দৃষ্টির দ্বার! সেই প্রথম দিনে দেখিয্লাছিলাম।” থগেন্দ্রনীথের বলিষ্ঠ কাব্যময় 
প্রকাঁশভঙ্গী সত্যই অতুলনীয় । প্রচণ্ড এ বহ্ছি-ম্পর্শে নিজ জীবনকে পরে 
এমনই প্রদদীপ্ত কবিয়! তুলিতে তিনি পারিয়াছিলেন ঘষে, শ্বামিজীর অলোক" 
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সামান্য শক্তিকে এমন স্ন্দর ভাবে ব্যক্ত কর! তাহার পক্ষে সম্ভবপর 
হইয়াছিল। 

স্বামিজীকে প্রথম দর্শনের দিন হার ব্রন্মনিষ্ঠ তেজোদৃপ্ধ রূপে ও ব্যজিত্বেই 
শুধু খগেন্্রনাথ আকুষ্ট হইয়্াছিলেন, তাহ! নহে। তাহার তৃণাপেক্ষা হুনীচ বিনয় 
এবং অনন্যনাধারণ গুরুভক্তিতেও খগেন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আপাতবিরুদ্ধ এই 
উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও বিমোহিত হুইয়াছিলেন 
__অধ্যাত্মপথের একটি নৃতনতর পরিচয় তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। 
এই প্রণঙ্গে একটি স্থতি তাহার চিত্তে এমন গভীরভাবে অস্কিত হইয়াছিল যে, 
উত্তরজীবনেও উহা বলিতে বলিতে তিনি বিহ্বল হুইয়! পড়িতেন। ম্বামিজীকে 
প্রথম দর্শনের দিনের দেই ঘটনাটি এইরূপ : জনৈক জিজ্ঞান্থ সেদিন প্রশ্ন 
উত্থাপন করিয়াছিলেন, ঠাকুরের লম্পর্কে প্রদ্নত্ত স্বামিজীর কোন ভাবণ কেন 
কোথাও প্রকাশিত দেখা যায় না। স্বামিলী অকুষ্ঠিত ভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিয়াছিলেন--“হ, আমিই এ সকল প্রকাশ করিতে দেই নাই--কারণ, আমি 
ঠাকুরকে ঠিক ঠিক বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি নাই। আমার প্রভু কাহাকেও 
অথবা কোন বস্তকে কখনও নিন্দা! করেন নাই । কিন্তু আমি তাহারই সন্তান 
হইয়। তাহার সম্পর্কে বন্তৃতাকালে, আমেরিকাবাসীর কাঞ্চনলক্তির সমালোচনা 
করিয়াছি। আর সেইর্দিন হইতেই আমার এই ধারণ। জন্সিয়াছে, আমি 
এখনও তাহার সম্পর্কে কিছু বলিবার যোগ্য হই নাই ।” এই নিরভিমানিতা_- 
এই অপৃব গুরুভক্তি স্বামিজীর পক্ষেই হয়তে। সম্ভব । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
অসংখ্য অচ্ুবাগীর অকৃত্রিম পৃজ1 যে ব্যক্তি নিয়ত লাভ করিতেছেন, এ-হেন 
দীনতা তাহার পক্ষে কীভাবে সম্ভব, ইহ1 খগেন্দ্রনাথ যুক্তিবিচারে পাইতে ছিলেন 
না। আবার ভাবিতেছিলেন,-এতবড় মহাপুক্ষের মস্তক যে গুকর চরণে এমন 
বিনত, না জানি সেই আশ্চর্য গুরুর জীবনও কতখানি মহুনীয় ! খগেন্দ্রনাথের 
নিজের ভাবায়, তাহার সেদিনের অস্তবের ভাবটি বড় স্বন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। 
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স্বামিজী যখন যেখানে অবস্থান করিতেন--বরাহনগরে, গোপাললাল 
শীলের উদ্ভানবাটীতে বা আলমবাজার মঠে, খগেন্দ্রনাথ সেইখানেই ছুটিয়া 
যাইতেন। কলিকাতার যে যে স্থানে স্বামিজীর বক্তৃতাদি হইত সেই সেই 
স্বানেও নিয়মিত যাইয় তাহার বাণী শুনিতেন। মোট কথা ম্বামিজীকে দর্শন 
করিবার একটি স্থযোগও তিনি স্বেচ্ছায় হারাইতেন নাঁ। তবে স্বামিজীকে 
ঘিরিয়] সর্বদাই এত দর্শক ও জিজ্ঞান্থর ভিড় লাগিয়া থাকিত যে ক্ষীণস্বাস্থ্য 
খগেন লোক ঠেলিয়! শ্বামিজীর খুব নিকটে গিয়া মনের আশ মিটাইয়। সঙ্গ 
করিতে পারিতেন না। ইহাতে মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ থাঁকিলেও 
স্বামিদীর শক্তিপ্রদ বাণী ও উপদেশ দূর হইতে শুনিয়া এবং তাহার 
জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়াই খগেন অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিলেন। 
উত্তরোত্তর তাহার হৃদয়-মনের এমনই ভাবান্তর হইতে থাঁকিল যে স্বািজীকেই 
তাহার জীবন-তরণীর কর্ণধাররূপে বরণ করা ব্যতীত গত্যাস্তর কিছু 
দেখিতেছিলেন না। 'অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং অগণিত লোকজনের সহিত 
অনর্গল দেখাশোনার চাপে স্বামিজীর শরীর অকস্মাৎ তখন অহুস্থ হইয়া 
পড়ে। ফলে লোকের ভিড়ও ধীরে ধীরে কমিতে বাধ্য হইল। বিধাতার 
বিধানে খগেন্দ্রনাথ এতদিনে একটু নিরালায় ম্বামিজীর কাছে বসিবার সুযোগ 
পাইলেন। ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্ের মাঝামাঝি তখন। খগেন আর কালক্ষেপ 
করা মোটেই উচিত মনে করিলেন না। মাতা-পিতার চরণে প্রণাম করিয়া 
তাহাদের আশীর্বাদ ও অনুমতি লইয়া খগেন্দ্রনাথ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন । সংসারত্যাগ্গী খগেন্জ্রনাথ এতদিনে তাহার চিরঈপ্সিত আশ্রয়ে 
_স্বামিজীর পদপ্রাস্তে আদিয়! শরণ লইলেন। স্বামী সারদানন্দজীর ভাবায় 
বলিতে হয়--“এইরূপে খগেন্দ্রনাথ যেদিন সংসার হইতে বিদায় লইলেন, 
স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পুত্র গৈরিকধারী, মুগ্ডিতমস্তক, যতি বিমলানন্দও 
সেইদিন জন্মগ্রহণ করিয়া 'আত্মনেো মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় তাহারই স্থানে 
সংসারে প্রবেশ করিলেন ।” 

স্বামিজীকে গুরুপদে বরণ করিয়! বিমলানন্দ তাহারই নির্দেশ মতো ধ্যান- 


স্বামী বিমলনিন্দ ১১১ 


জপ শান্্রর্চ ও নানাবিধ সেবাকার্ধে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বামী 
তুরীয়ানন্দজী তখন মঠের সাধু-ব্রদ্ষচারিগণকে বেদাস্ত অধ্যাপনা করিতেন। 
স্বামিজীর আদেশে বিমলানদ্দও ব্রহ্মবিদ্‌ তুরীয়ানন্দজীর কাছে শাস্তাদি পড়িতে 
লাগিলেন। বিমলানন্দের অধ্যাত্বজীবন-বিকাশের পথে ইহাও এক ন্মরণীয় 
ঘটন]। | 

ক্রমে ১৮৯৯ শ্রীষ্টান্বে বেলুড় মঠ স্থাপিত হুইল। মঠে শ্রীঃঞ্চকুর পবিত্র 
সান্নিধ্যে বিমলানন্দ যথার্থই বিমল আনন্দে কাটাইতেছিলেন। মঠের পীড়িত 
ভাইদের সেবায় বিমলানন্দের একাস্তিকতা তখন সত্যই আদশম্বূপ ছিল। 
লোকাভাবে কাহাকেও অতিরিক্ত শ্রম করিতে দেখিলে, নিজেই তিনি তাহার 
কাজ কাড়িয়। লইয়! যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন । যাহা হউক কিছুকাল পরেই 
নবপ্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অঙ্বৈত আশ্রমের জন্ত বিমলানন্দকে স্বয়ং স্বামিজী 
মনোনীত করিলেন। বিরজানন্দ ও সচ্চিদানন্দের সহিত বিমলানন্দও 
মায়াবতীর কর্মিকূপে প্রেরিত হইলেন। এখানে উল্লেখধোগ্য যে স্বামিজী 
বিমলানন্দের ইংরেজী ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিতেন । হ্থতরাং তাহাকে 
পাইয়া মায়াবতী হইতে প্রকাশমান 'প্রবুদ্ধ ভারত” (72870000008 73781869) 
-পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগ বিশেষ সম্দ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। স্বামী 
স্বূপানন্দ তখন এ পত্রের ভারপ্রাপ্ত লম্পারদক। ম্বামিজীর প্রিয় শিহ্য 
ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বুকের রক্ত পিঞ্চন করিয়া এই অদ্বৈত আশ্রম গড়িয়! 
তুলিতেছিলেন__-তিনিই আশ্রমের প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন। বিমলানন্দ 
ক্যাপ্টেন মেভিয়ারের নহকারী নিযুক্ত হইলেন। লকল গুরুত্রাতা একত্রে 
মিলিয়া একাগ্র নিষ্ঠা লইয়! স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত এই বেদাস্ত-প্রচারকেন্ত্রের 
সর্বৈব উন্নতির জন্ত ব্রতী হইলেন। হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে শ্রীগুরর আদিষ্ট 
কর্মে ও ধ্যানে বিমলানন্দ সত্যই প্রাণ'মন ঢালিয়। দিয়াছিলেন। বিমলানন্দ 
পরে মায়াবতীর প্রধান ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার এবং সহকারী সম্পাদকের 
কার্ধভারও লইয়াছিলেন। ্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রে তাহার রচনা্দি তখন যথার্থই 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল-_শ্বামিজীর কপাল জ্ঞানই তাহার 
লেখনীমূখে এতদিনে গ্রকাশিত হইতে থাঁকিল। হিষালয়ের পার্বত্য জাবেষ্টনীতে 
বিমলানন্দের অন্তর্ুখ মন সবদাই উচ্চগ্রামে উন্নীত থাকিত--বিশুদ্ধ জল- 
হাওয়ায় শরীরেরও বেশ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। ১৯০৯ গ্রীষ্টাবের এক সময়ে 
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বিশেষ কোন কার্ষোপলক্ষে তাহাকে একবার নাখিয়া যঠে আসিতে হয়--তখন 
সকলে দেখিয়া! ভাবিয়াছিলেন বিমলানন্দ এইরূপ সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু হইয়। 
শত্ীঠাকুর-স্বামিজীর ভাব প্রচার করিতে পারিবেন । 

ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যুর পর ্বামিজী যখন মায়াবতীতে গিয়াছিলেন 
( জান্গআরি, ১৯০১ ), বিমলানন্দ তাহার বহুআকাজ্িত গরুসেবার স্থযোগ 
পুনরায় কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিলেন। যদিও স্বামিজী মাত্র সপ্তাহ ছুই 
মায়াবতীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি বিমলানন্দ মনের সাধ মিটাইয়! 
হিমালয়ের পুণ্য পরিবেশে আচার্ধের সেবায় আত্মনিয়েগ করিয়া ধন্য 
হইয়াছিলেন। 

বিমলানন্দের উদ্ভোগে বিরজানন্দপ্রমুখ কয়েকজনের উৎসাহে অদ্বৈত 
আশ্রমে একটি ছোট ঠাকুর-ঘর ইতোমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং নিয়মিত 
ফু-ধূপ-দীপ সহকারে অর্চনাদিও সেখানে হইত। ন্বামিজীর অভিপ্রায় ছিল, 
অদ্বৈত আশ্রমে লম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবেই শ্রীভগবানের ধ্যান-চিস্তা হইবে__ 
দ্বৈতভাবের উপাসনাদির কোন প্রচলন সেখানে না করা। স্থতরাং অদ্বৈত 
আশ্রমের ঠাকুর-ঘর দেখিয়া তিনি আঘে প্রীত হন নাই। স্বামিজীর অনভি- 
প্রেত বুঝিয়া, তখন হইতেই অঙ্ৈত আশ্রমে ছৈতভাবের পৃজাদি তথ ঠাকুর-ঘর 
ইত্যাদি তুলিয় দেওয়া হইয়াছিল। বিমলানন্দই ঠাকুর-ঘবের প্রধান উদ্ভোগী 
থাকায়, এই ব্যাপারে বেশ কিছুদিন মনোব্যথা বোধ করিয়াছিলেন এবং 
সংশয়ান্বিত হইয়া! জয়রামবাটাতে শ্রীশ্ীমাতাঠাকুরাণীকে এক পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন । অদ্বৈত ও দ্বৈত এই উভয় দোলায় বিমলানন্দের মন তখন ছুলিতে- 
ছিল। অবশেষে সন্তানের এই মানসিক ছন্ব জননীই দূর করিলেন-_পত্রোত্বরে 
বিমলানন্দকে মা! লিখিলেন £ “আমাদের গুরু যিনি তিনি তে1 অছ্ৈত, তোমর। 
যখন সেই গুরুর শিশ্ত তখন তোমরাও অহ্বৈতবাদদী। আমি জোর করিয়। 
বলিতে পারি তোমর। অবশ্য অত্বৈতবাদী |” ১৫ই ভান্র ১৩০৯, অর্থাৎ ৩১শে 
আগষ্ট, ১৯*২ ভারিখে জয়রামবাটা হইতে লিখিত মাতাঠাকুরাণীর এই পত্র 
মায়াবতীতে বিমলানন্দের হাতে পৌছিয়াছিল ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২। 
জগজ্জননীর এই আশ্বাদে বিমলানন্দ ও তাহার গুকভ্রাতারা সকলেই চিরতরে 
নিছন্ৰ হইলেন-তাহাদের বেদাস্তবিদ্‌ আচার্ধের মনোগত ভাবটিও এইবার ঠিক 
ঠিক ধরিতে পারিলেন। ঘটনাটি স্ষুত্র হইলেও ভাবের দিক হইতে খুবই 
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গুরুত্বপূর্ণ । যাহা হউক ১৯০২ গ্রীষ্টাব্ের ৪ঠা জুলাই, স্বামিজীর মর্ত্যলীলার 
অবসান হওয়ায়, বিমলানন্দের ভাগ্যে আর স্থুলভাবে গুরুদর্শন সম্ভব হয় নাই। 
১৯০১-এব শীতে গুরুভ্রাতা হ্বরূপানন্দের সহিত বিমলানন্দ হিমালয় হইতে 
নামিয়া কিছুদিন ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে এলাহাবারদে আপিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। 
এখানে বেদাস্তের উপর দুইটি বক্তৃতা তিনি ইংরেজীতে প্রদান করিয়াছিলেন-- 
সম্ভবতঃ প্রকাশ্ভাবে ইহাই তীহার প্রথম বক্তৃতা | তাহার গভীর তত্বর্শিতার 
পরিচয় এই ভাষণ ছুইটিতে পাওয়া! গিয়াছিল--বেদান্ত-বিজ্ঞানকে এমন সরস- 
স্বন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ডলীকে মুগ্ধ না করিয়। 
পারে নাই। এলাহাবাদের জনসাধারণ তাহার বৈদগ্ধা ও সাধুতায় এত 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন যে সেখানে বাঁমকুষ্চ মিশনের একটি স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র 
স্থাপনের জন্ত তাহাকে খুবই অন্গরোধ-উপরোধ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
এলাহাবাঁদে বিমলানন্দের স্বাস্থ্য পুনরায় অবনতির দিকে যাইতে থাকায় 
শীতের শেষেই মায়াবতী কিবরিয়া গিয়াছিলেন । প্রিয় গুরুত্রাত। কল্যাণখনন্দ 
কর্তক কনখলে তখন নেবাশধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । স্বামিজীরই আদেশ 
শিবেধাধ করিয়া এই পেবাশ্রমের জন্ম, তাই ইহার প্রতি বিমলানন্দেরও 
অন্থরক্তি খুব ম্বাভীবিক ছিল। 'প্রবুদ্ধ ভারত-এর বিভিন্ন সংখ্যায় কনখল 
সেবাশ্রমের জন্য তাই স্থচিস্তিত একাধিক আবেদন তিনি লিখিয়াঁছিলেন। 
মায়াবতীতেও বিলানন্দের স্বাস্থ্যের কিন্ত কিছুই উন্নতি দেখা যাইতেছিল 
না, বরং ক্রমশঃ খারাপই হুইতেছিল। অবশেষে বাধ্য হইয়াই বিশেষজ্ঞগণের 
পরামশে মায়াবতীর সকল কর্মভার তাগ করিয়া! তিনি মঠে চলিয়া যান এবং 
মেখান হইতে য়ালটেয়ারে গমন করেন | সমৃক্রততীরের জলবাফু তাহার শরীরের 
অনুকূল হইতে পারে, এই আশায় কিছুদিন ওয়ালটেয়ারেই কাটাইলেন, 
পরে মান্দ্রাজে চশিয়া আসেন। মান্দ্রাজ মঠে স্বামী বামকুষ্ণানন্দজীর পবিত্র 
মাহচর্ষে ও নেহ-যত্বে বিমল।নন্দের মানসিক উন্নয়ন যথেষ্ট হইলেও, শারীরিক 
উন্নতির লক্ষণ কিন্ত তেমন আশাপ্ররদ হইল না। যাহ] হউক, চিকিৎসা ওঁষধ 
ও পথ্যা্দির সুবন্দোবস্ত হইল--বেশ কয়েক মাস তিনি মান্দ্রাজেই বিশ্রাম 
লইলেন। এদ্দিকে বাঙ্গালোরে তখন মিশন-কার্ধের বেশ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে__ 
বিমলানন্দের বাল্যবন্ধু শ্বামী আস্মানন্দ ( শুকুল মহারাঁজ ) তখন এ কেন্দ্রের 


অধ্যক্ষ । আত্মানন্দের শ্বান্থ্যও তখন অত্যধিক পরিশ্রমে ভগ্রপ্রায়। প্ররিক্র 
৮ 
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কুহৃৎ ও গুরুভ্রাতার*ভগ্ন-স্বাস্থ্যের সংবাদ বিমলাঁনন্দকে বিচলিত করিয়া] তূলিল। 
_-নিজের অনুস্থতা ভুলিয়া আত্মানন্দের কাঁজে সহায়তা করিতে ব্যাঙ্গালোরে 
ছুটিয়া চলিলেন। ব্যাঙ্গালোরে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া আত্মানন্দকে 
সবতোভাবে সাহায্য করিতে থাকেন এবং সহরের নানাস্থানে ধর্মলোচনা ও 
সভা ইত্যার্দি করিয়া বেদাস্তপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বিমলানন্দকে 
পাইয়া আত্মানন্দের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম হইল বটে--কিস্তু শরীরকে এইভাবে 
'অবধহেল! করায় বিমলাননোর স্বাস্থ্য পুনরায় খুবই ভাকঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। 
কগ্রদেহে আবার মান্দ্রীজেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন । 

মান্দ্রাজে অবশ্য এবার বেশ কঠিন নিয়ম ও বিধি-নিষেধ মাঁনিয়। চলায় 
এবং চিকিৎসকগণের নির্দেশমতো ওষধ-পথ্যাদি নিয়মিত ব্যবহার করায় 
বিমলানন্দ একটু সুস্থ হইয়া! উঠিয়াছিলেন। কিন্ত প্রচণ্ড এক আঘাত এই 
মান্ত্রাজে বসিয়াই তিনি পানঃ স্বামী স্বরূপানন্দ নৈনিতালে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তখন ১৯০৬। অন্তরঙ্গ বিয়োগব্যথায় বিমলানন্দ ভগ্নোছ্যম হইয়। 
পড়েন-__কিস্তু গ্রবল আত্মবিশ্বান ও ভগবৎ-ভক্তির গুণে অচিরেই আবার 
নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে “বিশ্বাস সম্পর্কে বিমলানন্দের 
স্বকীয় ভাঁবটি সত্যই ম্মরণযোগ্য। ভাবটি এতই মৌলিক ও শক্তিগ্রদ যে ইহার 
উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। তাহার উক্তি ঃ “বিশ্বাস ভাব-প্রবণতার 
একটি আকম্মিক উচ্ছাস ব1 বুদ্ধিমত্তার কোন চমকপ্রদ প্রকাশ নহে। জীবনের 
কঠিন ঘটনাবলীর সম্মুখে কপ্ূর্রবৎ এ লব হাঁওয়ায় বিলীন হয়। প্রকৃত বিশ্বাস 
অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অটল শক্তিবূপে অবস্থিত। ইহা স্থুদীর্ঘ নীতি- 
নিষ্ঠার ফল। জগতের পরিবর্তনশীল ঘটনার মধ্যেও বিশ্বাসীর প্রত্যেক চিন্তা 
ও কার্ধে ইহা গ্রকটিত হয়। পরমার্থ সতবস্তর সহিত যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 
অস্তদষ্টিবলে অহুত্ূত হয়, তাহাই প্রত বিশ্বাস। বাক্য-মনাতীত ব্রহ্বসত্তায় 
বাহার যতখানি বিশ্বাস আছে, তাহার জীবনের মৃল্যও ঠিক ততথানিই। 
যেমন ধাহার বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের গতিও ঠিক সেই মতোই। বিশ্বাস- 
বলে সত্যই অসম্ভব সম্ভব হয়।১* নত্যই বিমলাননের জীবনে এই “বিশ্বাস* 
যেন মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল । 
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মান্দ্রাজ হইতে কিঞ্চিৎ স্থস্থ হুইয়া বিমলাঁনন্দ বেলুড়ে ফিরিয়া আসিয়া- 
ছিলেন--ইহাই তাহার শেষ মঠ-বাস। ইতোমধো আমেরিকার নিউ ইয়র্ক 
ও স্যান্ফ্রান্সিঘকে। হইতে বারবার অন্থুরোঁধ আসিতে থাঁকিল-_বিমলানন্দকে 
বেদাস্ত-প্রচারকরূপে বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্ত। কিন্ত জীর্ণ স্বাস্থ 
লইয়! এই গুরু দায়িত্ব বহন অসম্ভব বুঝিয়া, তিনি আমেরিকা যাইতে সম্মত 
হন নাই। যাহা হউক, মঠে থাকিয়াও তিনি মঠবাসী সাধুগণকে বিভিন্ন 
কার্ধে সহায়ত! করিতে ছাঁড়িতেন না । শরীরও মোটামুটি ভালই চলিতেছিল। 
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্বের শীতকালে মাদার সেভিয়ার মঠে আমিয়া, বিমলানন্দের 
স্বাস্থ্য দেখিয়! প্রসন্ন হইলেন, এবং বিমলানন্দও তাহার সহিত আবার মায়াবতী 
ফিরিয়। যাইতে মনম্থ করিলেন । এইবার মঠে থাকাকালে তিনি ছুই এক 
জায়গায় ধর্মপ্রসঙ্গাদিতে যোগদানও করিয়াছিলেন। “বেহাল! হিতকারী 
সভায় প্রদত্ত তাহার ইংরেজী ভাষণ বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। পূর্বাশ্রম 
আন্দুলেও শ্রীরামকু্চ জন্মোৎসবে বেলুড় মঠের সমস্ত সন্ন্যাসিমগ্ডলীসহ যোগদান 
করিয়াছিলেন। গৃহে পিতা-মাতার দর্শনলাভ করিয়া! খুব আনন্দও প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 

১৯০৭ গ্রীষ্টাবের এপ্রিলে হিমালয়ের আকর্ষণে বিমলানন্দ পুনরায় মায়াবতীর 
কর্মী হইয়া! আঁসিলেন। মায়াবতীর অধ্যক্ষ তখন শ্বামী বিরজানন্দ । অহৈত 
আশ্রম হইতে স্বামিজীর গ্রস্থাবলী (00700119$9 ০9 ) প্রকাশনের কাধ 
পূর্ণ উদ্যমে সেই সময় চলিতেছিল। বিমলানন্দ নিজের শরীর ভুলিয়া এই 
মহৎ কার্ধে পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎদর্গ করিয়াছিলেন । শুতাম্ধ্যায়ীদের আপত্তি 
ন] শুনিয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া শরীরটি এইবার চিরতরে নষ্ট করিলেন। 
জীবনদেবতা স্বামিজীর চরণে বিমলানন্দ তিলে তিলে নিজেকে আহুতি দিয়! 
চলিলেন। ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর হইতে বিমলানন্দের একটু একটু জর 
হইতে থাকিল-_-অবশেষে ফেব্রুআরিতেই চিকিৎসকগণ তাহার ছুরারোগ্য 
ক্ষয়রোগ আবিষ্কার করিলেন। 

চিকিৎলকগণ বিমলানন্দকে শরীরের ও মস্তিষ্কের পূর্ণ বিশ্রাম দিতে পরামর্শ 
'দিলেন। আশ্রমাধ্ক্ষ স্বামী বিরজানন্দ অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতার গীড়ায় অতিশয় 
বিচলিত হইয়া! উঠিলেন--চিকিৎসা উষধপথ্য ও সেবাদির বন্দোবস্ত এবং তদ্দির 
স্বয়ং করিতে থাকিলেন। বিমলানন্দ কিন্তু টুকিট1কি নান! কার্য নিজ হাতে 
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করিয়া, অন্যকে সহায়তা করিতে মোটেই বিরত হইতেছিলেন না। অন্নয়- 
বিনয় সহকারে ইহাতে আপত্তি জাঁনাইলে বা কোনপ্রকার নিষেধ করিলে 
অতি করুণভাবে তিনি বলিতেন, “আমার শরীর যখন আর সারিবে না নিশ্চয়, 
তখন কেন আমি তোমাদের যতটুকু সাহায্য করিতে পারি, ততটুকু না করি? 
একূপ করায় মনের প্রীতি, আনন্দ নিশ্চয়ই পাইব। তবে কেন বাধা দাও?” 
হৃদয়বান সন্ন্যাধীর অপূর্ব বিচারে, সেবার অনবদ্য আদর্শে সকলে বিস্ময়ে ও 
অদ্ধায় নীরব হইতেন। দ্বীর্ঘ পোগভোগেও ক্ষণের জন্য তাহার মান মুখ 
কেহ দেখেন নাই--কোন অভিযোগ বা বিরক্তির লেশমাত্রও কথায় বা চিন্তায় 
প্রকাশ পায় নাই। তিতিক্ষার জলস্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া বিমলানন্দ 
সহান্তে ব্যাধি-যন্থণা সহা করিয়াছেন । শ্রীগুরুর অভয় করম্পর্শ অন্ক্ষণ তিনি 
অন্লভব করিতেন। তাহার দৃঢ় জ্ঞান ছিল যে রোগ শোক সকলই দেহের, 
তিনি অনন্ত আনন্দন্বরূপ আত্মা । দেহের বিনাশ যে অতি আনন্ন, ইহ। তিনি 
নিশ্চিত বুঝিয্লাও বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা। প্রকাশ করেন নাই। শরীবত্যাগের 
মাত্র এক সপ্তাহ তখন বাকী-_হঠাঁৎ বলিলেন, “আর বড় বেশী দিন দেরী 
নাই । আমার শরীর কিন্ত প্রত্যুষে যাইবে । রাত্রিতে নহে।” আবার 
একদিন আশ্রমস্থ সকল সাধু-ব্রহ্মচারীকে কিছু খাওয়াইবার আকাক্ষা প্রকাশ 
করেন। অতঃপর শয্যাশায়ী থাকিয়াই একদিন জনৈক ব্রহ্ষমচারীর দ্বারা নিজ 
ইচ্ছানুঘায়ী ছুই-এক রকম খাবার প্রস্তুত করাইয়া] সাধুসেবা করাইলেন--কত 
না আনন্দ ও তৃপ্তি সেদিন তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়! উঠিয়াছিল। 

সেবাধত্ব ও চিকিৎসায় ক্রমে বিমলানন্দের জর ছাড়িল বটে-_কিস্তু অত্যন্ত 
দুর্বল হইয়া পড়িলেন। পরমারাধ্য শ্রীপ্ুরূর সহিত নিত্যমিলনের আনন্দ- 
চিন্তায় তিনি উত্তরোত্তর নীরোগ বোধ করিতে থাকিলেন--ছুবলতা ভিন্ন 
কোন রোঁগই তখন তাহার দেহে বস্ততঃ ছিল বলিয় কাহারও বোধ হইত না। 
২৩শে জুলাই (১৯০৮ )বাত্রি ২টা পর্যস্ত এইরূপই চগিয়[ছিল--ওঁষধ ও দুগ্ধ 
যথানিয়মে পান করিলেন । রাত্রি ৪টা হইতে মনে হইল তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন-_ 
অতি শান্ত চরণে বুঝি মহানিদ্রাই তাহার চোখে নামিয়া আসিতেছিল। চক্ষুদ্বয় 
মাঝে মীঝে মেলিতেছিলেন-_-এক আশ্চর্য গ্রশাস্তি ও উজ্জ্রলতায় মুখী 
অধিকতর দীঞ্চ হইয়া উঠিতেছিল। ভোর ছয়ট] নাগাদ অক্ফুটে ও ৩ 
এইক্সপ তিনবার উচ্চার৭ করিয়া বিমলানন্দ অনস্তকালের জন্ত হ্ব-স্বরূপে বিলীন 
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হইলেন । শয্যাপার্থে উপবিষ্ট স্বামী বিরজানন্দ প্রিয়তম গুরুত্রাতা ও আবালা 
সঙ্গীকে মহাধাত্রার ক্ষণে আর একবার ভাকিলেন -কিস্ত, কোন সাড়া মিলিল 
না, বিমলানন্দ চিরনীরব হইলেন। যতি বিমলানন্দ পাঞ্চভৌতিক দেহ 
ছাঁড়িয়া অনন্ত জীবন লাভ করিলেন । মায়াবতী আশ্রমের পাদদেশে প্রবহমীন 
দুই পার্ধতা নদীর সঙ্গমস্থ উপলাকীর্ণ তটভূমিতে তাহার দেহ অগ্নিতে অপিত 
হইল। হিমালয়স্থ প্রয়াগভূমিতে প্রজলিত চিতাগ্সির সম্মুখে গুকভ্রাতৃগণ বেষমন্ত 
উচ্চারণ করিতে করিতে বিমলানন্দের পরমধামের যাত্রীপথকে মধুময় করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। 


বিবেকানন্দ-শিশ্বা বিমলানন্দের জীবন সরবতোঁভাবেই তীয় আচার্ধের 
অন্ুবর্তী ছিল। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমম্বিত আঁদর্শে উহা গঠিত ছিল-_ 
আর এই আশ্চর্য সমস্বয়াশভূতি তিনি তাহার শ্রীপুরুর অলৌকিক জীবন হইতেই 
লাভ করিয়াছিলেন । স্বামিজীর ভাব ও বাঁণী বিমলানন্দের দৃষ্টিতে কতখানি 
স্বচ্ছ হইয়া উদ্ভাঁগিত হইয়াছিল, তাহা তাহারই দুই-একটি উক্তি ম্মরণ 
করিলে বেশ উপলব্ধি হয়। তাহার স্বানুভূত শ্বামিজীর আদর্শ এইরূপ £ 
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9 170720 070 81০166 15 019091160 ৪£ট 01700 195 876 1186 065৮7800111, ১ 
অর্থাৎ “আত্মতন্ব বা মানুষের দেবত্বের উদ্বোধনই স্বামিজীর সমগ্র শিক্ষার 
সার কথা । আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে স্বামিজীর আশ্চর্য উদার প্ররূতির 
মূল রহস্তও ইহাই । তিনি জ্ঞানী বলিয়াই এতবড় বিশ্বপ্রেমিক । আর এ 
কথাও সত্য বলিতেছি যে জ্ঞান ও ভক্তি যে পরম্পরবিরুদ্ধ আমার বহুকাল- 
পোধিত এমন মারাত্মক ধারণাও, শ্বামিজীর কপাতেই বিদূরিত হইয়াছে-_ 
যেমন স্থর্যের উদয়ে সকল অন্ধকারের বিলয় হয়। স্বামিজী মহা কর্মযোগী 
ছিলেন, কারণ তিনি একাধারে তক্ত ও জ্ঞানী । যে মহাশক্তি সারা বিশ্বকে 
আলোড়িত করিয়! তুলিয়াছিল এবং আজও যাহা বহু বহু নিব্রিত আত্মাকে 
অস্তনিহিত দেবসত্তায় জাগ্রত করিতেছে, মৃত অস্থিতে জীবন সঞ্চার; করিতেছে, 
হতাশার অন্ধকারে সর্যালোকের প্রভা আনিতেছে ও শুক উষর প্রাণে প্রেম 
সিঞ্চন করিতেছে--সে শক্তির মূল তাহার এ র্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। একথা 
আবার স্পষ্ট বলিতেছি যে কর্ম হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধী, এমন 
সর্বনাশা ভ্রান্তি স্বামিজীর জীবনের স্পর্শে মুহুর্তেই আম] হইতে অপস্থত হুইয়! 
গিয়াছে ।”,*.**-হ্বামিজীর ভাবাদর্শের এমন প্রাগ্ুল ব্যাখা। প্রত্যক্ষ অনুভবের 
ভাষাতেই সম্ভব-বিমলানন্দের প্রাণের ভাষা! ইহ1। উল্লিখিত কথাকয়টিকে 
আবার বিমলানন্দের আত্মচরিত কথনও বলা যাইতে পারে। স্বামিজীর এই 
প্রিয় শিল্বের স্বপ্লায়ু জীবনটি বিচার করিয়! দেখিলে উতৎসগীরুত একটি পুণ্পের 
হ্যায় পবিত্রতা! ও প্রেরণার প্রতীক বলিয়া নিশ্চিতই মনে হুইবে। ব্যাসকল্প 
স্বামী সারদানন্দজী শুদ্ধ-স্থন্দর এই জীবনকে ম্মরণ করিয়াই “উদ্বোধন?-পত্রে স্বয়ং 
একদ] লিখিয়াছিলেন--“আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে চিরান্ুবক্ত শিষ্তের এই 
হৃদয়ের শোণিত দান--এই প্রশংসা-স্বার্বিরহিত অযাচিত প্ররেমার্পণ-__ 
এই লোকচক্ষু-বহিভূ্ত, আড়ন্বরবঙ্গিত নিঃশব' হৃদয়ের পূজার কথা-_মাঁনব, 
তুমি কি বুঝিতে পারিবে? বুঝিবার চেষ্টাই বা তোমাদের কয়জন করিবে? 
হট্রগোলের জগতে মিথ্যা গোলযোগই লোকে করে ও বুঝে । বিমলানন্দ 
মুর্খের ন্যায় বৃথোগ্যমে শরীরপাত করে করুক-এস,আমরা যাহা করিতেছি 
তাহাই করি!” 


১7792760685 ( মা৩১০:৪৬ ক 2999 ) 





স্বামী স্বূপানন্দ 


বেলুড়ের মঠ তখন নীলাম্বর মুখোপাধায়ের ভাড়াটিয়া! বাঁড়িতে। গুরুত্রাতা 
ও শিষ্যুমণগ্ডলী পরিবৃত হইয়! হ্বামিজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন । স্থায়ী মঠের 
জন্য নূতন জমি সবে কিছুদিন হইল কেনা হইয়াছে, একটি পুরাতন জীর্ণ 
বাড়ী মাত্র সেখানে আছে । কয়েকজন পাশ্চান্ত ভক্ত- ধীরামাতা, নিবেদিতা 
ও জয়া সেখানে থাকেন । স্বামিজী একদিন বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে 
মঠের এই নৃতন জমিতে আপিয়! ধীরামাতাপ্রমুখকে দেখিয়া আনন্দে বলিয়া 
উঠিলেন, “9 7)৪₹5 10899 ৪0. 8০001816100. ০-0%5”-"জাঁন, আজ 
আমর! একটি রত্ব লাভ করেছি।” সগ্চ আগত জনৈক যুবককে সম্নযাস-দীক্ষা 
প্রদান করিয়া স্ব'মিজীর এই আনন্দোচ্ছাস | যুগাচার্য বিবেকানন্দের রত্বকল্প 
এই সন্গযাসি-শিষ্যই স্বামী ম্বরূপানন্দ। জ্ঞানে ও কর্মে, তপন্তায় ও তত্দপিতায়, 
স্বরপানন্দের জীবন শ্রীরামরুষ্ণ-সঙ্ঘের যথার্থই একটি মহামূলা সম্পদবিশেষ। 
স্বামিজীর উল্লিখিত মন্তব্যটি নিছক একটি উচ্ছ্বান-উক্তি নয়, আধিকারিক 
শিশ্কের প্রতি উহা ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্ষের অমোঘ আশিস্-বচন। স্বরূপানন্দের 
্বল্লায়ু উত্তরজীবন ইহারই জরস্ত লাক্ষা। 

পূর্বাশ্রমে শ্বামী ব্বরূপানন্দের নাম ছিল অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজী 
১৮৭১ সালের ৮ই জুলাই, কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে কোন সন্তাস্ত ব্রাঙ্ষণ- 
পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গৃহে শ্রীকণের সেবা-পৃজা ছিল, স্থৃতরাঁং 
বাল্যকাল হইতেই ভগব্দ্ভক্তির বীজ তাহার হৃদয়ে উদ্ধ ছিল। বৈষ্ণব ভাবধারায় 
বর্ধিত হওয়ার ফলে, বিনয় ও পরছুঃখকাতরত অজয়হরির চারিত্রিক সংস্কারে 
পরিণত হুইয়াছিল। আবার গৃহ-পরিবেশের প্রভাবগুণে এই ধারণাই তাহার 
আশৈশব ছিল যে, জগতের প্রতিপালক পিতা শ্রীভগবানই মানুষের পাঁপপুণ্ 
সখছুংখের নিয়ামক | সংসারের জটিল ঘাতপ্রতিঘাত তাহার শৈশবের এই 
ধারণাকে উত্তরোত্তর পরিশোধিত করিয়া, অবশেষে অদ্বৈত-তত্বের চরম 
অনুভূতিতে তাহাকে উপনীত করিয়াছিল। কিশোর অজয়হরি একদিন 
জনবন্ল রাজপথে চলিতে চলিতে দেখিলেন, দরিত্র এক বৃদ্ধা চোখের জল 
মুছিতেছে আর রাস্তার ধূলি হইতে একটি একটি করিয়া একমূঠা চাউল 
খু'টিয়া তুলিতেছে। জনৈক পথচারীর ধাক্কায় বৃদ্ধার হাতের পাব্রটি পড়িয়। 


১২০ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


গিয়া, এত কষ্টের চাউলকণা-কয়টি আবার পথের ধুলায় মিশিয্া গেল। 
মর্মস্বদ এই দৃশ্তটি তরুণের বুকে সেদিন এক মহাবিপ্রব সৃষ্টি করিয়াছিল। 
অজয়হবি বেদনায় চীৎকার করিয়! উঠিয়াছিলেন, “ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে 
তিনি বসে বসেকি করছেন? এইসব ঘটনাকে কেন তিনি রোধ করছেন 
না!” সংসারের বাস্তব. চিত্রগুলি যতই তীহার চক্ষে ধর! দিতে থাঁকিল, 
ততই তিনি অস্থির চঞ্চল হইয়া! উঠিতেছিলেন, এই জগতের মূল রহস্য জানিবার 
জন্য। ছুংখবিরোধময় এইসব ঘটনাপ্রবাহ তরুণ অজয়হরিকে জগদতীত সতোর 
প্রতি অন্কপ্রেরণা খোঁগাইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু অস্তরের বদন! শরীরের উপরও 
প্রতিক্রিয়া! করিয়াছিল । সুস্বাস্থ্যের স্থথণ্ড তাই তিনি কখনও জানিতে 
পাবেন নাই। 

অজয়হরির এইকালের অবস্থা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা তাহার ৮710)5 
14985097 88 ] ৪৪ [70৮ গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাংলায় ১ 
এইরূপ £ ***১ত, এই ধরণের ছুটি-তিনটি ঘটনা একবছর ধরে তাকে এমন 
অন্তর্ধাতনের মধ্যে রাখল যে, স্বাস্থা গেল নষ্ট হয়ে--আর কখনও ভাল স্বাস্থ্য 
কাকে বলে জাঁনেননি। কিন্তু এই আলোড়ন থেকে তিনি জীবন সম্বদ্ধে 
স্থির প্রতায় লাভ করলেন, তা” শান্তি দিল তাঁকে 1." তিনি দেখলেন, 
এই যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা দেখে থাকি, স্বখ-ছুঃখ, আনন্দ-বেদন।, বিচার- 
অবিচারের ক্বপ্র-মীখা এই যে জগৎ-বোধ--এর মূলে রয়েছে আমাদের অজ্ঞান 
ও অহং। এই মায়াকে জয় কববেন-_তিনি স্থির করলেন, প্রত্যয় ও প্রজ্ঞাকে 
অধিকার করবেন,-বিপরীত বোধসমূহের ছন্ব থেকে মুক্তি লাভ করে, হিন্দু 
যাকে মুক্তি বলে সেই স্থায়ী অভেদ চেতনার জগতে উন্নীত হবেন । 

“এরপর থেকে সর্বোচ্চ অবস্থালাভের আকাজ্জায় তিনি দগ্ধ হতে লাগলেন । 
অতঃপর যে কয়েক ব্সর তিনি পিতৃগৃহে কাটিয়েছিলেন, সেই সময়ে তার 
কৃচ্ছপাঁধনা এমন কি পরবতী বিভিন্ন মঠজীবনের কৃচ্ছুসাধন! অপেক্ষা কঠোরতর 
ছিল-_তা” নানা ত্ত্জে বোঝা যাঁয়। বছদিন পরে আলমোড়ায় যখন আমি 
তার কাছে ভগবদ্গীতা পড়েছি, তখন তাকে দেখে বুঝেছিলাম--কী দারুণ 
তৃষ্ণার রূপ ধারণ করতে পারে ঈশ্বরপ্রেম !” 


১. শ্রীশস্বরী প্রসার্দবন্থ-কৃত "নিবেদিতা লোকমাঁতা” হইতে তর্জম! গৃহীত। 


স্বামী স্বরূপানন্দ ্‌ ১২১ 


অজয়হরি আশৈশব বিদ্যাুরাগী। নিজ গ্রতিভাবলে উচ্চশিক্ষা উন্নত 
নীতিবোধ এবং মাঞ্জিত রুচির অধিকারী তিনি হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিতে তাহার অসাধারণ বুৎ্পত্তি জন্ষিয়াছিল--বৈদিক ধর্ম ও এঁতিহ্ 
ংরক্ষণে তাই তাহার উৎসাহ ছিল অপরিসীম । পল্লীর যুবকগণকে একত্রিত 
করিয়া £নতিক জীবন গঠনে এবং নানাঁবিধ সমন্ুষ্ঠানে প্ররোচিত করিতে 
তাহার উদ্যম তদানীন্তন সমাজে এক এঁতিহাঁসিক ঘটনা । এ-বিষয়ে তাহার 
বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধায়,। পরবন্তিকালে ধাহাঁর 
মনীষা ও দেশহিতৈষণ] সারা ভারতবর্ষে বাপ্ত হইয়াছিল । “ভাগবত চতুষ্পাঠী” 
নামক একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাঁচারা জনসাধারণের জন্য শান্রচর্চা ও 
দর্শন-ব্যাকরণাঁদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীতে স্বপত্তিত 
সংস্কত-অধ্যাপকগণ উহাঁদেরই প্রযত্রে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনহিতকর 
এইসব কার্ষের বায়নির্বাহ হইত--ভিক্ষা ও চাদায় লন্ধ অর্থ হইতে । ছাত্র- 
সমাজের মধ্যে উচ্চ আদর্শের পরিবিস্তার- -তজ্জন্য নিয়মিত পাঠচক্র, বক্তৃতা, 
আলোচন! ইত্যাদির বাবস্থা কর! এবং গ্রন্থাগার পরিচালনাও এই চতুম্পাীর 
অন্যতম উদ্দেশ্ট ছিল । “ডন? (70%দ73) নামে একখানি মাসিকপত্রও অজয়হবির 
সম্পাদনায় এই চতুষ্পাঠীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকিল। ইহার 
বিক্রয়লন্ধ অর্থও উল্লিখিত বহুবিধ কার্ষে বায়িত হইত। পরিশেষে ১৮৯৭ 
গ্ীষ্টাকে, অজয়হরির অনুপ্রেরণায় সতীশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ডন সোপাইটি 
(7)8দ্/0) 90০19%5 ) প্রতিষ্ঠিত হইলে, “ডন পত্রিকা এই সমিতি দ্বারাই 
পরিচালিত হইতে থাকে ।১ তৎকালীন সমাজে আদর্শবাদী “ডন+-এর প্রভাব 
সর্বজনবিদ্িত। ভাঁরতের জাতীয় শিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এই "ডিন? 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । অজয়হরি' যতদিন গৃহত্যাগ না 
করিয়াছেন, ততদিন সতীশবাবুর সহিত তিনিও “ডন” পত্রের যুগ্ম-সম্পাদ্দকের 
দায়িত্ব বহন করিয়াছেন । 
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১২২ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


১৮৯৭ গ্রীষ্া্ব। বেদাস্তের শক্তিগ্রদ বার্ত! বিশ্বের দিকে দিকে প্রচার 
করিয়া স্বামিজী ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মঠে (নীলান্বরবাবুর বাড়ীতে) 
তাহার দর্শনাকাজ্ষায় নিত্য দলে দলে লোকসমাগম হইতেছে । কতজন কত 
উদ্দেশ্তে, কত জিজ্ঞান্গ কত জিজ্ঞাস! লইয়। স্বামিজীর নিকট আমিতেন। 
অধ্যাত্মপিপাস্থ কেহ আপিলে স্বামিজী আহ্লাদে মাতিয়! উঠিতেন, তাহারাও 
শাস্তি ও আনন্দে ভরপুর হইয়া ফিরিতেন। তখন গ্রীম্মকাল-_-ঠবশাখ বা 
জোষ্ঠ মাস হইবে। একদিন অপরাহে কলিকাতা হইতে আগত দর্শনার্থীর! 
ভিড় করিয়া মঠের হলঘরে বসিয়।৷ আছেন-_প্রসন্নোজ্জল আয়ত দৃষ্টিতে ক্বামিজী 
সকলকেই দেখিতেছেন এবং নান! প্রপঙ্গাদি করিতেছেন । মন্তরমুগ্ধ হইয়া 
সকলেই মহাপুরুষের সান্নিধ্যস্থখ উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছিলেন। বেল' 
পড়িয়া আদিল-_ক্রমে সন্ধ্যা আসন্ন হইল। একে একে সকলেই স্বামিজীর 
চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়! উঠিয়া! পড়িলেন-__কুশকাঁয় জনৈক যুবক কিন্ত 
বাহিরে গেলেন না। তাহার বয়স অন্থমান ছাঁবিবশ হইবে_ চোখে মুখে তীক্ষু 
মেধার ছাপ। যুবক স্বামিজীর পদপ্রাস্তে আসীন হইয়া নিজ পরিচয় প্রদ্দান 
করিয়া, সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্পের কথা ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন। শিষ্বের 
সরল এঁকান্তিকতায় আচার্য মুগ্ধ হইলেন। এই ভাবেই যুবক অজয়হরি 
স্বামিজীর কৃপাদৃষ্টিতে ধর! পড়িয়াছিলেন। গুরু-শিস্তের ইহাই প্রথম মিলন। 

অজয়হরির বৈরাঁগ্যের অনল উত্তরোগ্ধর এতই তীব্র হইয়! জলিতে থাকিল 
যে তাহার নিকট সামাজিক সর্বপ্রকার কর্তবাই যেন ছৃশ্ছেগ্ঠ বন্ধন বলিয়! মনে 
হইতেছিল। ইতঃপূর্বে তিনি বিবাহিতও হইয়াছিলেন । অন্তরের ও বাহিরের 
উভয় টানে পড়িয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন-_অন্তরের আকর্ষণই ছুর্সিবার 
বেগে তাহাকে অন্থপ্রেরিত করিতে থাকিল। স্বামিজী একদিন তাঁহার 
সংসারত্যাগের ব্যাকুলতা পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, “অজয়হরি, সন্গ্যাসের 
কঠোর নিয়ম রক্ষা করতে পারবে তো? সাপের মুখে যেতে বলবো, 
অপুাদগারী তোপের মুখে যেতে বলবো-_নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিচারমাত্র ন! 
করে অবিচলিত হৃদয়ে ততক্ষণীৎ তাই করতে হবে। স্থখাঁভিলাধী হুলে 
হবে না। কাম-কাঞ্চনের সম্বন্ধমাত্র রাখতে পাবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড 
খণ্ড করে বিদর্জন করতে হবে। “অভিমানং স্থরাঁপানং গৌরবং ঘোর রোৌরবং 
প্রতিষ্ঠ1 শুকরীবিষ্টা” জেনে ত্যাগ করতে হবে। 'গুকুদেবো 'আত্ুদেবে? 


স্বামী ম্বরূপানন্দ ১২৩ 


হইয়া 'আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' জীবন যাপন করতে হবে। পারবে 
তো? জেনে শুনে অগ্রপর হও-_নতুবা এখনও নিরস্ত হয়ে সংলারে পরিবারার্দি 
নিয়ে যেমন সদ্ভাবে এতদিন কাটাচ্ছিলে, সেইভাবে আমতা থাক ।” শ্তরীপ্ুরুর 
মুখে কঠিন উক্তি--বৈরাগাবান শিষ্ত তথাপি অবিচল রহিলেন। শীর্ণদেহে কি 
যেন অমিত তড়িৎ-তরঙ্গ বহিতে থাকিল--অজয়হরি সবাস্তঃকরণে সন্ন্যাস 
বরণই মনস্থ করিলেন ।_স্বামিজীও সানন্দে তাহাকে মঠে থাকিতে অন্থমতি 
দিলেন। 

অজয়হরির কয়েক সপ্তাহ ম$বাস হইয়া গিয়াছে । অবশেষে একদিন 
তাহার বহুবাঞ্ছিত শুতদিন সমাগত হইল । 'জগদ্ধিতায়” স্বামিজী তাঁহাকে 
ভগবৎপদে উৎসর্গ করিলেন । স্বামী সারদানন্দজীর অনবস্ত ভাষায় সে ঘটনার 
বর্ণনা এইরূপ £ “অমাবস্যার নিশা অবসানপ্রায়। ব্রান্গমূহূর্ত জগৎ অধিকার 
করিয়া ক্ষণেকের জন্য মানবের অস্থির মনকে স্বীয় প্রভাবে স্থির করিয় 
ভগবৎপ্রেমের পবিত্র নীরে আগ্রুত করতঃ বর্তমান। গুরু বিরজাহোম 
সমাপন করিয়া হালিতে হাসিতে দণ্ডায়মান হইলেন। শক্করাদি ভারতের 
যাঁবতীয় আচার্য ও খধিকুলপবিত্রীকৃত জ্ঞান-বৈরাগো সমূজ্জল, গৈরিকবসনে 
শোভিতকায়, মুণ্তিতশির, ভন্ম ও তিলকে শোভিতললাট শিষ্তও শ্রদ্ধার 
সহিত তাহার পদতলে লুন্তিত হইলেন। হ্বামিজী সচ্ছিষ্াকে সন্সেহে উঠাইয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিরদিনের মত সমর্পণ করিলেন। জগতে অজয়ছরির 
মৃত্যু হইল এবং স্বামী স্বরূপাঁনন্দ নবীন জীবন লাভ করিয়া প্রফুন্নমুখে মন্দির 
হইতে নির্গত হইলেন। দেখিলেন উধার রক্তিমচ্ছটায় পূর্গগন উদ্ভাসিত 
হইয়াছে, ম্বামিজী তানপুরা মিলাইয়৷ অপুর স্বরলহরীতে গৃহ পূর্ণ করিতেছেন 
এবং প্রীমন্দিরে মঙ্গপারতি আরম্ভ হইয়াছে ।”১ স্ববূপানন্দ স্বয়ং তাহার ব্যক্তিগত 
দিনলিপিতে এই দিনটিকে স্মরণীয় করিয়! রাখিলেন,__লিখিলেন, “0: %9$) 
৬1700), 1898, 1:095095, 4. নু, 3. 10608000 918170])9097009”-- 
আজ ২৯শে মার্চ) ১৮৯৮, মঙ্গলবার অজয়ছরি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বরূপাননদে 
নবঙ্গীবন লাভ কবিল। 


১ “প্রবাসী', (ফাল্তন, ১৩১৩ )-তে স্বামী সারদানন্দজী লিখিত 'ম্বামী হ্বরপানন্দ' প্রবন্ধ 
দরষ্ট্ব্য। 


১২৪ ববামিজীর পদপ্রান্তে 


স্বরূপানন্দকে শিষ্ঠরূপে লাভ করিয়া! স্বামিজী.কতথানি প্রসন্ন হইয়াঁছিলেন, 
তাহার একটিমাত্র উক্তিতেই তাহা বেশ বুঝা যাঁয়। প্রবন্ধীরস্তেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে, শ্বরূপানন্দকে পাইয়া যেন তিনি এক মহা মূল্যবান রত্বলাভ 
করিয়াছেন, আনন্বাতিশয্য এইরূপ উক্তি করিতেছেন। অন্তর্রষ্টী আচাঁধের 
এই ধারণ! শিল্কের জীবনে যথার্থই সত্য হইয়াছিল ইহা! সন্দেহাতীত। 
হরূপানন্দের রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ম্বামিজীর ভাবনার অন্ত ছিল না। তাহার জন্য 
মঠের সাধারণ আহারের অতিরিক্ত বিশেষ বন্দোবস্তও স্বয়ং স্বামিজী করিয়। 
দিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ স্ব(মী ব্রদ্ষানন্দজীকে ভাকিয়। নলিয়াছিলেন, “ম্বরূপের 
শরীর খারাপ। ডাল চচ্চড়ি সইবে না। একটু ছুধের বন্দোবস্ত করে দাঁও |” 

স্বরূপানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণের চারদিন পূরে পাশ্চান্ত্য শি্া। কুমারী মার্গারেট 
নোবেলকে স্বামিজী ক্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়া ভারতের কার্ষের জন্য উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । শ্রীরামকষ্চ-বিবেকানন্দে নিবেদিত প্রাণ! মার্গারেট তখন ভগিনী 
নিবেদিতা । স্বরূপানন্দকেই শ্বামিজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন নিবেদিতাকে বাংলা 
শিখাইবার জন্য । স্বরূপানন্দের দিনলিপি হইতে জান যায়, শ্বামিজীর আদেশে 
তিনি ২৮শে এপ্রিল (১৮৯৮) সকাল হইতে নিবেধিতাকে বাংলা পড়াইতে 
স্থরু করিয়াছেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা, ভগিনী নিবেদিতাঁর অধ্যাত্বজীবনে 
ধ্যাননিষ্ঠ স্বরূপানন্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বড় কম নহে। তিনি শুধুমাত্র 
বাংলাভাষার শিক্ষকই ছিলেন না _নিবেদিতাকে অন্তজীবনের সাধনাঁতেও 
বন্ুভাঁবে অন্রপ্রেরণা যৌগাইয়াছেন। পরবন্তিকালে ভগিনী স্বয়ং লিখিয়াছেন, 
“আলমোড়ায় তাহার গীতা পাঠকালে, ভগবতপ্রেমকে দারুণ তৃষ্তার সহিত 
কেন তুলনা করণ হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। স্বামী 
স্বরূপানন্দের শিক্ষায় আমি ষোল আন মন দিয়া ধ্যানের চেষ্টা আরস্ত 
করিলাম। তাহার এই সহায়তা না পাইলে আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ 
অবসর একেবারে বিফল হইয়া যাইত ।”১ 

ভগিনী নিবেদিতা তাহার “1006 7188661 8৪] 98৬ 17100” গ্রন্থে 
স্বরূপানন্দের প্রতি হৃদয় উজাড় করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন । এ গ্রন্থ 
হইতে কিছু উদ্ধতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না--বিশেষতঃ ভগিনীর এই 


১ ভগিনী নলিবেদিতার 776 71696” 2৪ 1 8 77%1৮-গ্রছের স্বামী মাধবাণন্দ-কৃত 
অনুবাদ “ম্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি” দ্রষ্টব্য 


স্বামী স্বরূপানন্দ ১২৫ 


উক্তিগুলি স্বরূপানন্দ-চরিত্র অনুধাবনের সহায়ক হইবে ভাবিয়া । বাংলা 
তর্জমায়১ উহা এইরূপ £ 

“আমার মহা সৌভাগা, এই সময়ে আমি প্রতিদিন বাংল! ভাঁষা ও হিন্দু 
ধর্মশান্ত্রের শিক্ষকরূপে তরুণ সন্ন্যাসী ম্বরূপানন্দকে পেয়েছিলাম, যাঁর ফলে 
আমার চতুর্দিকে ঘে ঘনীভূত ভাব ও অনুভূতির রাজা বর্তমান ছিল তার 
অনুধাবনে কিছুটা! সমর্থ হয়েছিলাম; একাজ সম্ভব হয়েছিল শ্বরূপানন্দ ও 
আচার্যদেবের মনের সংযোগপথে আসতে পেরেছিলাম বলেই, যেমন দপণ- 
মংকেতের কালে বৃহৎ দর্পণ ও ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্যে অবস্থিত কেউ সংকেতের 
ভাষা বুঝিতে পারে ।” 

নিবেদিতাঁর বহু চিঠিতেও স্বরূপানন্দের সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যাঁয়। এমন 
একখানি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন-_“ম্বামিজীকে বাদ দিলে স্বরূপানন্দ 
হলেন তিনজন বাঙালীর একজন, ধারের সঙ্গে পরিচয়ে আমি গবিত।” 
( পত্রের তারিখ ৭ আগষ্ট, ১৮৯৮ ) 

স্বামিজীর প্রিয় ভক্ত কাপ্টেন সেভিয়ার এবং মাদার সেভিয়ার আল- 
মোড়াতে আছেন তখন | কলিকাতার গরমে স্বামিজীর স্বাস্থা ভাল যাইতেছিল 
না, তাই তাহারা স্বামিজীকে খুবই অন্নয়বিনয় করিতেছিলেন আলমোড়ায় 
যাইবার জন্য । ম্বামিজী অবশেধে যাইতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, 
“তুরীয়ানন্দ ও সদানন্দ আমার সঙ্গে চলুক। স্বরূপের শরীর খারাপ-- সেও 
চলুক |” তদহ্যায়ী ১১ই মে (১৮৯৮ ) বুধবার স্বামিজীর সহিত স্বরূপানন্দও 
আলমোড়ার পথে যাত্রা! করিলেন। এই দলে তুরীয়ানন্দজী ও সদানন্দ ছাড়া 
নিবেদিতা, জয়া, ধীবামাতা প্রভৃতিও ছিলেন। কপিকাতাস্থ আমেরিকান 
কন্সাঁল জেনারেলের পত্রী মিসেস পাটারসনও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
১৬ই মে স্বামিজী সদলে আলমোঁড়ায় পৌছিলেন। 

আলমোড়ায় লাল। বন্ত্রী শাহের “টমলন্‌ হাউন” নামক বাঁংলোতে স্বামিজী 
অবস্থান করিতেছেন। ম্বরূপানন্দ এইকালে শ্রীগুকর অতি নিকট সাহচর্ষে 
বসবাস করিবার সুযোগ পাইয়া, জীবন-পথের প্রচুর পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছিলেন 
সন্দেহ নাই । ব্যক্তিগত বা অন্তবিধ বহু সমস্যাবলী স্বামিজীর দিব্যজীবন লহায়ে 








১৩৯ শ্রীশহ্বরী প্রসাদ বহু-প্রণীত 'নিবেদিতা লোকমাতা'' প্রথম খও দ্রষ্টব্য । 


১২৬ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


আশ্চর্যভাবে তিনি সমাধান করিয়া! লইতেছিলেন। স্বামিজীর সহিত তাহার 
এই কালের কথাবার্তার কিছু কিছু প্রকাশিত হইলেও,১ সম্পূর্ণভাবে কখনও 
প্রকাশিত হইলে দেশের এক মহৎ কল্যাণ হইতে পারিত। শ্রীরামরষ্ণ- 
বিবেকানন্দ প্রবর্তিত বর্তমান ধর্মান্দোলনের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্ত ও উপায় সম্পর্কে 
ভাবোদ্দীপক অপূর্ব চিন্তাধার'র 'প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবার দুর্লভ মৌভাগা 
স্বরূপানন্দ এইভাবেই লাভ করিয়াছিলেন । এই যুগধর্মসাধনের পন্থা সম্পর্কে 
বলিতে বপিতে স্বামিজী একদিন স্বরূপানন্দকে বলিয়াছিলেন, 40 20900০0৫ 
15 €857]% 0050111900,. 1% 51101015 00115155 11) 1:50550101778 09 
11917101121 1106. .,... [11০ 12107)91 100%]5 01 11)012, ৪9 1917111)018- 
107) 2110 2015100,  [170115115 1) 1] 01096 01)0)11015 270 076 
৪86 জম1]] 689 089 ০0৫ 18881£,--“থুবই সহজ পস্থা আমাদের । 
এক কথায় বলা! চলে জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবন | ত্যাগ ও সেবাই 
আমাদের জাতীয় আদর্শ । এই ছই ধারাকে ঠিক রেখো, বাকী সব আপনা- 
আপনি হবে|” নব্যভারতের মন্ত্রগুকুর নিজ মুখে উচ্চারিত এই উক্তি 
স্বরূপানন্দকে নৃতন করিয়! জাতীয় আদর্শ বোধে উদ্বোধিত করিয়াছিল ঠিকই । 
তাহার উত্তরজীবনে ইহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়। যায় । আলমোড়ায় অবস্থান- 
কালে দুইটি ছুঃসংবাদ স্বামিজীকে বড়ই বিচলিত করিয়াছিল। প্রথম খবর, 
উটকামণ্ডে প্রিয় অন্নচর গুড উইনের দেহত্যাগ, আর দ্বিতীয়, মাক্ীজের মহা 
কমি-তক্ত রাজম্‌ আয়ারের আকনম্মিক মৃত্যু । রাঁজম্‌ আয়ার স্বামিজীর ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া বেদান্ত প্রচারের উদ্দে্টে 'প্রবুদ্ধ ভারত” নামে একখানি 
ইংবেজী মাসিকপত্র অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদনা ও পরিচালনা করিতে- 
ছিলেন। ১৮৯৬-এর জুলাই হইতে এই 'প্রবুদ্ধ ভারত" নিয়মিত প্রকাশিত 
হইতেছিল। কিন্তু মে (১৮৯৮) মাসেই আয়ারের লোকাস্তর গমনে “প্রবুদ্ধ 
ভারত' জুন সংখ্যার পরে আর প্রকাশের কোন উপায় থাকিল না। আয্মারের 
বিয়োগব্যথা স্বামিজীর প্রাণে তাই ছিগুণ হইয়! বাজিয়াছিল, কারণ বেদাস্ত 
প্রচারের এতবড় একটি সম্ভাবন। চিরতরে কুদ্ধ হুইয়া গেল। যাহা হউক, 
এই প্রচণ্ড আঘাতে স্বামিজীর চিন্তারাশি যে নৃতন গতিপথে ছুটিয়াছিল, উহা 


১ 275842270 70707042, (89৮. 1898) শ্রষ্ুব্য । 


জ্বামী গ্বরূপানন্দ ১২৭ 


ততপ্রবন্তিত বেদাস্ত-আন্দোলনে সত্যই একটি এঁতিহানিক ফল আনয়ন করিল। 
 বোনাহত স্বামিজী ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে ডাকিয়া! বলিলেন, “সেভিয়ার, তুমি 
ভারতের কল্যাণের জন্য কাজ করবে বলেছিলে । বাংলার জলবায়ু ও গ্রীক্ষ 
তোমার সহা হওয়া অসম্ভব। অতএব তুমি আলমোড়ার কাছাকাছি 
কোন জায়গায় থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রটি চালাবার ভার গ্রহণ কর না 
কেন? কাগজখানার তিন হাজারের উপর গ্রাহক হয়েছে। আমারই 
পরামর্শে ওর প্রথম মুদ্রণ এবং ক্রমে এই পত্র বেদাস্ত-প্রচারের একট বিশেষ যন্ত্র 
ব্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে । আমার ইচ্ছা! নয় যে ওট] বন্ধ হয়। উপযুক্ত সম্পাদকও 
আমি তোমাকে দিচ্ছি। স্বরূপানন্দের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। 
স্বামী তুরীয়ানন্দের ও তোমার সাহায্যে সে অনায়াসেই এ কাজ চালাতে 
পারবে ।” বিধাতার ইচ্ছায় তাহার ধর্মচক্র নবোগ্মে আবার আবর্তন স্থরু 
করিল। শ্বামিজীর আদেশকে সেভিয়ার আশীর্বাদরূপে মাথা পাতিয়া লইলেন। 
আলমোড়া হইতে 'প্রবুদ্ধ ভারত, প্রকাশের ব্যবস্থা হইল-_স্বরূপানন্দই উহার 
সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামিজীও অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে কাশ্মীর 
যাত্রা করিলেন। 

১৮৯৮-এর আগই হইতে স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় “প্রবুদ্ধ ভারত" নব- 
কলেবরে আত্মপ্রকাশ করিল। আলমোড়ার "মনন হাউস'-এ উহার 
কার্ধালয় পুনঃসংস্থাপিত হইল। বর্তমান সংখ্যায় “০ 0009 4 দ8)091080 
1001৯" নামে ইংরেজী কবিতাঁকারে, স্বামিজী একটি আশীর্ধাণী প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন।* এঁতিহাপিক এই আশিস্-কবিতাটি স্বামিজীর অনবদ্য ও শ্রেষ্ঠ 
রচনাবলীর অন্যতম । গুড উইনের মৃত্যুতে তাহার ম্মরণে রচিত ম্বামিজীর 
বিখ্যাত কবিতা 47805198086 17) 78%০৪+3 “প্রবুদ্ধ ভারত'-এর এই 
সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যার আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য 
প্রকাশন- শ্বামী সারদানন্দজীর €[09 0961900 01 170180 1101019129 
এবং একটি স্মরণীয় শোকবার্তা পাওহারী বাবার মহাঁসমাধি। %47189 | 
&819 ] 00. ৪০19 200৮ 611] 100০ £০%1 18 26891090. 1”--শ্বামিজীর 


১ “্বীরবাণী” পুস্তকে স্বামী গ্রজ্ঞানন্দ কর্তৃক বাংল! কাব্যান্বাদ 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি? 
রষ্টব্য। 


১২৮ স্বামিজীর পদ প্রান্তে 


এই বাণীকেই যাত্রাপথের মূলমন্ত্র করিয়া “প্রবুদ্ধ ভারত”-এর পথচলা নৃতন ছন্দে 
চলিতে থাকিল। 

প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, ইহার 
জন্য একটি স্থায়ী কার্ধালয় ও ছাপাখানার অভাঁৰ খুবই অনুভূত হইতেছিল। 
ক্যাপ্টেন সেভিয়ার এই পত্রের পরিচালনার ভার স্বীয় স্বদ্ধে তুলিয়৷ লইয়া, 
শ্রীগ্তরুর আদিষ্ট একটি মহৎ ব্রত হিসাবে ইহাকে সর্বাঙ্গহন্দর করিতে আপ্রাণ 
যত্রণীল হইয়] উঠিয়াছিলেন ৷ ক্াহার ও ম্বরূপানন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 
অবশেষে আলমোড়! হইতে €* মাইল দূরে হিমালয়ের বনময় এক নির্জন 
প্রদেশে “মায়ীপট" নামক পার্বত্য ভূখগ্ুটি ক্রয় করা হয়। পাহাড়ী “মায়ীপট*- 
এর নৃতন নাম হইল মায়।বতী এবং এখানেই ১৮৯৯ শ্রীষ্টান্বের ১৯শে মার্চ, 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবিভভাব-দ্রিবসে, স্বামিজীর আকাজ্ফিত 'অদ্বৈত আশ্রম” প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 'প্রবুদ্ধ ভারত; পত্রের প্রধান কাধালয়ও এ শুভদিনে মায়াবতী অদ্বৈত 
আশ্রমে স্থানান্তরিত হইল। একটি ছোট ছাপাখানা এই সময়ে কেন! 
হইয়াছিল। সেভিয়ার দম্পতি আশ্রমের পার্বেই একটি পৃথক বাটীতে বাস 
করিতে থাকিলেন এবং সম্পাদকীয় কার্যালয়, ছাপাখানা ও পাধুকর্সিগণের 
আবাস ইত্যাদি আশ্রম-ভবনেই সংস্কাপিত হইল। ক্যাপ্টেন ও মাদার 
পেভিয়ার ন্বর্ূপানন্বকে নিজ পুত্রের ম্যায় নেহ করিতেন, স্বরূপানন্দও স্বীয় 
হৃদয়বত্তা, প্রতিভা ও কর্মকুশলতায় দেই দেহের যথার্থ মূল্যই দিয়াছিলেন। 
প্রবুদ্ধ ভারত” পত্র এবং আশ্রমের অধ্যক্ষতা ন্বরূপানন্দ অসাধারণ যোগ্যতার 
সহিত সম্পার্দন করিয়াছিলেন । 

প্রবুদ্ধ ভারত” তথা মায়াবতীর ইতিহাসে স্বরূপাণন্দের নাম চির অক্ষয় 
হইয়া! থাকিবে । বস্ততঃ তীহারই সম্পাদদনণকাল হইতে দেশবিদেশের বিদগ্ধ- 
সমাজে 'প্রবুদ্ধ ভারত" উহার গৌরবমণ্ডিত আসন স্থায়ী করিয়া লইয়াছিল। 
প্রীরামকষ্-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের উপযোগী একটি শক্তিসম্পন্ন পত্র 
বলিয়! উহার খাঁতি তখন হইতেই সবজনন্বীকূত হয়। স্বামিজী স্বয়ং, তাহার 
জনৈক শিষ্কে নিউ ইয়ক ইইতে একখানি পত্রে একবার ( আগঞ্ট, ১৯০০ ) 
লিখিয়াছিলেন, “ম্বরূপকে বলবি আমি তার কাগজ চালানতে বিশেষ খুশী । 
[7919 20104 90192090. চ্ছ010 1” 

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত তধানীস্তন “হিন্ুস্থান রিভিউ? (71009987080 
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১9519) পত্রে, পুনা ডেকাঁন কলেজের অধ্যাপক নেলসন্‌ ফ্রেজার ১৯*৩-এর 
জান্ছআরিতে ্বামিজীকে সমালোচনা করিয়। এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন । প্রবস্কটির 
নাম ছিল 978,001 159158,087009, 2 4. 0106191820.১ | স্থপত্তিত অধ্যাপক 
স্বামিজী সুম্পর্কে কিছু ভ্রাস্তিতে পড়িত্াছিলেন। প্রবন্ধে প্রকাঁশিত বিভিন্ন 
মন্তব্যের মধ্যে স্বামিজী সম্বদ্ধে তাহার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। 
পরের মাসেই যুগপৎ উক্ত পত্রের ফেব্রুআরি সংখ্যায় এবং এলাহাবাদের “কায়স্থ 
সমাচার” পত্রে স্বব্ধপানন্দ অধ্যাপক ফ্রেজারের ভ্রান্তি নিরসনার্ধে তীত্র প্রতিবাদ 
মূলক এক প্রবন্ধ লেখেন । 98001 ড19%19/008 £ 4. 1১919179067 
শীর্ষক তাহার জ্ঞানগর্ত এই প্রবন্ধটি 'প্রবুদ্ধ ভাবত? পত্রে এপ্রিল সংখ্যাতেও 
প্রকাশিত হইয়াছিল। যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্বরূপানন্দের প্রতিবাদ- 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়! অধ্যাপক ফ্রেজার মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং অকপটে নিজের 
ভুল স্বীকার করিয়া মাচ মাসেই “হিন্দস্থান বিভিউ'তে উহার সম্পাদককে 
লিখিত একটি চিঠি প্রকাশ করেন । উহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, “]ু 719 
0 8015110%%10089 006 10:00 0 086 76)01000] দা11101) ১7811) 
%/8111])9)2708, 10781565 17) 900] 20102187 100101)67 ৮0 005 97010 
07 9৬/2070) 15991081008. [18 01097 6108 2 010 179 00 101 
1961০9.৮ । ম্বরূপানন্দের তেজোদীপ্ত লেখনী 'প্রবুদ্ধ ভারত”-কে যথার্থ ই সমৃদ্ধ 
করিয়া তুলিয়াছিল। শ্বামিজীর বাণী, পত্র, রচনা ও ভাষণাবলী তখন 'প্রবৃদ্ধ 
ভারত”-এ নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকিল। '্রীপ্ীরামকষ্ণচকথামৃত” মহা 
গ্রন্থের শ্রীম-কৃত ইংরেজী অন্বাদও “[398588 £:0707 00)9 (909139] ০0 93 
[800810181১8 শিরোনামায় এই কালের 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইত । ভগিনী নিবেদিতাঁও তখন এই পক্তের নিয়মিত লেখিকা 
ছিলেন । 

ত্ববূপানন্দের অধ্যক্ষতাকালেই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সর্বাপেক্ষা 
স্মরণীয় ঘটনাটি নংঘটিত হইয়াছিল । স্বামিজীর পদ্ার্পণই মায়াবতীর ইতিহাসে 
পবিত্রতম ম্মৃতি। প্রিয় শিষ্ত ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের লোকানস্তর গমনের পর 
স্বামিজী শোকসন্তপ্ত। মাদদারকে সাত্বন] প্রদানের উদ্দেশ্টে অহ্স্থ দেহেও এই 
দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া! মায়াবতী ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯০১ 
খরষ্টাব্দের ওর! জানুআধ্বি স্বামিজী মায়াবতীতে পদার্পণ করেন। তাহার সঙ্গী 


৪) 


১৩০ স্বামিজীর পদ্দপ্রান্তে 


ছিলেন স্বামী শিবানন্দজী ও সদানন্দ। প্রায় পক্ষকাল স্বামিজী অবস্থান 
করেন--এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমবাসী প্রিয় শিষ্তগণের সহিত 
তাহার ভবিষ্তৎ কর্মনীতি সম্পর্কে অনেক আলোঁচনাদ্দি করিয়়াছেন। স্বরূপা- 
নন্দের পরিচালনায় 'প্রবুদ্ধ ভারত; তথা অদ্বৈত আশ্রমের স্ব ও সম্ভাবনাময় 
অবস্থা শ্বামিজীকে খুবই প্রপন্ন করিয়াছিল । মায়াবতী হইতে তিনি কি 
প্রত্যাশা! করেন, উহার যথার্থ আদর্শ কি হওয়! বাঞ্চনীয়, ইত্যাদি নান! প্রসঙ্গ 
করিতে করিতে স্বামিজী মাতিয়া যাইতেন । শ্রীগুরুর অনুপ্রেরণায় স্বরূপাঁনন্নও 
উদ্দীপিত হুইয়! উঠিতেন। অনুগত সৈনিকের স্ায় স্বামিজীর কাছে বিনীত- 
ভাবে বলিয়াছিলেন, তিনি সদাই প্রস্তত-_প্রীগুরুর অভিপ্রায় মনেপ্রাণে মফল 
করিতে তিনি নিত্য নিয়ত তৈয়ার । 

প্রবুদ্ধ ভারত” সম্পাদন এবং আশ্রম পরিচালনের গুরুদীয়িত্ব বহন করিয়াও 
স্বরপানন্দের পরছুঃখকাঁতর কোমল হৃদয়টি কিন্তু কখনও শুকাইয়! যায় 
নাই। চতুষ্পার্বস্থ পাহাড়ী জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দেখিয়া তাহার 
বেদনার অবধি ছিল না। তাহাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বন্ত নাই, 
রোগে চিকিৎসা নাই-_ছুঃসহ এই অবস্থা বিবেকানন্দ-শিক্ত ন্বরূপানন্দকে 
বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীগুকুর অনন্ত হৃদয়বত্তা শিষ্তের জীবনেও 
সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি দরিদ্র জনগণকে প্রয়োজনীয় কৃষিশিক্ষা 
প্রদানের নানা উপায় চিন্তা রুরিয়া, উহাকে কাধে পরিণত করিতে সচেষ্ট 
ছিলেন। ম্যাকোনেল সাহেবের সহায়তায় পার্বত্য-অঞ্চলে কুষিবিদ্ভা গ্রচাঁবের 
জন্যও তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়(ছিলেন। পাহাড়ী বালকদিগের জন্য 
জঙ্গলাঁকীর্ণ মায়াবতীতে এবং শোঁর গ্রামে বি্ভালয় স্থাপন স্বরূপানন্দের্ই 
আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রধত্বে সম্ভব হইয়াছিল। মায়াবতীতে দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাও তাহার আর এক ম্মরণীয় কীত্তি। শত শত দুস্থ 
পীড়িত পাহাড়ী আজও বিন! ব্যয়ে এখান হইতে চিকিৎমিত হইয়া থাকে । 
আশ্রমের বিভিন্ন কার্ধে নিযুক্ত পাহাড়ী যুবকগণকে হিন্দী ও ইংরেজী 
শিখাইবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। ছুগগম পার্ত্য-অঞ্চলের 
অধিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময় ও ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্তে 
হিমাচলে বাঙ্গালী-উপনিবেশ সংস্থাপনের ছুরূহ কার্ধেও ম্বরূপানন৷ হাত 
দিয়াছিলেন। কখনও কখনও তিনি স্বদ্ূর নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি 
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স্থানে গিয়া অবস্থান করিয়া পাহাড়ী জনগণের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মশিক্ষা 
প্রদান করিতেন । ূ 

১৮৯৯ গ্রৃষ্টান্দে রাজপুতানার অন্তর্গত কিষণগড়ে ছুঙিক্ষ দেখা দেয়। 
স্বরূপানন্দ এ সময়ে তীর্থদর্শনোপলক্ষে বাহির হইয়াঁছিলেন, কিন্তু জয়পুর পর্যস্ত 
আসিয়। দুতিক্ষ-পীড়িত মানুষের দুরবস্থার সংবাদে তাহার সকল সংকল্পের 
পরিবর্তন হইল। গুকুত্রাতা কল্যাণানন্দের সঙ্গেও অপ্রত্যাশিতভাবে জয়পুরে 
দেখা হইয়। যাওয়ায় উভয়ে একত্রে কিষণগড়ের দিকে যাত্র। করিলেন । 
সেখানে দুতভিক্ষর্রিষ্ ছুর্গত নারায়ণের সেবায় তাহারা আত্মনিয়োগ করিলেন 
এবং অনাথ বালক-বাঁলিকার্দের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন । 
প্রায় এক বৎসর এখানে সেবাকার্ধ চলিয়াছিল। 

হৃবীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের পীড়িত ও বৃদ্ধ সাধুদের সেবার জন্য স্বামির্জী 
শিষ্ক কল্যাণানন্দকে আদেশ দিয়াছিলেন। নিঃপন্বল সন্্যাপী কলাযাণানন্দ 
গুরুর আশীর্বাদ মস্তকে বহন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলহদয়ে মায়াবতীতে প্রিয় 
গুরুভ্রাতা স্বরূপানন্দের নিকট ছুটিয়া গিয়াছিলেন। স্বামিজীর অভিপ্রায় 
শুনিয়। স্বর্ূপানন্দও অগ্নপ্রাণিত বোধ করিলেন এবং কাঁলবিলঘ্ঘ ন! করিয়। 
কলাণানন্দকে সঙ্গে লইয়া নৈনিতালের পথে বাহির হইয়াছিলেন। নৈনিতালে 
তাহার] দেড়মাস কাল দ্বারে ছারে ঘুবিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এই ভিক্ষা - 
লব্ধ অর্থ ছ্বারাই ১৯০১ গ্রীষ্টাব্ের জুন মাসে হবিদ্বারের নিকট কনখলে সেবাশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কনখল সেবাশ্রমের ইতিহাসে কল্যাণানন্দের নাম চিরউজ্জল 
_-কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে স্বরূপানন্দের উৎসাহ, উদ্যম ও অনুপ্রেরণা 
লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিলেও অবিস্মরণীয় সত্য । মিশন-পরিচাঁলিত 
সেবায়তনগুলির মধ্যে কনখলের এই সেবাশ্রম আজ যথার্থই একটি গৌরবজনক 
প্রতিষ্ঠান । 

১৯০২ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে স্বরূপানন্দ প্রায় তিনমাপ এলাহাবাঁদে 
বেদাস্তগ্রচারে কাটাইয়াছিলেন। তাহার বেদাস্ত-বিষয়ক ভাষণ স্থানীয় 
জনসাধারণের চিত্তে এমনই রেখাপাত করিয়াছিল যে, তাহার৷ উত্তরোত্তর 
প্রীরামকুষ্-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া! এলাহাবাদে একটি স্থায়ী 
আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজনও করিয়াছিল। 

১০০৫ খ্রীষ্টাবে কাংড়া জেলার ধর্মশালায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। শ্বরূপানন্দ 
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তখনও সেবাকার্ষের জন্য অর্থভিক্ষার্দি করিয়াছিলেন এবং বিপন্নদের সহায়তা 
করিতে আশ্রম হইতে গুরুত্রাতা৷ নির্ভয়ানন্দ ও জনৈক ব্রক্ষচারীকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । 

সেবা ও সাধনার একটি হ্বন্দর সমন্বয় স্বরূপানন্দের জীবনে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। বহুবিধ কর্মের মধ্যেও নিয়মিত ধ্যানধারণ ও শান্তালোচনায় 
তিনি কখনই বিরত হন নাই। কর্মমুখর দিবাবসানে হিমালয়ের চুড়ায় চূড়ায় 
যখন রাক্রির অন্ধকার নামিয়া আঁসিত, স্বন্নপ।নন্দও তখন আত্মচিন্তায় উদ্যোগী 
হইতেন। জ্যোৎন্াপ্রাবিত নিস্তব্ধ রজনীতে একাকী একটি দগ্ডমাত্র হাতে 
লইয়! আশ্রমের কিঞ্চিৎ দূরে শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
তিনি ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হইতেন। একান্তে ধ্যান-জপ করিবার উদ্দেস্টে 
নির্জন এই বনভূমির মধ্যে তাহার একটি কুঠিয়া ছিল। একবার গভীর নিশীথে 
ধ্যানাস্তে আশ্রমে ফিরিবেন বলিয়া! কুঠিয়া হইতে বাহির হইতেই দেঁখিলেন, 
একটি বাঘ মুখব্যাদান করিয়া বসিয়া আছে। মাদার সেভিয়ার 
এই ঘটন' শুনিয়! স্বরূপানন্দকে এরূপ গভীর অরণ্যে বাত্রে ধান-ধারণাদি 
কবিতে নিষেধ করেন। পরে তাই আশ্রমসংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ একটি নির্জন 
স্থানে তিনি নৃতন একটি কুঠিয়া নির্মাণ করেন। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এই 
কুঠিয়াতে তিনি ইচ্ছামত ধ্যানজপ করিতেন-স্বাধ্যায়-বেদাস্তালোচনায় নিমগ্ন 
হইতেন। মায়াবতীতে স্বরূপানন্দের সাধন-ম্বতিজড়িত সেই জীর্ণ কুটিরটি 
আজও মৌন সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মীন রহিয়াছে। নিথর রজনীতে নগাধীশের 
গভীর-প্রশাস্ত শিখরগুলি যখন চন্দ্রমীর নিগ্ধ কিরণে অভিন্নাত হইত-_অস্তরুখ 
স্বরূপানন্দের চিন্তে তখন যোগেশ্বর শিবেরই ছবি ভাসিয়! উঠিত, অনস্তের 
উদ্দীপনায় তিনি পুলকিত হইতেন। বিরাটের মহিমাবোধের আনন্দে কখনও 
কখনও তিনি গুররুত্রাতার্দের লইয়৷ পাহাড়ে পাহাড়ে পরিভ্রমণ করিতেন। 
হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্রহ্মপ্রীণ স্বরূপানন্দের হৃদয়ে কতই না ভাবের 
তুফান তুলিত! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের জন্য তাহার উদ্ভমের সীমা ছিল ন1। 
বিশেষতঃ যুবক ও ছাত্ত্রসম্প্রদায় যাহাতে এই যুগধর্মকে সাদরে গ্রহণ করিয়া! 
ধন্য হয়, তাহার জন্য অক্লান্ত চেষ্ট1 তিনি করিয়াছেন। নৈনিতাল, আলমোড়া, 
এলাহাবা্, কলিকাতা, যেখানেই যখন যাইতেন, পর্বগ্রই ছাত্র ও যুবকসমাজের 
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মধ্যে গিয়৷ নানাভাবে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন । তিনি প্রায়ই 
বলিতেন,_“ছাত্রগণেই আমাদের ভবিষ্যতের সকল আঁশ! নিহিত রহিয়াছে । 
হায়! এখন তাহারা যশ, মান, রাজনীতি প্রভৃতির বৃথা! হুজুগে কিছুকালের 
জন্য উন্মত্ত হইয়া উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং চিরকালের নিমিত্ত সংসারে মগ্ন 
হইতেছে । কবে তাহার! দেশের জন্য যথার্থ ত্যাগধর্ম শিখিবে?” ত্যাগের 
আদর্শে সর্বদাই তিনি যুবকগণকে অন্গপ্রেরণা দিতেন । 

ক্বরূপানন্দের গুরুভক্তি সত্যই দৃষ্টান্তস্ববূপ। স্বামিজীর অতি নগণ্য 
শিশ্তরূপে নিজেকে পরিচিত করিতে তাহার অনন্যসাধারণ গৌরববোধ ছিল। 
একবার যখন তিনি কিষণগড়ে অবস্থান করিতেছেন, তখন তথাকার দেওয়ান 
তাহার জনৈক বন্ধুর নিকট স্বরূপানন্দের পরিচয়কালে ভুলক্রমে বলিয়ছিলেন 
যে, তিনি মহাত্মা বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। গুরুভক্ত হ্বরূপানন্দ তৎক্ষণাৎ 
আপত্তি জানাইয়! সংশোধন করিয়া দিলেন, “আমি স্বামী বিবেকানন্দের 
একজন অতি নগণ্য শিষ্য ও অন্থগত মেবকমাত্র।” দেওয়ান বাহাদুর এই 
আশ্চর্য সত্যনিষ্ঠায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।-_ তাহার প্রতি শ্রন্ধাও 
ইহাতে আরও বুদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০১ গ্রীষ্ঠাকে এই দেওয়ান সাহেবই 
স্বরূপানন্দকে দিলীর দরবারে আমন্ত্রণ জানাইয়া তথায় লমবেত রাজন্যবর্গের 
সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দ্িয়াছিলেন । বরোদার মহারাজাও সেখানে 
স্বূপাননের সদালাপে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তদবধি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন হুইয়াছিলেন এবং তাহাকে 
ও হ্বামিজীকে তিনি কিছুকাল বরোদারাজ্যে অবস্থান করিয়া ধর্মপ্রচারে 
আহ্বানও জানাইয়াছিলেন। স্বরূপানন্দের এক পত্রে এই সংবাদ জানিয়া মঠ 
হইতে উত্তরে স্বামিজী হ্বয়ং লিখিয়াছিলেন ( ১৫ই মে, ১৯০১ ), “প্রিয় স্বরূপ, 
নৈনিতাল হতে লিখিত তোমার পত্র বিশেষ উদ্দীপনাপূর্ণ ।""'যদদি বরোদার 
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করলে সত্যিকারের কোন কাজ হয়, তবে আমি 
যেতে রাজী আছি" ইত্যার্দি। স্বামিজী তখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ 
করিয়] সবে মাত্র ফিরিয়াছেন--শরীর খুবই ক্লাস্ত ও ভগ্র। তাই শেষ পর্যস্ত 
মহারাজের আমন্ত্রণ রক্ষা কর! হইয়! উঠে নাই। 

্বরূপানন্দের আর একটি এঁতিহামিক গৌরবমণ্ডিত উদ্চম,_স্বামিজীর 
গ্রন্থাবলী প্রকাশের আয়োজন । ইহার কিছু কিছু মুত্রণও তিনি আরম্ভ করিয়া 
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গিয়াছিলেন, যদিও বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ থাকায় এই কার্য তিনি 
পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রচণ্ড কর্মপ্লাবনের মধ্যেও 
স্ব্ূপানন্দের শান্ত্রচর্চার অভ্যান কখনও বিস্বিত হয় নাই। তাহার অনূদিত 
ইংরেজী শ্রীমস্তগবদ্গীতা বিদগ্ধমগ্ডলীতে আজও সমাদূত। 'প্রবুদ্ধ ভারত/- 
পত্রের বিভিন্ন সংখায় তাহার লিখিত বেদীস্তবিষয়ক: প্রবন্ধ গুলি সত্যই 
মনীষার পরিচায়ক | হরি মহারাঁজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী ) একবার তাহাকে 
আমেরিকাতে বেদাস্তগ্রচারের জন্য লইয়া যাইতে আগ্রহ করিয়াছিলেন। 
আমেরিক] হইতে স্বরূপানন্দকে খুব উৎসাহ দিয়া তিনি পত্রাদি লিখিতেন। 
একখানি পত্রে দেখা যায়, তিনি লিখিতেছেন, “এখানে অনেক পিপাসী, 
আসবে ত বল যোগাড় করি।**'এখানে অনেক কাজ আছে।'.'যদি 
রাজী হও ত আমি চেষ্টা করি। চলে এস, সব ঠিক হয়ে যাবে ।” ভারতের 
কার্ধ ছাড়িয়া স্বরূপানন্দ বিদেশে যাইতে সম্মত হন নাই। 

মায়াবতীর কর্মভার গ্রহণের পর স্বরূপানন্দ মাত্র দুইবার বাংলাদেশে 
নামিয়াছিলেন। ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্ধেই দ্বিতীয় এবং শেষবার তিনি বেলুড়ে 
আসেন । মাদার সেভিয়ারের সঙ্গে মায়াবতীরুই কর্মপ্রসঙ্গে তখন আসিয়া- 
ছিলেন। এই লময়েই কলিকাতার চিকিৎসকগণ তাহার হ্ৃদ্যস্ত্রের দুরবলতার 
আভা পান। কলিকাতার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের ব্যবস্থা অনুযায়ী 
ইধধ-পথ্যাদি ব্যবহার করিয়া কিঞ্চিৎ সবল হইলে, তিনি পুনরায় মায়াবতীতে 
ফিরিয়া যান। পপ্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের ক্রমবর্ধমান কর্মপরিধি যাদার ও 
স্বরূপানন্দকে বড়ই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল তখন। লোকালয় হইতে 
বিচ্ছিন্ন মায়াবতীর দুর্গম প্রর্দেশে অপেক্ষা আলমোড়া বা নৈনিতাল অঞ্চলে 
প্রবুদ্ধ ভারত'-এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হইলে স্বামিজীর প্রকল্লিত বিরাট 
কর্ম-প্রচেষ্টা আরও সুষ্ঠু ও সহজভাবে সম্পাদন করা যাইতে পারে--এইরূপ 
একটি চিস্তা তখন তাহাদের মাথায় ছিল। এই চিস্তাদ্বার! প্রণোদিত 
হইয়! ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন, স্বরূপানন্দ আলমোড়া হইয়া নৈনিতালের 
উদ্দেশ্তে যাত্রা করিলেন। ম্বরূপানন্দ নৈনিতালে গিয়া লালা অমরশাহের 
গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। পথে এত জলবৃষ্টিতে ভিজিয়াছেন যে, অমর- 
শাহের গৃহে আলিয়া! পরের দিন হইতেই সর্দি ও জরে আক্রান্ত হইলেন। 
কর্মযোগী স্বরূপানন্দ কিন্তু তখনও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। গুরু 


স্বামী শ্বরপানন্দ ১৩৫ 


বিবেকানন্দের আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া, তাহারই পদপ্রাস্তে বসিয়া সমাগত 
জিজ্ঞান্ব সঙ্জনদের নিকট অবিরাম ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়াছেন । . লোককল্যাগত্রতী 
সন্ন্যাসী নিজের দেহকে এইভাবে দিনের পর দিন তুচ্ছ করিয়া অহর্নিশ 
ভগবদালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। এদিকে ব্যাধির আক্রমণ প্রবলতর হুইয়! 
ক্রমে নিউমোনিয়া দেখা দিল। ২৬শে জুন স্বরূপাঁনন্দের কথ বধলিবার শেষ 
শক্তিটুকুও বুঝি নিঃশেধিত হইয়া গেল। লালা অমরনাথ ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ 
আপ্রাণ সেবা! করিতে লাগিলেন- স্থানীয় চিকিৎসকমগ্ডলীও যথানাধ্য চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হুইল না। ২৭শে জুন (১৯০৬) বেলা ছুই 
প্রহরের সময় স্বামী স্বরূপানন্দ মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন। স্বামী সারদানন্দজী 
এই ঘটন৷ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,১-_-“ফুল ফুটিয়াছিল- ভ্রমরও মধুলোভে নিত্য 
সমাগত হইতেছিল-_কিন্তু সহসা নীহারপাতে শুষ্ক হইয়া গেল। অয়ি দেবি 
জগন্মাতঃ, তুমি কি সে অপুর প্রস্থনের মহিমা নরলোকে বুঝিবে না বলিয়। 
নিজ কেশে ধারণ করিয়া তাহার গৌরব বর্ধিত করিলে ?” 

প্রবুদ্ধ ভারত, সেপ্টেম্বর (১৯০৬) সংখ্যায় ভগিনী নিবেদিতা এক 
শোঁকলিপিং প্রকাশ করিলেন £ “গভীর বেদনার সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের 
সম্পাদক ও মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দের মহাপ্রয়াণ সংবাদ 
জাঁনিলাম। তাহাকে হারাইয়া আমর] কতোখানি হারাইলাম-_সগ্ভ বিয়োগের 
এই পটভূমিকায় উহ? এখনই বলা সম্ভবপর নহে। যর্দিও জানি, এ ক্ষতি 
অপূরণীয় 1-**.."ম্বামী স্বরূপানন্দকে আমাদের মতো ধাহারা জানিতেন, বিরাট 
সম্ভাবনার শীর্ষে উন্নীত এই মহান্‌ জীবনকে অনুধ্যান করিতে গিয়া, তাহাদের 
পক্ষে চিস্তা কর অসাধ্য যে, মৃত্যুতে সে-জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে । 
গভীর প্রশান্তি ও নংসঙ্গের দ্বার আজ উন্মুক্ত। পরমাত্মার মিলন-আকাজ্জী 
বরেণ্য সেই আত্মা, আজ তীহার চিরঈপ্িত ধামে উপনীত । চরম আত্মত্যাগে 
অজিত সেই মৃত্যুর মহাঁসন্নাস নিশ্চয়ই আবার নব জন্মে অভয় লাভ করিবে 
_ পরিপূর্ণ তেজে, নবীন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে__ যখনই মত্যের 
মাজষের জন্য তাঁঙগার আবিত্।বের প্রয়োজন দেখা দিবে ।” 


শা শ শা শা ০ সন জা তা 


১ স্বামী সারদানন্দ লিখিত প্রবন্ধ “স্বামী স্বরূপানন্দ | (প্রবাসী, ফাক্ুন, ১৩১৩) 
৯. [20 8190০9:1%0-এর ভাবানুবাদ |, 





১৩৬ ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


মাত্র আট বৎসরের নন্গ্যাস-জীবনে যুগাচার্যের আদিই কর্মপরিণত 
বেদীস্তকে স্বরূপানন্দ যেভাবে নিজ জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন তাহাতে 
স্বামিজীর অন্যতম উত্তরসাধকরূপে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া! থাকিবেন সন্দেহ 
নাই। একদা ম্বামিজী তাহার মাথায় হাত দিয় বলিয়াছিলেন, “দেখ ন্বরূপ, 
আমি যার মাথায় হাত রেখেছি,__তার কোন ভাবনা! নেই। এ-কথা তুমি 
নিশ্চিত জেনে11” শ্রীগুরুর অজন্্র আশীর্বাদ ও ন্সেহের অধিকারী তিনি 
হইয়াছিলেন। ১৯০২ শ্রীষ্টাবের ৯ই ফেব্রআরি, কাশী হইতে স্বামিজী তাহার 
প্রিয়শিষ্য স্বদূপকে যে দীর্ঘ তত্বপূর্ণ পত্র দিয়াছিলেন, উহার সমাপ্তিতে 
লিখিয়াছিলেন, “বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ বিষয়ে আমার মনে 
সম্পূর্ণ ভাবাস্তর উপস্থিত হয়েছে । আমি এ বিষয়ে যে একটু আধটু আলোক 
পেয়েছি, তা বিশেষভাবে বুঝাঁবার পূর্বেই আমার শরীর যেতে পারে, কিন্ত 
কিভাবে এ-বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে, তা আমি দেখিয়ে দিয়ে যাব; তোমাকে 
ও তোমার গুরুভাইগণকে উহা! কারে পরিণত করতে হবে। তুমি আমার 
বিশেষ ভালবাসা ও আশীরবাদ জানবে ।” আচাধের এই আদেশ ও আশীরাদ 
সবরূপদর্শী স্বরূপানন্দের মধ্যে সত্যই মৃত্তিধারণ করিয়াছিল। স্বামিজীর বহু- 
ঈপ্সিত বেদান্তের বাস্তব প্রয়োগ যে কী, তাহা ম্বরূপানন্দকে দেখিলেই 
যে-কোন ব্যক্তির সহজে ধারণা হইত--ইহার জন্য কোন বিচার-বিশ্লেষণের 
আবশ্ঠক হইত না। শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর একটি স্থন্দর মন্তব্য ১ 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য ঃ 

“আমি গিয়েছিলুম তখন হিমালয়ের উপর স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 
মায়াবতী আশ্রমে । সেখানে দেখলুম লেই অন্বচুখিত তাপ হিমাচল' 
তারতবর্কে আমার, সেই "শুভ্র তুষার কিরীটিনী” মাকে আমার । আহা 
কি হ্বন্দরী! চোখের সামনে ঝকঝক ঝকমক করছে কেদার ও 
বন্রীনারায়ণের শৃঙ্গ । এই তুষার-প্রাচীরের উপরে অন্যান্য বর্ষ, অন্যান্য 
সভ্যতা; এপারে চিরনমনাতন ভারতবর্ষ ও ভারত-সভ্যতা, যা বোদমন্ত্রে 
মুখরিত হয়ে ভারতের গগন আঁচ্ছম্ন করেছিল, এ পর্বতমালার কন্দরে কন্দরে 
৯. মহধি দেবেত্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী, 'ভারতী+-সম্পাদিক1 শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর 


আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' ভষ্টব্য । সরলাদেবী শ্বামিজীকেও দর্শন করিয়াছিলেন । তাঁহাকে 
লেখা ম্বামিজীর কয়েকখানি মুলাবান পত্র 'পত্রাবলীতে' প্রকাশিত হইয়াছে । 


স্বামী স্ববধপানন্দ ১৩৭. 


আজও কি তার প্রতিধ্বনি গুগরিত হচ্ছে না? এ উপত্যকা-ক্রোড়োখিত 
মেঘপুঞ্ চিরধ্ীব খধিদের হোমাগ্রিধূমে কি আজিও ধূমাঁয়িত নয় ?.এখানে 
দেখলুম আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ-_ধার সঙ্গে বেলুড়ে প্রথম সাক্ষাৎ হয়_- 
প্রবুদ্ধ ভারত' নামীয় অতি উচ্চাঙ্গের একখানি ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন 
করছেন, ব্রন্মচারীদের জন্য বেদাস্ত ক্লাসে নিয়মিত অধ্যাপকতা করছেন, 
আবার তিনিই অন্ত সময়ে অতিথধি-অভ্যাগতর্দের সৎকারের ক্রুটি ন! হয় বলে 
আশ্রমের তাগারগৃহ থেকে চাল, ডাল, আটা, কিস্মিস্‌, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি 
বের করে রৌদ্ডে শুখতে দিচ্ছেন, নিজের হাতে পোকা বেছে ঝেড়ে ঝুড়ে 
আবার ভাগ্তারে তুলছেন। কোন কর্মই তাদের পক্ষে অবহেয় নয়। ধীরে 
ধীরে আমার মনে অনুপ্রবেশ করল যে, এই হল জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের 
সমন্বয় ঃ এদের এই গৃহস্বতুল্য কর্মের ভিতর গৃহস্ছের স্বার্থপরবশতা! নেই, শুধূ 
কর্তব্যের ও পরসেবাঁর অন্ধপ্রেরণ। রয়েছে ।”**" 

মায়াবতী তথা হিমালয়ের পটভূমিকাঁয় বেদাস্তনিষ্ঠ স্বরূপানন্দের একটি 
প্রাণবস্ত আলেখ্য লেখিকার ভাষায় ফুটিয়! উঠিয়াছে। স্বরূপতঃ স্বরূপানন্দ 
ছিলেন বিবেকা'নন্দেরই পদান্গব্তী, তাইতো তাহার জীবনালেখ্য আজও এত 
মহিমোজ্জল। 


স্বামী গ্রকাশানন্দ 


স্বামিজী একদ] সন্সেহে তাহার কোন সঙ্ন্যাসি-শিষ্তের গল৷ জড়াইয়া 
ধরিয়া আবেগজড়িত কণে বলিয়াছিলেন, “বৎস, প্রভুর কাঁজে আমি প্রাণপাত 
করিতেছি । তোমার জীবনও সেই কার্ধে উৎসর্গ কর। আরও কত জীবন 
ঠাকুরের সেবায় উতৎমগীকৃত হইবে । সকলের মিলিত আত্মোৎসর্গেই এক 
মহান্‌ ব্রত সংপিদ্ধ হইবে ।” ধাহাকে লক্ষ্য করিয়! এই উক্তি বর্ধিত হইয়াছিল 
যুগাচার্ষের অমোঘ ম্পর্শে তাহার জীবন যে ভগবৎ-কার্ষে উৎমর্জনের এক 
মহৎ দৃষ্টান্তত্বূপ হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? স্বামী প্রকাশানন্দের 
জীবনে তদীয় আঁচার্ষের উল্লিখিত বাণী অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। 
বস্ততঃ শ্রীগ্ুরুর এই আহ্বানই বুঝি তাহার সমগ্র জীবনকে' অহুরণিত 
করিয়৷ তুলিয়াছিল--প্রভুর কার্ধেই তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে বিসর্জন 
দিয়াছিলেন। 

স্বামী প্রকাশানন্দের পৃধনাম স্থশীলচন্দ্র । পিতা আন্ততোষ চক্রবর্তী 
সন্তাস্ত ধর্মনিষ্ট ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। স্থশীলচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ী ছিল কলিকাতায় 
সার্পেনটাইন লেনে । ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্ধের ৮ই জুলাই এ বাড়ীতেই সুশীলের 
জন্ম হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মপ্রাণ এই চক্রবর্তী বংশের দুইটি কৃতী সম্তানই 
শ্রীরামরুষ্ণ-বিবেকাঁনন্দের দুইজন বিশিষ্ট পতাকাবাহীরূপে জগদ্বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। স্থশীলের অগ্রজ স্থুধীরও স্বামিজীর প্রিয় সম্তান দ্বামী শুদ্ধানন্দ 
নামে এবং শ্রীরামরুষ্ণ-সঙ্ঘের পঞ্চম মঠাধীশরূপে মহনীয় হইয়াছেন । বংশের 
শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্ম-সংস্কারের ইহ প্রকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নাই । প্রিয়দর্শন 
মিষ্টভাষী স্থশীল ন্বগৃহের এই স্বাভাবিক পরিবেশের মধো পবিবর্ধিত 
হইয়াছিলেন। বালকের জীবনে ধর্মের বীজ তাহার জননীই উপ্ত করিয়াছিলেন 
_ মাতৃক্রোড়েই তীহাঁর প্রথম ধর্মশিক্ষা শুরু হইয়াছিল। পৌরাণিক 
আখ্যায়িকাগুলি মায়ের মুখে বা মাতৃস্থানীয়া বাড়ীর অন্যাগ্ত আত্মীয়াদের 
নিকট শুনিয়া হশীল মন্তরমুগ্ধের মতো আকষ্ট হইতেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর 
স্ধীরের প্রভাবও কনিষ্ঠের উপরে বড় কম ছিল না। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তাই উভগ় ভ্রাতার জীবন-লক্ষ্য উত্তরোত্তর একই দিকে নির্দিষ্ট হইতেছিল। 
সংসারে ইহাঁও এক অসাধারণ ঘটন1 বল] যায়। 





স্বামী প্রকাশানন্দ 


স্বামী প্রকাশানন্দ ১৩৯ 


ছাত্রজীবনে স্থশীলের এমন কয়েকজন বন্ধু জুটিয়াছিল যে, তাহারাও 
যথার্থই ধর্মবন্ধু ছিলেন। চরিত্রবান ধর্মনিষ্ঠ পহপাঠীদের সঙ্গে তাহার 
ঘনিষ্ঠত! ছিল। অগ্রজ স্থধীরের সর্বতোভাবে অস্থগামী ছিলেন অনুজ স্থশীল-_ 
তাই ক্রমে দাদার বন্ধুরাই কাহারও বন্ধু হইয়! উঠিলেন। কালীকষ্ণ, বিমল, 
হরিপদ, গোবিন্দ শুকুল-_-ধাহার! পরে যথাক্রমে বিরজানন্দ, বিমলানন্দ, 
বোধানন্দ ও আত্মানন্দ নামে স্বামিজীর বিশিষ্ট শিষ্যপ্ূপে রামরুষ্ণ-সজ্ঘে খ্যাত 
হইয়াছেন, তাহার! সকলেই স্থধীরের অন্তরঙ্গ বলিয়! স্ুশীলেরও পরমপ্রিয় মঙ্গী 
ছিলেন। ইহার] সকলে একই শ্রেণীতে অধায়ন করিতেন-_স্ুশীল বয়সে কিছু 
ছোট বলিয়৷ ছুই শ্রেণী নীচে পড়িতেন। যুবকদের অনেকেই যখন রিপন 
কলেজে পড়িতেছিলেন তখন হইতেই তাহাদের ভজন-সাধন, সাধুসঙ্, ধর্মচর্চ 
ইত্যাদিতে নিয়মনিষ্ঠা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । '্রীশ্রীরামকষ্ণ- 
কথাম্বত'কার '্্রীম তখন রিপন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক | মাষ্টার 
মহাশয়ের অতুযজ্জল জীবনালোকে,এই দলের অপরাপর তক্ষণদের মতো সুশীলের 
পথ-অস্বেষণও যে অনেকখানি সহজ হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা 
যায়। মাষ্টার মহাশয়ই এই অধ্যাত্ম-পথাম্বেধীদের বরাহনগর মঠের পথ 
চিনাইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্ভীনদের সাহচর্যলাভের ইঙ্গিত 
ও প্রেরণ! স্থশীল ও তাহার সঙ্গীরা শশ্রীমর নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। 
ভক্তপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গেও ইহারা কলেজ-জীবন হইতেই 
পরিচিত ছিলেন--কীাকুড়গাছিতে তাহার সঙ্গও ইহাদ্দিগকে যথেষ্ট সহায়তা 
করিয়াছে সন্গেহ নাই। আদর্শবাদী এই যুবকদলের নেত1 ছিলেন খগেন্দ্রনাথ 
__পটলভাকঙ্ষায় ছিল তাহাদের বাড়ী। খগেনদের বাড়ীই ছিল ব্বশীলদের 
প্রধান আড্ডা--মিলনস্থান । 


১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ । বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যমগুলীর তপন্থা 
ও ভগবানের জন্য বাকুলতা৷ স্থশীলকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল। স্কুলের অবসরে 
বা! ছুটির দিনে দাদা স্বধীরের সঙ্গে বা অন্ত কোন লঙ্গীদের সাথে তিনি 
কলিকাতা হইতে পদব্রজে বরাহনগর মঠে যাইতেন। স্বামী রামকুফ্ানন্দজী 
এই তরুণদের খুব নেহ-যত্ব করিতেন । সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক, শাস্ত-স্থণীল মধুর- 
তাষী বালক মঠের সকলেরই বিশেষ ন্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মঠের 
দালানের একগ্রান্তে বসিয়া স্বামী যোগানন্দজীর সঙ্গে তাহাদের অনেক প্রসঙ্গ 


১৪০ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


হইত। যোগেন মহারাঁজ ছেলেদের খুবই ন্সেহ করিতেন, ত্যাগ-বৈরাঁগ্যের 
পথে কতই ন] অনুপ্রেরণা দিতেন ! বাঁলক স্থশীল মুগ্ধচচিত্তে বিম্ময়-বিস্কারিত 
চোখে যোগেন মহাঁরাঁজের মুখের দ্রিকে চাহিয়া থাকিতেন আর সব কয়টি 
কথাকে অতিশয় বিজ্ঞের মতো শোনামাত্র একেবারেই ধারণা করিবার চেষ্টা 
করিতেন। উচ্চতত্বমূলক কোন প্রসঙ্গকে বালক তৎক্ষণাৎ ঠিক ঠিক ধরিতে 
সক্ষম না হইয়া, বালকোচিত চপলতায় যৌগেন মহারাজের কথার মধ্যেই কিছু 
একটা বলিয়! বসিতেন । যোগেন মহারাজ সন্গেহে বলিতেন, “তুই ছোড়া তো 
বড্ড বোক11” ধমক খাইয়া সুশীল কিছুট] অপ্রতিভ হইয়া আবার স্থির 
হইয়া! বসিতেন। দলের অন্ত ছেলের! তখন খুব মজা করিয়! হাসিতেন। 
কলেজে পড়িবার সময় হইতেই স্থশীলের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন আলোচনার 
ঝোঁক প্রবল হইয়াছিল। সমভাবের বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়৷ নানা 
দার্শনিক তত্বা্দি নিয়মিত চর্চা করিতেন। আবার সন্ধ্যার দিকে একাকী 
কোন নিভৃত স্থানে অথবা বন্ধু খগেনদের বাড়ীতে বা কালীকষ্ণদের বাটার 
উদ্যানে ধ্যান-ধারণা ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি করাঁও একটি প্রাত্যহিক অভ্যাস 
হইয়াছিল। এইভাবে উত্তরোত্তর স্থশীলের মনের অন্তরখীনতা! বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
ইতোমধ্যে ১৮৯১।৯২ শ্রীষ্টান্ধে খগেনপ্রমুখ ছুই একজন বন্ধুকে লইয়া 
স্থশীল জয়রামবাঁটাতে গিয়া জগজ্জননী শ্রীশ্রীপারদাদেবীর দর্শনলীভে কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন। জননীর অপাথিব স্সেহ-করুণায় স্থশীলের মনঃপ্রাণ ভরিয়। 
উঠিল--সম্ভবতঃ এই সময়ে বা পরে অন্তকোন সময়ে তিনি শ্রীশ্রীমার নিকট 
হইতে মহামন্ত্রও লাভ করিয়াছিলেন।১ দীক্ষালাত কিয়! স্থশীলের জীবনে 
অধ্যাত্ম-সাঁধনার গতিবেগ আরও প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল-_যদদিও, এই 
দীক্ষালাভের কথ সঙ্গীদের নিকট বহুকাল তিনি গোপনই রাখিয়াছিলেন। 
দলের একজন প্রধান সঙ্গী কালীকুষ্খ ইতোমধোই গৃহত্যাগ করিয়া 
বরাহনগর মঠে চলিয়। গিয়াছেন। তবে হঠাৎ তাহার শরীর অত্যন্ত খার!প 
হওয়ায়, শ্রশ্রীমার আদেশমতো। শরীর সারাইবান জন্য পুনরায় কিছুদিনের 


১ প্ডা6 লি রক ০: 61756 10161561020 1302) 609 8০17 1006061830৫. 
০0৮ 1896 10161565020, - 98005598--17000) 9৬0) 78887091008,” (১৯২৭-এর ১৬ই 
ফেব্রআরি স্যান্ফ্রা ন্সিক্ষোতে অনুষ্ঠিত স্বামী প্রকাশানন্দ-্মতিসভায় স্বামী বোধানন্দজীর ভাষণ হইতে 
উদ্ধা ত।)--4225422100 1370722) 3009, 1941. 
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জন্য গৃহে আসিয়াছিলেন। ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্বের বর্ষাকাল তখন । কালীরুষ্ণকে 
পাইয়া সশীলের আনন্দের অবধি ছিল না। এতদিন মঠে মহাপুকষদের 
'পুণ্যসাহচর্ধে বাঁদ করিয়! কালীকৃষণ অধ্যাত্ব-পথের পাথেয় অনেক সঞ্চয় 
করিয়াছেন। বাড়ীতে থাকিলেও রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাধন-ভজন ও ধ্যান- 
ধারণারদিতেই তাহার সময় কাটিত। সুশীল ও আর আর বন্ধুর! নিত্য বৈকালে 
এখন হইতে কালীকুষ্ণের কাছে যাইতেন এবং তাহার মুখে মঠের 'সাধুদের 
তথ। শ্রীশ্রঠাকুরের নান! প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়। যাইতেন। 
ঠাকুরের পরমভক্ত, স্বামিজীর একাস্ত অন্থরাঁগী ও মঠের সাধুর্দের অকুঞ হিতৈষী 
শ্রগোপালচন্দ্র ঘোষও কালীক্ষ্ণদের বাড়ীতে এই বৈকালিক আলোচনাচক্রে 
হুশীলদের সঙ্গে আপিয়া যোগ দিতেন । শ্বামিজী ইহাকেই 'হুটকে। গোপাল, 
বলিয়া আদর করিয়া! ডাকিতেন। হুটকো। গোপালের মুখেও শ্রীশ্রীঠাকুরের 
দৃক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর্-লীলার কত কাহিনী স্থশীপরা শুনিতেন, আর ভাবে 
আত্মহারা হইতেন। এইভাবে যতই দিন যাইতে লাগিল, সুশীলের মন যেন 
ততই অনস্তের পানে ধাবিত হইতে থাঁকিল_-কোন অজান। এক আকধণ 
ধেন নব্দাই হৃদয়ের মধ্যে অন্ুতব করিতেন। সংসারের বন্ধন যেন ক্রমশংই 
শিথিল হইতে শিথিলতর হইতে থাঁকিল। 

স্বামিজীর কথা তখন কলিকাতার আকাশে বাতানে ভামিতেছিল। 
বিদেশে তাহার বেদাস্ত প্রচারের নানা অলৌকিক কাহিনী, তাহার বক্তৃতা ও 
বাঁণী তখন সংবাদ পত্রগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। সুশীল এসব পড়িয়া 
এবং নিয়মিত আলোচনা করিয়া জীবনে এক এশী প্রেরণা বোধ করিতে 
থাঁকিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন-রাত্রি এ একই প্রসঙ্গ--একই চিস্ত!। 
ক্রমে স্বামিজীই স্থশীলের ধ্যান-জ্ঞান হইলেন। মানসিক চিস্তাপ্রণালী এমনই 
এক নবীন দিক বাছিয় লইল যে, স্থশীলের পক্ষে আর ঘরে থাক] সম্ভব হইয়া 
উঠিতেছিল না । অথচ তখন আসন্ন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্ততি চলিতেছিল। 
প্রীপ্রীমার নিকট এই মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি স্শীলকে 
বৈরাগ্য-অবলম্বনের পথেই আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। মার আশিস্‌ লাভ 
করিয়া অবশেষে বিবেকানন্দ-বিছ্যাৎ-স্পৃষ্ট স্বশীল সহসা একদিন হুত্র সংসারগৃহ 
হইতে ঠিকরাইয়৷ উদর উদ্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দীড়াইতে বাধ্য হইলেন। 
তখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব-__সম্ভবতঃ দেদিন ছিল ঝুলন-পৃিমা | সুশীল আলমবাজাক 


১৪২ স্বামিজীর পদগ্রান্তে 


মঠে আসিয়া যোগদান করিলেন । অতঃপর বুন্দাবনে গিয়] তপশ্তারত স্বামী 
প্রেমানন্দজীর পবিত্র সঙ্গে কিছুকাল কাটাইয়া তিনি তীর্থপর্ধটনাদি করিতে 
থাকেন। ১৮৯৭-এর ফেব্রুআরিতে, স্বামিজী পাশ্চান্তযে বেদাস্ত প্রচার করিয়া 
মঠে ফিরিয়াছেন। স্থশীলের জীবনাবাধ্য স্বামিজী,--এতদিন তো! তাহারই ধ্যানে 
ও প্রতিক্ষায় সুশীল কাঁলযাপন করিতেছিলেন। মঠে আসিয়া! শ্বামিজীর দিব্য 
সান্নিধ্যে স্থশীলের অন্তরে বহু-আকাজ্ষিত আধ্যাত্মিক আনন্দের বন্যা যেন 
ছুটিয়! চলিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বামিজীর বিশেষ স্নেহের পাত্র 
হইয়! উঠিলেন।-_স্থশীলের স্থশীল স্বতাঁব আচার্ষের কপাদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইল। 
মঠে প্রত্যাবর্তনের কিছুর্দিন পরেই স্বামিজী যে চারজনকে সন্যাস-দীক্ষা প্রদানে 
কৃতসঙ্বল্প হন-__স্ৃশীল তাহাদের অন্ততম। স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্ন, 
'শ্বামী নিত্যানন্দের সহিত স্থশীলও ব্রহ্মবিদ আচার্ষের নিকট হইতে ত্যাগিকুলের 
পরমবাঞ্ছিত সন্নান গ্রহণ করিয়া, স্বামী প্রকাশানন্দ নামে নবজন্ম লাভ 
করিলেন । “সন্্যাস না হলে কেউ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে ন1। ত্যাগ ভিন্ন ভক্তি- 
মুক্তি লাভ হয় না। তাগ ত্যাগ ত্যাগ__নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নীয়।” 
দেদিন স্বামিজীর মুখোচ্চারিত এই বাণী ত্যাগী প্রকাশানন্দকে কতখানি 
উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার মুখে চোখে দেহে প্রাণে যে অভূতপূর্ব 
রোমাঞ্চ জাগাইয়াছিল উহার বর্ণনা কে করিবে? তবে ইহাই সত্য যে, 
গৈরিকশোভিতকায় স্বামী প্রকাশানন্দ “আত্মনেো! মোক্ষার্থং জগদ্িতায় চ: 
মন্ত্রের সাধনে সেই দিন হইতে সর্বতোভাবে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। 

স্বামিজীর অগ্নিময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার পদপ্রাস্তে অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থানের স্থযৌগ লাভ করিয়া, প্রকাশানন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের 
অতি আশ্র্য প্রকাশ হইতে থাকিল। যুগাচার্ধের ভাবরাশি প্রকাশানন্দের 
মধ্যে উত্তরোত্তর মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল। অচিরেই তিনি স্বামিজীর অন্ভতম 
অস্তরঙ্গ শিষ্য বলিয়া সকলের প্রিয় হইয়৷ উঠিলেন। ১৮৯৮-এর শ্রীশ্রদর্গাপ্জার 
মহাষ্টমীর দিনে স্বামিজী যখন বাগবাজারে শ্রশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পাদবন্দনা 
করিয়াছিলেন-_মাতৃচরণমূলে সেদিনও তিনি স্বামিজীর পশ্চাৎ-অঙ্গসরণকারী 
ছিলেন। স্বামী ত্রদ্মানন্দজী এবং বিমলানন্দও তথায় ম্বামিজীর সঙ্গী ছিলেন। 
সেদিনের স্বতি প্রকাশানন্দের মানসপটে চির অল্লান ছিল। স্বামিজী ভূলুঠ্িত 
দেহে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, মা ডান হাতখানি স্বামিজীর মাথায় রাখিয়া 
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আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। জননীর কাছে স্বামিজী সকৌতুক অভিমানভঙ্ে 
সেদিন ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন--“মা এই তো! তোমার ঠাকুর! 
কাশ্মীরে এক ফকিরের চেল! আম্ঠর কাছে আনত যেত বলে সে শাপ দিলে, 
“তিনদিনের ভেতর ওকে উদরাময়ে এখান ছেড়ে খেতে হবে ।, আর কিন! 
তাই হছুল__আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না! তোমার ঠাকুর কিছুই করতে 
পারলেন ন1।” মা তাহার আদরের ছেলের অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য যতই 
না কেন বুঝাইতেছেন যে, ঠাকুর তো ভাঙ্কিতে আসেন নাই, সব বিদ্যা 
মানিতে হয়, ইত্যাদি, ম্বামিজী কিন্তু কিছুতেই মানিতে রাজী হইতেছেন 
না। অবশেষে ম৷ সহান্তে উত্তর দিয়াছিলেন, “না মেনে থাকবার জো আছে 
কি, বাবা? তোমার টিকি যে তার কাছে বীধা !” তুষার মৌলী উন্নতশির 
পর্বত সহসা গলিয়া ফাটিয়া অশ্রুর বন্যা আনয়ন করিল। সজল চক্ষে 
স্বামিজী পুনঃ পুনঃ মাতৃচরণে প্রণাম জানাইলেন। একটি স্বগায় অথচ 
এঁতিহাসিক দৃ্ত । 

ইতিহানপ্রসিদ্দধ অপর আর একটি পটভূমিকাঁতেও প্রকাঁশানন্দকে 
স্বামিজীর পার্খে দেখি আমরা । ইহাঁও ১৮৯৮-এর ঘটনা । হাওড়া 
রামরুষ্ণপুবস্থ শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে শ্রীরামরুষ্ণ-প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা- 
কার্ধ ম্বামিজী স্বয়ং সম্পন্ন করেন- সেখানেই সর্পপ্রথম জগদিখ্যাত 
শ্রীরামকঞ্ণ-প্রণামমন্ত্র “স্থাপকায় চ ধর্মস্ত” শ্বামিজীর শ্রীমুথে সহস! উচ্চারিত 
হয়। এই পবিত্র অনুষ্ঠান কার্ষে স্বামিজীব ব্যক্তিগত সহায়ক ছিলেন 
প্রকাশানন-_ তিনি শ্বামিজীর পাশেই আসনে বপিয়া পৃজা-কত্যাদির মন্ত 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 

প্রীপ্তরুর সাহচর্য প্রকাশানন্দকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নানাভাবে 
প্রভাবিত করিতেছিল--এমনকি, ম্বামিজীর বাচনভঙ্গীর অন্নকরণও তাহার 
বক্তৃতার মধ্যে লক্ষিত হইত। মঠে তখন শ্বামিজীর আদেশে তরুণ সাধু- 
ব্রন্ষচারীর! নিয়মিত বক্তৃতারদির অন্থশীলন করিতেন। "এ সকল বক্তৃতা 
সভায় তিনি শ্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। একবার মঠের হল ঘরে অনুরূপ 
একটি সভায় প্রকাশানন্দ আত্মতত্ব সম্পর্কে দশ মিনিট অতি মনোজ্ঞ 
এক ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন । দ্বামিজীর বক্তৃতার রীতি-নীতি 
এমন আশ্চর্যভাবে তাহার সেদিনের ভাষণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, 
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সকলেই বিশ্মিত হইয়াছিলেন। স্বামিজী স্বয়ং তাহার শিষ্তের বক্তৃতা-পদ্ধতি 
এবং ভাব-ভাষার খুব প্রশংস1! করিয়াছিলেন । 

স্বামিীর আদেশে ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্ে চিশনের সেবাকার্ধের সুচনা হইলে, 
প্রকাশানন্দ দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ছুভিক্ষপীড়িতদের সেবায় কিছুকাল (১২ই 
অক্টোবর, ১৮৯৭ হইতে ৯ই জানুআরি, ১৮৯৮ পর্যস্ত ) আত্মনিয়োগ করিয়া, 
ছিলেন । ১৮৯৭৯ গ্রীষ্টাব্দের স্থচনাতেই স্বামিজী প্রকাশানন্দকে ঢাকায় প্রচারক- 
রূপে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন--এই কার্ষের জন্য বিরজানন্দকেও 
মনোনীত করিয়াছিলেন। তখন বেলুড়ের স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
মঠের ঠাঁকুরঘরে একদিন শিষ্দ্বয়কে কাছে বসাইয়া স্বামিজী অনেকক্ষণ 
ধ্যানান্তে, তাহাদের মাথায় হাত দিয়! আশীবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, “বিশ্বাস 
কর্‌, তার শক্তি তোদের ভিতর সংক্রমিত হয়েছে ।” এইভাবে শ্রীগ্ুরুর 
নিকট হইতে অমোঘ শক্তি লাভ করিয়া ১৮৯৯-এর ৪2 ফেব্রুআরি, প্রকাশানন্দ 
গুরুত্রাতা বিরজানন্দের সহিত ঢাকায় যাত্রা করিয়াছিলেন। স্বামিজীর এই 
শক্তিমান শিশ্দ্য়ের উপস্থিতিতে পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাৰ অতি আশ্চর্ধরূপে 
প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঢাক শহরে মিশনের স্থায়ী 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূলে ঘে বীজ, তাহ! ইহাদের দ্বারাই উপ্ত হইয়াছিল। রামকুষঃ 
মিশনের সাধারণ কার্ধবিবরণীর '€( 939091%] 7১9]০:৮-এর ) দ্বিতীয় সংখ্যায় 
ঢাকায় কেন্দ্র স্থাপনার যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতেও এই 
কথার স্বীকৃতি দেখা যায় 

প])15 01800) 01 ৮০ 131008,01510108, 1১101551010 95 9৮৪:৮60 85৪ 
€8]7]5 1599, 1161) ১%87119 ড112180081029, 210 18105,9178108170, 
061)0660 105 8%/2101 1৮152021002) ৮19150 00656 10805 800 05 
1600795 000. 7০011510119 01500101565 0০9%৮90 810 17)59195 2 06 
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চাকায় থাকাকালে প্রকাশানন্দ ও বিরজানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত 
সাধু নাগমহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেস্তে একবার নারায়ণগঞ্জের নিকট 
দেগভোগ গ্রামেও গিয়াছিলেন। হ্বামিজীর প্রিয় শিল্বদ্ধয়কে পাইয়া নাগ- 
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মহাশয়ের আনন্দের সীমা ছিল না । তীহাদিগকে পাইয়। প্রেমগদ্গদ চিত্তে 
আপন মনে কেবলই বলিতেছিলেন, “আজ আমার কি ভাগ্য, কি ভাগ্য ! 
মহাঁপুরুষর! রূপা করে আমায় পদধূলি দিলেন ।” আবার সন্গ্যাসিত্বয়ও ভক্ত- 
চুড়ামণির পবিত্র সঙ্গলাভ করিয়া, তাহার জন্মভূমি সন্দর্শন করিয়া পরম রুতার্থ 
বোধ করিয়াছিলেন । 

যাহা হউক, কিছুদিন ঢাঁকায় প্রচারের পর প্রকাশানন্দকে স্বামিজী পুনরায় 
মঠে ডাকিয়া পাঠাইলেন। িছ্বোধন*-এর পরিচালন? সংক্রান্ত নান! কাজে 
এবং মিশনের আরন্ধ সেবাকারধাদিতে ভিনি এই সময়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
অভয় মামা অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের অতি আদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয় মুখোপাধ্যায় 
যখন কাঁল ব্যাধি বিস্থচিকায় আক্রাস্ত হন, তখন শ্রীমৎ্ সারদাঁনন্দজীব সহিত, 
প্রকাশানন্দও অতন্দ্র নিষ্ঠায় তাহার সেবাভার বহন করিয়াছিলেন। ইহা 
১৮৯৯-র কথা । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল হইতে কিছুকাল জনকোলাহলের 
মধ্যে আর তাহাকে দেখা যায় নাই । গুরুভ্রাতা বোধানন্দের সহিত হিমালয়ের 
গহন প্রদেশে বা কেদারনাথ-বদরীনারায়ণ প্রভৃতি তীর্থ পধটনে তিনি রত 
ছিলেন। এই পরিভ্রমণকালে--উদ্দার উন্মুক্ত দৃষ্টি লইয়া যখন তিনি ভারতের 
প্রাণকেন্দ্রন্বরূপ তীর্থাদি দর্শন করিতেছিলেন, তখন কতই না অভিজ্ঞতার 
সম্পদ তিনি পথ-প্রাস্তর হইতে আহরণ করিয়াছিলেন! ক্ষুত্্র ক্ষুত্ব বহু ঘটন 
তন্বান্বেষী সন্নাশীর মানসপটে নব নব জ্ঞানের রেখা অস্কিত করিয়! দিয়াছিল। 
এমন একটি ঘটনা, যাহা তিনি আবেগের মহিত পরে উল্লেখ করিতেন, এখানে 
স্মরণ কর] অপ্রাসঙ্গিক হইবে না £ ৃ 

অরণ্যসঙ্কুল তুষারময় পার্বত্য পথ। পরিব্রাজক সন্স্যাসিয় বদরিকা শ্রম 
দর্শনাস্তে দুর্গম বন্ধুর পথ বাহিয়। নামিয়া আসিতেছেন। সহলা একদল 
মহিলা তীর্ঘযাত্রীকে এ পথে উঠিতে দেখিয়া তাহারা! বিশ্মিত হন। 
তাহাদিগকে দেখিয়া, মহিলাগণ চিৎকার করিয়া] বলিলেন, যদি পথহারা 
কোন মহিলার শহিত তীহাদের কোথাও দেখা হয়, তবে যেন বলেন যে, 
তাহার সঙ্গীরা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সে ষেন 'নির্ভয়ে এই পথেই 
আসিয়া! তাহাদের সহিত মিলিত হয়। এ নারীর ক্রোড়ে একটি শিশুসম্তান 
থাকিবে-দেখিলেই সন্গ্যাসীরা চিনিতে পারিবেন। কিছু দুরে আসিয়। 
সন্্যানিঘয় অনুরূপ একজন মহিল! ঘাত্রীকে দেরিতে পাইলেন। সবিম্ময়ে 

১৬ 


১৪৬ ত্বামিজীর পদপ্রান্তে 


আরও দেখিলেন, একটি তিন-চার মাসের শিশু পরম নিশ্চিন্তে মাতৃক্রোড়ে 
ঘুমাইতেছে, আর ঘুমস্ত সন্তান-ক্রোড়ে তীর্থাম্বেধী এ মাতা অতি সম্তর্পণে 
পিচ্ছিল বরফের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। প্রকাশানন্দ ভাবিতে 
লাগিলেন, এই নারীর কি নিজের সন্তানের প্রতিও এতটুকু মমতা নাই! গভীর 
জঙ্গলাকীণ হিংশ্র জন্ব-জানোয়ারের আবাসস্থল এই ভয়াল প্রদেশে, দুস্তর 
বিপজ্জনক এই পথে, এত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, তুষার-ঝঞ্চায় শিশুসস্তানকে বক্ষে 
লইয়া কিসের আকর্ষণে সে ঘর ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছে! অবশেষে তিনি 
প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন, ইহাই বৈদিক ভারতের সনাতন আর্শ। ধর্ম 
প্রথমে,__পুত্র-পরিজন জগৎ-সংসার সব পরে। আদশত্রষ্ট ইহসর্বন্ব বর্তমান 
যুগেও, এ-হেন চিত্র যে নিতাস্ত বিরল হয় নাই, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে 
সনাতন ভারত এখনও মরে নাই, তাহার মৃত্যু নাই। সনাতন ভারত যেন 
মৃতিধারিণী হুইয়া৷ এ তীর্ঘযান্রী নারীর বেশে পরিব্রাজক সন্নযাসীর সম্মুখে 
প্রকটিত হইয়াছেন। প্রকাশানন্দের এই অন্ভূতিটি যথার্থই তাঁৎপর্ময়-_ 
একটি উদ্দীপক দৃশ্ত সন্দেহ নাই। 

পরিব্রাজক প্রকাশানন্দ অত:পর হৃধীকেশে ও হরিছ্বারে অবস্থান করিয়। 
তপন্তার্দিতে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে হরিছ্বারের অদূরে কনখলে 
'যামিজীর অন্যতম শিষ্য কল্যাণানন্দের কঠোর শ্রমে ও সাধনায় সেবাশ্রম 
প্রতিষ্টিত হইয়াছে । প্রকাশানন্দ কিছুদিন কনখলে থাকিয়া সাধন-ভজন ও 
গুরুভ্রাত! কল্যাপানন্দের কার্ষেও নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। বিরজা- 
ননদদও তখন ঘটনাচক্রে কয়েকদিনের জন্য কনখলে আপিলে, গুরুভ্রাতাদের 
আননোর আর শীম! বহিল না। হিমালয়ের ধ্ানগন্ভীর আবেষ্টনীর মধ্যে, 
অস্তরঙ্জজনদের সাহচধষে, এবং শ্বাধ্যায়-আত্মচর্চাদিতে শ্বতাব-শাস্ত গ্রকাঁশানন্দের 
মানসিক অন্তমূথীনত] যে এইকালে কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা সহজেই 
অনুমান কর] যাক্স। অমরনাথ এবং আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্ঘও তিনি 
স্থযৌগমতো দর্শনাদি করিয়া আলিয়াছিলেন। এখন হইতে হিমালয় যেন 
তাহার প্রাণমন জুড়িয়! অধিষ্ঠান করিতে থাকিল-_বিরাঁটের আকর্ষণ হইতে 
দূরে যাওয়া বুঝি বা তাহার পক্ষে আর সম্ভবই হইবে না। স্বীয় ভাবাহ্ছগ 
কর্মকেন্তরও তাই এবার স্থির হুইল মায়াবতী । 

১৯০২ খ্রীষ্টাবের শেষার্ধে তিনি মায়াবতী অছ্ৈত আশ্রমের কর্ধিরূপে 
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প্রেরিত হন। এই সময় হইতে ১৯০৬-এর প্রথম দিক পর্বস্ত অর্থাৎ বিদেশ 
গমনের প্রাকৃকাঁল পর্যস্ত তুষারমৌলি হিমাদ্রিই হইল প্রকাশাননদের 
প্রিয় আবাস। অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত ইংরেজী এপ্রবুদ্ধ ভারত? 
পত্রের সম্পাদনায় তাহার সহায়তা এ পত্রের ইতিহাসে সত্যই স্মরণীয়। 
ইহা ছাড়া মায়াবতী আশ্রমের পরিচালনাতেও তিনি দক্ষ সহকারী 
ছিলেন। তখন মায়াবতীর অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামিজীর প্রিম্বশিত্ত 
স্বরূপানন্দ । র 
১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে প্রকাশানন্দ আমেরিকার স্যান্ফ্রান্িস্কো বেদাস্ত- 
কেন্দ্রের প্রচারকরূপে মনোনীত হন । বিদেশ-যাত্রার প্রাকৃকালে শ্রশ্রীমায়ের 
আশীর্বাদ প্রার্থনা করায় তিনিও প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। 
প্রতীচ্যের অনভ্যন্ত পরিবেশ সম্পর্কে ংশয়াকুল সন্তানকে, জননী সেদিন এক 
অনবদ্য আলোঁক-বতিক1 উপহার দিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দকে মা স্বশেষ 
উপদেশ দিয়াছিলেন,_-“বাবা, মনে রেখো যখন যেষন তখন তেমন। যেখানে 
যেমন সেখানে তেমন।” প্রকাশানন্দও এই মাতৃ-আদেশকে আজীবন 
শিরোধার্ধ করিয়া চলিয়াছেন। যাহা হউক, পরবর্তী আগষ্ট হইতে 
স্যান্ফ্রান্দিস্কোস্থ হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী 
প্রকাশানন্দের ন্যায় যোগ্য সহকারীকে লাভ করিয়া খুবই প্রসন্ন হইয়াছিলেন। 
এই সময় হইতে ১৯১৪ গ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত দীর্ঘ আট বৎসর কাল তিনি ত্রিগুণাতীত 
স্বামীর বহুবিধ কার্ষে সহায়তা করিতে অশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। 
উপযুক্ত কর্মী থাকায় নৃতন নৃতন কর্মপ্রয়াসও সুই হইতে থাকিল। বেদাস্ত 
অধ্যাপন। ও ধ্যান-ধারণাদি শিক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপনা এবং বিভিন্ন স্থানে 
বেদান্ত প্রচারণা! ছাড়াও “০1০৪ ০৫ :999০:0+ নামে একটি মাসিকপত্রও 
এইকালে ব্রিগুণাতীতানন্দজীর অধ্যক্ষতায় ও প্রকাঁশানন্দের সহযোগিতায় 
স্তান্ফান্সিক্কোতে পরিচালিত হইতেছিল। ১৯০৭ শ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিলে ক্যালি- 
ফলিয়ার রাজ্য বিশ্ববিষ্ভালয় (96866 07015918165 01 08116010018) ভারতে 
এই ছুইজন নি:সঘ্ধল সঙ্ন্যাপীকে যেভাবে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাতে 
বেদাস্তনিষ্ঠ এই সন্গ্যাসিদ্বয়ের কর্মপ্রণালী তদানীস্তন কালের আমেরিকাঁতেও 
কতখানি আদরণীয় হইয়াছিল বেশ বুঝিতে পারা ঘায়। জান! যায় আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর কজভেণ্/কে ব্যতীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ 
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সম্মান প্রদর্শন অন্ত কোন অতিথিকে করেন নাই--কোন বিদেশীকে তে। 
নহেই। এ বিশ্ববিদ্ালয়ের আচার্য বেঞ্ামিন হুইলার স্বামী ব্রিগুণাতীতাঁনন্দজী 
ও প্রকাশানন্দকে সম্বর্ধন। জ্ঞাপন করিয়া! বলিয়াছিলেন, “51৪ &9 7৪8০ 
10617010016 ৮০ 90111057196 0176 €ত2116006 ৮6 05০ 1০ 076 7295 
810 170 807):০0126 3076 1)10)0160 01100010501008,690 11097108760 ০07 
[0018 ০01 / 98090 0$%1119801010*৮ অর্থাৎ, “আমব] আজ হইতে প্রাচ্যের 
নিকট আমাদের খণকে কৃতজ্ঞচিত্তে ম্মরণ করিতে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
উপর ভারতের এতকাঁলের উপেক্ষিত প্রভাঁবকে মুক্তকণে শ্বীকার করিয়া 
লইতে শ্তকু করিলাম মাত্র ।” পাশ্চাত্যে ভারতীয়. ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে 
ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই । 

১৯১৪ গ্রীষ্টাব্দের শেধার্ধে প্রকাশানন্দ ওরিগন ও ওয়াশিংটন রাজ্যের 
বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়! তুমুল ধর্মান্দোলনের স্থচন৷ করিয়াছিলেন। সেই 
বৎসরেই স্তান্ফ্ান্সিষ্কোতে 'প্যাপিফিক্‌ বেদাস্তকেন্দ্র' (7801110 ড9:0087068 
09129 ) নামে একটি স্বতন্ত্র সস্থাও তাহার উগ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
একটি নিদারুণ দুর্ঘটনায় স্বামী ত্রিগ্তণাতীতানন্দজী অকম্মাৎ দ্েহরক্ষা' করিলে 
(১*ই জাহুআরি, ১৯১৫), প্রকাঁশানন্দের উপর স্তান্ফ্রান্দিস্কো বেদাস্ত 
সমিতির দায়িত্বভার স্বাভাবিকভাঁবেই বতিত হয়। যদিও তীহার বহু- 
শাখায়িত কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সঙ্কুচিত করিয়৷ মূল কেন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে 
তাহাকে কাত: আরও প্রায় একটি বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৯১৬ গ্রীষ্টাবের 
প্রথম হইতেই তিনি স্যান্ফ্রান্দসিস্কো বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষের কর্মভার লইয়! 
পরবতী মার্চ হইতে “০1০৪ ৮ 777891010+ মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ 
করিয়! দেন এবং আরও কয়েকটি বিভাগের কার্ধও সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়! 
জিজ্ঞান্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বেদাস্তের উচ্চ তত্ব প্রচার ও ধ্যান-ধারণাদি শিক্ষাদদীনে 
অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । নানাভাবে বায়-সঙ্কোচন করিয়া, অতিশয় 
ধৈর্ধ তিতিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত স্তান্ফ্রান্সিস্কো হিন্দুমন্দির নির্মীণার্থ পুরাতন 
লক্ষাধিক টাকার খণ অচিরেই তিনি পরিশোধ করিতে সমর্থ হন। তাহার 
পরিচালনাধীনে হিন্দুমন্দিরের তথা বেদীস্ত সমিতির সাফল্য অভূতপূর্ব বুদ্ধি 
পাইফ়াছিল। বিশেষত: তাহার ব্যক্তিত্ব্যপ্নক আচরণ, সরল অনাড়ঙ্গর 
অধ্যাত্বজীবন, মিষ্-বিনীত ব্যবহার, আর গভীর শান্তদগিত পাশ্চাত্যের 
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পরিবেষ্টনীতে বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। ক্যালিফপ্সিয়ার নানা জনপদে- 
নগরে ভ্রমণ করিয়া, সমাজের বহুস্তরের মানুষের সঙ্গে অস্তবঙ্গত1 করিয়া তিনি 
বেদাস্তের প্রচার করিয়াছিলেন। উত্তরোত্তর আমেবিকাবাপী তাহার গুণমুগ্ধ 
হইয়া উঠিতে থাকিলেন এবং ভারতীয় সনাতন আদর্শের প্রতি তাহারা 
অধিকতর আকষ্ট হইয়! উঠিলেন। ১৯১৫ শ্রীষ্টাব্দে পানামা প্রদর্শনীতে আহত 
হইয়া বেদাস্তবিষয়ক যে বক্তৃতাবলী প্রকাশানন্দ দিয়াছিলেন জনচিত্তে তাহা 
বিশেষ সাড়া জাগাইয়াছিল। সেখানে আস্তর্জাতিক বৌদ্ধ মহাসভার সহ 
দভাপতিরূপেও তিনি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন । 

স্যান্ফান্দিস্কোর কিছুদূরে স্তান্‌ আন্তনিও উপত্যকায় স্বামী তুরীয়ানন্মজী- 
প্রতিষ্ঠিত “শাস্তি-আশ্রম'-ও হিন্দুমন্দিরের পরিচালনাধীন। ক্যালিফণিয়ার 
পার্বতা অঞ্চলের বনময় নির্জন প্রদেশে অবস্থিত এই নিভৃত সাধন-কুটির সত্যাই 
একটি জুড়াইবার স্থান__যথার্থই শাস্তির নিলয়। প্রতিবৎসর হিন্দুমন্দিরের 
শিক্ষার্ধিগণ গ্রীষ্মের অবকাঁশে বা অন্ত যে-কোন অবসরে প্রকাশানন্দের অধি- 
নায়কত্বে এই শাস্তি-আশ্রমে আপিয়! ধ্যান-ধারণ।, শান্তরপাঠ ও তপশ্যাদিতে 
অতিবাহিত করিতেন। তুরীয়ানন্দজীর তপন্তাপূত এই আশ্রমটি যেন সত্যই 
হিমালয়স্থ কোন তপোভূমি। প্রকাশানন্দের শিক্ষাধীনে বসরের কিছুভাঁগ 
সময় জিজ্ঞান্ অন্তেবাসিগণ কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা সহকারে এখানে তপন্যায় বুত 
থাকিতেন- তাহারা মনে করিতেন যেন ভারতবর্ষেরই কোন খষির আশ্রমে 
পুণ্য পরিবেশে থাকিয়! সাধন-ভজন ও বেদাস্তচর্চা্দি করিতেছেন। অরণ্য 
হইতে নিজেরাই কাষ্ঠাহরণ করিয়া, নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশতলে রাত্রে 
ধুনি প্রজালিত হইত-_ধুনির চতুষ্পার্শে চলিত ধ্যান পাঠ আলোঁচন! । ব্রাহ্গ- 
ক্ষণে শযাত্যাগ হইতে শুরু করিয়! জপ-ধ্যান, বেদীস্তচর্চ, ভগবতৎ-প্রসঙ্গ 
ভজন-আবৃত্তি এবং আশ্রমের যাবতীয় কর্ষ, ক্সান, রন্ধন ভোজন বিশ্রাম শয়ন 
মবই এখানে ছিল ভারতীয় আশ্রমের রীতিতে অত্যন্ত সহজ সুন্দর কৃচ্ছৃতাপূর্ণ 
ও নিয়ম-শৃঙ্খলাময়। শান্তি-আশ্রমের শান্ত পটভূমিকায়, অস্তেবামিগণ- 
পরিবৃত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের জীবন যেন আরও মাধূর্ধময় হইয়া 
উঠিত। কর্মোন্বত্ব ভোগচঞ্চল পাশ্চাত্য আবেষ্টনীতে এই শাস্তি-আশ্রমের 
ভূমিকা! খুবই তাত্পর্ধময় সন্দেহ নাই। অহর্নিশ অক্লান্ত শ্রমে প্রকাশানন্দের 
শরীর কিন্তু ক্লাস্ত ও অবসন্ন হুইয়! পড়িতভেছিল। যাহা হউক, ভগ্ন 


১৫০ স্বামিজীর পদ্নপ্রান্তে 


স্বাস্থ্যেও শ্রীগুরুর আদি কর্মে প্রকাশানন্দ আত্মাহুতি দিতে কৃতলঙ্বল্প 
ছিলেন। 

১৯২২ শ্রীষ্টাব্বের শেষ দিকে শুভান্ধ্যায়ী বন্ধুদের অন্থরোধে কিছুদিন 
বিশ্রাম লইবার আশায় তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । কয়েকজন 
পাশ্চাত্য ভক্ত এবং ব্রহ্মচারী গুরুদীস (পরে স্বামী অতুলানন্দ) তাঁহার ভারত- 
যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন । দীর্ঘকাল অস্তে মঠে ফিরিয়! অন্তরঙ্গ প্রিয়জনদের সহিত 
মিলিত হইয়া তিনি মানসিক খুবই প্রফুল্ল হইলেন--ইহাতে স্বাস্তথ্েরও 
কিছু উন্নতি হইয়াছিল ঠিকই। কিন্তু ক্রমাগত বন্ধু-বান্ধব ভক্ত-জিজ্ঞান্থ ও 
স্বদেশবামী জনসাধারণের সহিত দেখাশোন।, কথাবার্তা ও সভা-সমিতিতে 
বক্তৃতার ফলে পুনরায় তিনি পরিশ্রাস্ত হইয়] পড়িতেছিলেন। পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম- 
প্রচারে তাহার সাফল্যকে কলিকাতাবামিগণ বিপুলভাবে অতিনন্দিত করেন। 
এই উপলক্ষ্যে তাহার সম্মানার্থ কলিকাতায় এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয় 
_ সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজীতে বহু সম্বর্ধনা-বাণী ও অভিনন্দনপত্র তাহাকে 
দেওয়! হুইয়াছিল। স্বাগত অভিভাষণের উত্তরে তিনিও অতি মনোজ্ঞ এক 
ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এইতাবে কলিকাতাতেও বক্তৃতাদি ও ধর্মপ্রসঙ্গে 
তিনি ব্যস্ত হইয়৷ পড়িলেন- শ্বাস্থ্যের জন্য আ'বশ্বকীয় বিশ্রাম গ্রহণ আর 
সম্ভব হইয়া উঠিল না। তাহার প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে, 
কাহারও কোন কথ প্রত্যাখান করিতে পারিতেন না_-ফলে সমাগত 
ব্যক্তিদের অন্থরৌধে অনর্গল তাহাকে কথা বলিতে হইত। যাহ! হউক, 
এপ্রিল মাসে (১৯২৩) তিনি পুনরায় বিদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
এবার মঠ হইতে ছুইজন সন্গ্যাপী কর্মী তাহার শঙ্গে গিয়াছিলেন। সঙ্গী 
সন্্যানিদ্য়ের একজন তাহারই সহকারিরপে স্যান্ফ্রান্সিক্কোতে এবং অপরজন 
নিউ ইয়র্ক বেদীস্তকেন্দ্রের জন্য মঠ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

প্রকাশানন্দ স্যান্ফ্রান্সিস্কোতে প্রত্যাবর্তন করিলে বেদান্ত অন্থরাগী 
ভক্তবুন্দ আনন্দিত হইলেন, বিশেষতঃ এইবার একজন সহকারী সন্গ্যামী সঙ্গে 
থাকাতে তিনি কিছু বিশ্রাম পাইবেন এই ভাবিয়া হিন্দুমন্দিবের শিক্ষার্থীরা 
বড়ই নিশ্চিত হইয়াছিলেন। কার্ধতঃ কিন্তু তাহাদের এই আশা নিবর্থকই 
হুইয়াছিল। যোগ্য সহকারীকে পাইয়৷ প্রকাশানন্দের চিত্তে উৎসাহ দ্বিগুণিত 
হুইয়াছিল-_স্বামিজীর ভাব প্রচারের প্রেরণা যেন তাহাকে আরও ব্যাকুল 


স্বামী প্রকাশানন্দ ১৫১ 


করিয়া তৃপিয়াছিল। কখনও কেহ বিশ্রামের কথা বলিলে তত্ক্ষণাৎ সহান্তে 
উত্তর দিতেন, “57160. 075 অ০0 19 ঠ0191590, [ আঃ1] 2986. ০ 
] [71156 100 01) 2510 20106 ৮০ 50980 58010510995 8]] 0৮৩" 
081160101%”-_-অর্থাৎ, “কাধ সমাঞ্চ হইলেই বিশ্রাম লইব। সমগ্র ক্যালি- 
ফনিয়ায় স্বামিজীর বার্তীপ্রচারই এখন আমার জীবনব্রত।” নূতন নৃতন 
কেন্দ্র স্থাপনা করিয়৷ বেধীন্ত-প্রচারের জন্ত সহকারীকে সর্বদাই অনুপ্রেরণ। 
দিতেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাকে ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্তে পাঠাইতেন। 
এইরূপে প্রকাশানন্দের প্রেরণাতেই, ১৯২৫ গ্রীষ্টাব্ধের অক্টোবরে, পোর্টল্যাণ্ডের 
বেদান্ত সমিতির জন্ম হয়। পরবতাঁ নভেম্বরে স্য়ং পোর্টলাণ্ডে গমন 
করিয়া এ সমিতির উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি পৌরোহিত্যও করিয়াছিলেন । 
সমিতির ক্রমোন্নতি দেখিয়া পরে কতই না আনন্দিত তিনি হইয়াছিলেন !. 
মুখে চোখে পরম তৃপ্তির উজ্জল্য ফুটিয়া উঠিত-_যখন বলিতেন, “79 ৪9 
89101000073. ১8071 16180211089, 23 10199911)0 1) 70:10. 
অর্থাৎ “আমাদের কার্য অগ্রসর হইতেছে । ম্বামিজীর অজন্্র আশীর্বাদ এই 
কর্মের উপর বধিত হইতেছে ।” 


প্রবল কর্মমুখরতার মধ্যেও কিন্ত প্রকাশাননদের ধ্যান ধারণা ও শান্- 
চর্চাদির বিরাম ছিল না। কিছুসংখ্যক নিবাচিত শিক্ষার্থীকে লইয়া! মধ্যে 
মধ্যে শাস্তি-আশ্রমে তপস্যার্দিতে আত্মণিয়োগ করিতেন। নিত্য নিয়মিত 
জপধ্যান; কথামুত, স্ব'মিজীর গ্রন্থাবলী, ভাগবত, গীতা ও উপনিষদাদি 
হইতে পাঠ ও আলোচনা ; তজন-কীর্তন প্রভৃতি তাহার তপস্তার অঙ্গ ছিল। 
তাহার পাহচর্ধে ও নির্দেশে শিক্ষার্থিগণও তাহাদের স্ব ন্ব অধ্যাত্মজীবন 
গঠন করিতে প্রয়াপী হইতেন। কঠোর পরিশ্রমে প্রকাশানন্দের স্বাস্থ্য 
কিন্তু ভ্রমশঃ ভাঙ্গিয়াই পড়িতেছিল। অবশেষে বহুমৃজ্জধ রোগের আক্রমণ 
বেশ উগ্রভাবেই দেখা দ্িল। শরীর দিন দিনই দুর্বল হইতে থাকিল-- 
তথাপি একটি মৃহ্র্তের জন্যও তাহাকে ম্লান দেখা যায় নাই। মহাপ্রয়াণের 
দিন অতি সমাগত জানিয়াও, নিজেকে সবতোভাবে স্বামিজীর হাতের 
যন্ত্ন্বরূপ বোধ করিয়া ত্াহারই আদিষ্ট কর্মে ও ধ্যানে তিনি সম্পূর্ণভাবে 
নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে ১৯২৭ স্ত্রীষ্টাবের ১৩ই ফেব্রুআরি রবিবার 
বৈকালে সাড়ে পাঁচটায় স্বামী প্রকাশানন্দ অতি ধীর-প্রসন্নভাবে শ্রীগ্ুরুর 


১৫২ স্বামিজীর পাপ্রাস্তে 


পাদপদ্পে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। প্ররয়াণকালে তাহার বয়দ হইয়াছিল 
৫৩ বত্সর। 

একদা গুরুভ্রাতা স্বামী বিরজানন্দকে স্যান্ফ্ান্সিস্কো হইতে একখানি 
ব্যক্তিগত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, “নু 199] 0186 ] 10959 86111 ৪ 
[0988859 60 £19 6০ 1119 :010--“অন্গুভব করিতেছি যেন এখনও 
আমাকে বিশ্বের জন্য কিছু বার্তা বহন করিতে হইবে।” বেদাস্তের মহত্তম বাঁণীকে 
বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করাই ছিল স্বামী প্রকাশানন্দের আমৃত্যু সাধন] । 
ধাহার দৈবী প্রত্যার্দেশে ও বৈদ্যুতিক প্রেরণায় এই দাঁয় তিনি জীবনের 
শেষক্ষণ পর্যস্ত আপন শিরে পরম্রদ্ধায় বহন করিয়াছেন, সেই যুগীচার্ধ স্বামিজীই 
তাহার তপোক্লান্ত সন্তানকে কার্ধশেষে হ্বধামে আহ্বান করিয়া লইলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানদ্দের একজন বরিষ্ঠ বার্তাবহ এইভাবেই ভগব্পদে আত্মা- 
হুতি দিলেন । তাহার দেহান্তের সংবাদে শ্রীরামকুষ্*-সজ্যের ইংরেজী মুখপত্র 
প্রবুদ্ধ তারত, ( এপ্রিল, ১৯২৭) যে মশ্রদ্ধ মন্তব্য করিয়াছিলেন--উহাই 
তাহার সম্বন্ধে গ্ররুষ্ট উত্তি £ “185 1986 800. 8068108] 7098909 109 11)6 
[07810 01 117] ৮100 01) 021৮1) 01007 11100010015, 01050103115 
৮000 ৪৮৮০০ 0০00 9180. 10)8] 5 1715 110,570] 701]0 11250 1. ০ 
870 10070191000 01 2৮811] ড10021)91108:5 70705: 0ম, 52]1108- 
1107 ৪০965 &0 ০11 01096 (৮00-11156 170) 7110 চয01100 10 101] 


]101158015, 


স্বামী বোধানন্ 





স্বামী বোধানন্দ 


ক্লাশের ঘণ্টা তখনও বাজে নাই। বালকের দল ছুটিতেছে খেলিতেছে-- 
তাহাদের প্রাণোচ্ছুল কলরবে বিদ্যালয় ভবন মুখরিত। দৌতলায় চতুর্থ 
শ্রেণীর কক্ষের জানালায় দীড়াইয়া জনৈক বালক বাহিরের দিকে একপৃষ্টে 
তাকাইয়া আছে। স্বভাব-চপল তাহার চোখ ছুইটি বিম্ময়ে ও সন্্রমে সুস্থির 
শাস্ত। কিন্তু কাহাকে দেখিয়া সে এমন মুগ্ধ হইল 1..'প্রধান শিক্ষক মহাশয় 
বিষ্ভালয়ে প্রবেশ করিতেছেন। তাহার গৌরবর্ণ উন্নত দেহে কালে 
আলপাকার কোট চাপানো, গলায় সাদা চাদর, এক হাতে ছাতা, অপর 
হাতে কি একখান? পুস্তক--আর আয়ত চক্ষুদুইটিতে যেন বিছ্যাতের ঝলক । 
তীহার চেহারায় যেমন অমিত তেজ ও মাধুর্য, চলনেও তেমন অসীম দৃঢ়তা 
ও মৌন্দর্য। সৌমাদর্শন তরুণ এই প্রধান শিক্ষকের প্রতিটি পদক্ষেপই 
বালককে আকুষ্ট করিয়াছে। অপলক নেত্রে তাই সে তাহাকেই 
দেখিতেছিল। শুধু একদিন নয়, প্রতিদিনই দে এমন করে। 

শিক্ষক মহাশয় বিদ্ভালয়ে নবগত-_মাত্র কয়েক দিন হইল আসিয়াছেন। 
বালকটি কিস্ত রোজই তাহার পথপানে তাকাইয়! থাকে__উচ্চ শ্রেণীতে উঠে 
নাই এখনও, তাই প্রধান শিক্ষকের অধ্যাপন' শুনিবার প্রত্যক্ষ সুযোগ তাহার 
হয় না। মাষ্টার মহাশয়কে যতই দেখে, ততই সে ভাবে, এমন জ্যোতি 
চক্ষু কি মান্ষের হয়? ইনি নিশ্চয়ই খুব অসাধারণ পুরুষ হইবেন। 

বালকটির নাম হরিপদ চট্টোপাধ্যায়-_-কলিকাতার বহুবাজারস্থ মেট্রো- 
পলিটন স্কুলের ছাত্র। জীবনের প্রথম প্রভাতে, একদা আপনভোল! 
যে মাষ্টারটির মম্মোহন চক্ষৃতে মে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তখন কে জানিত যে 
বিধির বিধানে সেই মহান শিক্ষকেরই পদপ্রান্তে তাহার চিরকালের আশ্রয় 
নিধ্ণরিত হইয়! আছে! শ্রীমান হরিপদর শৈশবের আদর্শ এই বিষ্তালয়- 
শিক্ষকই উত্তরকালে বিশ্বের বরিষ্ঠ লোকশিক্ষক আশচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ। আর 
সেদিনের সেই স্থবোধ ছান্রটিই বিবেকানন্দ-শিশ্ত স্বামী বোধানন্দ নামে প্মরণীয়। 

হাওড়া জেলার১ বাগাণ্ড। গ্রামে, ১২৭৭ বঙ্গাৰের বৈশাখে (১৮৭৯ 


ঃ অধুনা হাওড়া জেলার অন্তভুক্ত হইলেও বাগাণ্ গ্রাম পূর্বে ছগলী (ভেলায় ছিল। 


১৫৪ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


গ্রীষ্টাব্বের মে মাসে ), অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হরিপদর জন্ম । তাহার পিতা 
শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ নৈয়াঁয়িক পণ্ডিত এবং শ্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন । 
প্রাচীন ব্রাঙ্ষণ-পণ্ডিতদের আচার-বিচার তিনি খুব মানিয়া চলিতেন-_ 
পরিধানে থান-ধুতি আর গায়ে শুভ্র উত্তরীয় আজীবন ব্যবহার করিয়াছেন । 
শিবনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেণীমাধব | এই বেণীমাঁধৰ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র 
থগেন্দ্রনাথই স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ নামে 
প্রীরামকষ্ণ-সচ্ছে খ্যাত হইয়াছেন ! হরিপদর গর্ভধারিণী মোঁক্ষদাদেবী অতিশয় 
কর্মকূশল। ও ধর্মপ্রাণা ছিলেন। হরিপদর জীবন গঠনে তাহার জননীর 
প্রভাব অপরিসীম । খুল্পতাত ভ্রাতা খগেন্নাথের অস্তরঙ্ত সাহচর্ধ হুরিপদর 
চবিত্র বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উভয় ভ্রাতার চরি্র-মাধূর্ষে 
পল্লীবাসী সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। তাহাদের পিতামহ কালাচাদ চট্টোপাধ্যায় 
স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। গ্রামের জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি একদা কালাচাদ 
বাঁবুকে তাহার এই ছুই নাঁতির প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “খগেন আর হরিপদ 
কখনো মেয়েদের মুখের দিকে তাকায় ন1৮ 

বিষ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন স্কুলের বহুবাঁজার শাখায় 
হুরিপদর প্রথম বিছ্যারস্ভ হয়। ১৮৮৫ গ্রীষ্টাকের মাঝামাঝি এই বিদ্যালয়ের 
ইতিহাসে এক আশ্চর্য ও অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল--বিশ্ববিশ্রুত 
ত্বামিজী তখন শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে সেখানে প্রধানশিক্ষকতা করিতে ছিলেন! 
মে মাস হইতে আরস্ত করিয়া মাত্র তিন-চারি মাসের জন্যই অবশ্য তিনি এ 
বিগ্ভালয়ের গণ্ডতীবদ্ধ ছিলেন।£ হব্িপর্দ তখন কলিকাতায় তাহার কাকার 
বাড়ীতে থাকিয়৷ এই বিগ্ালয়ের চতুথ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন । 
হরিপদ্দর সমগ্র জীবনে ইহাঁও এক অতিবড় তাঁৎপর্ময় যোগাযোগ সন্দেহ নাই। 
প্রবন্ধের স্থচনাতেই ইহার উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

হরিপদ পরে কিন্তু জগত্বল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং 
সেখান হইতেই ১৮৯৭ শ্রীষ্টাৰে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রহিনাবে 


১ ী্রীরামকৃ্-লীলা প্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড (দিবাভাব ও নরেন্জণাথ ), দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
উদ্বোধন" ( অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ) এবং 22980), 237,07215 (0০$০৮৪৪, 1984 )-এ প্রকাশিত 
স্বামী বোধানন্দজীর ম্মতিকথায় এই কালের হিসাব গরষ্পরবিরোধী দেখা যায়, অর্থাৎ উদ্বোধনে 
১৮৮৬ এবং 27295024150 13152766এ ১৮৮৭ । 


স্বামী বোধানন্দ ১৫৫ 


তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। শোনা যায়, বিদ্যালয়ে পড়িবার কালেই 
চেম্বারের ইংরেজী অভিধানটি ( 07%00218, 10198109287 ) তিনি কণ্স্থ 
করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। খুল্পতাত ভ্রাতা ফণীন্দ্রনাথকে নাকি প্রায় সমগ্র 
অভিধানখাঁনি একবার মুখস্থ বলিয়াছিলেন । প্রবেশিক! পরীক্ষান্তে কলিকাতায় 
রিপন কলেজে যখন তিনি অধায়ন শুরু করেন, বস্ততঃ তখন হইতেই তাহার 
অধ্যাত্বজীবনের গতি একটি স্থনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। 
শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ, আত্মা নন্দ, প্রকাশানন্দ-প্রমুখ স্বামিজীর বিশিষ্ট সম্নাঁসি- 
সম্ভানগণ পূর্বাশ্রমে তাহার সহপাঠী ও ধর্মবন্ধু ছিলেন। ইহারা তখন প্রায় 
চৌদ্দ-পনেরজন ছাত্র মিলিয়! প্রগাঢ় প্রীতির সহিত একটি দল গঠন 
করিয়াছিলেন । ভ্রাতা খগেন্দ্র (বিমলানন্দ ) অথবা কালীর (বিরজানন্ন)-দের 
বাড়ীতেই এই তরুণদলের বৈঠক বদিত । ভগবতপ্রসঙ্গ, সদালোচনা, শান্ত্রপাঠ, 
সাধুদর্শন, ভজন-কীর্তন ইত্যাদিই ছিল এই যুবকদলের নিত্য অনুষ্টেয় কার্যক্রম । 
ভিক্ষা করিয়! ভ্রব্াদি সংগ্রহ করিয়! সাধুমেব1 করা, তাহাদের ধর্মচর্চার একটি 
বিশেষ অঙ্গ ছিল। ভিক্ষাঁয় লব্ধ তরিতরকারি চাউল ইত্যাদি কালীরুষ্কদের 
কোচম্যানের নিকট মাঝে মাঝে বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা জমাইয়1, উহাও 
নান! সৎকাজে ব্যয়িত হইত । একবার হরিপদ গ্রভৃতি তিন-চারজন ছেলে 
দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের বাছুড়বাগানের বাড়ীতে সাধুসেবার 
জন্য অর্থভিক্ষ! করিতে গিয়াছিলেন । যুবকরা যথাযোগ্য প্রণামাস্তে তাহাদের 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, বিদ্যামাগর মহাশয় নাকি বিরক্তির সহিত 
বলিয়াছিলেন, “যখন নিজেরা অর্থোপার্জনক্ষম হইবে, তখন স্বোপাজিত অর্থে 
সাধু ভোজন করাইও । আমি উহার জন্য এক পয়সাও দিব না” বোধ 
হয় বিস্াাঁগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন যে ছেলের] পড়াশোনায় ফাকি দিবার 
জন্যই ধর্ষের ভান করিয়া এইসব হুজুগ করিতেছে। যাহ] হউক, হরিপদদের 
ভাবের পরিবর্তন কিন্ত ইহাতে কিছুমাত্র হয় নাই। 

একদিন গোলদীঘির ধারে বেড়াইবার কালে কাকুডগাছি যোগোগ্চানে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিতাবিতভাব-উৎসবের একটি বিজ্ঞপ্তি হরিপদর হাতে 
কেহ দিয়াছিলেন। যোগোগ্ঠানের ঠিকানাটি হাতে পাইয়াই সহপা একদিন 
একাকী উক্ত উদ্ভানে চলিয়! যান এবং ভক্তপ্রবর রামচন্ত্র দত্ত ও মনোমোহন 
মিত্রের সহিত আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য লাঁভ করেন। রামবাবুর মূখে 
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শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়| হরিপদ যেন সত্যই হ্বগীয় স্থখ অনুভব করিয়া- 
ছিলেন। এতদিন নান! স্ত্রে শ্রীরামরুষ্ের কথা শুনিলেও এমন স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষভাবে তাহার লম্পর্কে জাঁনিবাঁর কোন স্থযোগ তাহাদের ছিল না। 
রামবাবু হরিপদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আচ্ছা; শ্রীশ্রীপরমহংসদ্দেবকে 
আপনার কি মনে হয় ?” রামবাবুব মুখে “আপনি? সম্বোধন শুনিয়া হরিপদ 
তো সস্কৌোচে জড়সড় হইলেন এবং এইবূপ সম্বোধন না৷ করিবার জন্যই 
রামবাবুকে অনুনয় করিয়াছিলেন । যাহ! হউক, হরিপদ সোজাভাঁবে উত্তর 
দিয়াছিলেন_-“পরমহংসদেব একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।” রামবাবু বালকের 
এই উক্তি শুনিয়া সজোরে বলিয়াছিলেন, “তিনি শুধু সিদ্ধপুরুষ নছেন, তিনি 
অবতার |” বহু ঘটনা এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি 
হরিপদর জিজ্ঞাস অন্তরে এই ভাবটিকে পাকা করিয়া দিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। হরিপদর উত্তরজীবনে লিখিত শ্বতিকথা হইতে জান! যায় 
যে সেদিন রামবাবু তীহাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, সিদ্ধপুরুষ একটিমাত্র 
সাধনমার্গ অনুসরণ করিয়া সেইটাতেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন এবং 
শেষদশায় সিদ্ধিলাভ করেন । কিন্তু পরমহংসদেব জগতের প্রধান ধর্মগুলির 
সাধনপদ্ধতি নিয়মিত অনুষ্ঠান করিয়া সবগুলিতেই সিদ্ধিলাভ করেন এবং 
সকলের ভিতর একই সত্য উপলব্ধি করেন। তিনি বলিতেন, “মত পথ |” 
অর্থাৎ সমস্ত ধর্মমতই -এক সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও এক সত্যই উহাদের লক্ষ্য। 
দ্বাপরে শ্রীকষ্ণের ন্যাঁয় এ-যুগে ধর্মপমন্থয়ের শ্রেষ্ঠ গুরু শ্রীরামকু্ণ। তিনিই 
যুগাবতার । 

রামবাবু সেদিন তাহার নিজের রচিত শ্রীরামরুষ্দেবের জীবন-বৃত্বাস্ত 
একখানি হরিপদকে উপহার দিয়াছিলেন এবং অনেক রাত্রি হওয়ায় নিজের 
গাড়িতে করিয়। তাহাকে কলিকাতায় পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
একজন সাক্ষাৎ ভক্তের নিকট এমন আত্মীয়তামাখা ব্যবহার এবং যুগাবতারের 
বার্তা শুনিয়! হরিপদ? যেন অন্ধকারে পথ পাইলেন। আনন্দে আত্মহার' 
হইয়া বন্ধুদের নিকট আসিয়া! সকল সংবাদ বলায় তাহারাও সকলে কীকুড়- 
গাছিতে গিয়া রামবাবুর সঙ্গলাভে উৎসাহিত হুইয়! উঠিলেন। হরিপদ 
আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, এদিন বন্ধুরা অন্ুমণনে এইরূপই কিছু একটা নংবাদ 
আশা করিয়া, তীহারই প্রতীক্ষায় খগেনদের বাড়ীতে সকলে মিলিয়! বসিয়া- 
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ছিলেন। হরিপদ ফিরিয়া আসিলে সারারাত্রি ধরিয়া নাকি সেদিন একমাত্র 
ঠাকুরের কথাই হইয়াছিল। পরের দিন নকলে চাদা তুলিয়া এবং ভিক্ষালন্ধ 
চাউল বিক্রয় করিয়া আট-দবশ টাকা সংগ্রহ করিলেন। এ টাকায় কয়েকটি 
ভাল আম ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া! লইয়া বন্ধুগণলহ হরিপদ পুনরায় কাকুড়গাছি 
যোগোগ্ানে গিয়াছিলেন। এইভাবে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের সহিত ক্রমশ: 
তাহাদের ঘনিষ্ঠত1 বৃদ্ধি পাইতে থাঁকিল এবং উত্তরোত্তর যৌগোগ্যানে যাতায়াত 
ও মেখানকার নানা টুকিটাকি কাজে তাহারা নিজেদের যুক্ত রাখিতে 
থাকিলেন। 

রামবাবুর ছিল বৈষ্ণব ভক্তের ভাঁব। একবার হরিপদ বাঁলকোচিত 
সহজভাবে বলিয়া! ফেলিয়াছিলেন, *শ্রীরামকষ্জদেবকে তে। অনেক মাঝি-মালাও 
দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?” রামবাবু ইহা শুনিয়া দারুণ রুষ্ট 
হইয়! বলিয়াছিলেন, পপাষণ্ড, তুই শ্রীরামকষ্ণদেবের ভ্বারে ভিক্ষুক, আর কিনা 
বলিতেছিস্‌ তাহাকে মাঝি-মাল্লার1 দেখিয়াছে, তাহাদের কি হইল? নিশ্চয় 
জানবি যে, যে মাঝিমাল্লা স্বকৃতিবশতঃ তীহার শ্রীমতি দর্শন করিয়াছে, তাঁহার! 
তোর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান ।” হরিপদ লজ্জায় ও ক্ষোভে রাঁমবাবুর নিকট 
তাহার এ উক্তির জন্য পায়ে ধরিয়] মার্জনা চাহিয়াছিলেন। পরবতিকালে 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজে লিখিক়্াছেন, “অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম, 
বাস্তবিক যে ব্যক্তি অজ্ঞাতপারেও শ্রী্নীরামকুষ্ণদেবকে একবার মাত্রও দর্শন 
করিয়াছিল সে মহাভাগ্যবান। আমি তাহার পাদম্পর্শ করিবার, যোগ্য 
নই |” 

কথামৃত-কার 'শ্রীম' ব৷ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুথ তখন রিপন কলেজের 
প্রবীণ অধ্যাপক । হরিপদ ও তাহার সঙ্গীর! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অতি 
আদরের “মাষ্টার'”কে সহস1! আবিষ্কার করিয়া তাহার পুণ্য সান্নিধ্যে আসিবার 
যোগ লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয়কে একদিন শ্রীরামকষ্ণের 
কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সসন্ত্রমে সহস। উঠিয়া দাড়াইয়! পড়েন। রামবাবুর 
বাগানে ঠাকুরের তিরোভাব-উৎ্পবে মাষ্টার মহাশয় কেন যান নাই, বালক 
হরিপদ ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় অতিশয় বিনম্র ভাষায় 
উত্তর দিয়াছিলেন, “শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব নাই, তিনি সদা বিরাজমান ।” 
এই একটি কথাতেই হরিপদ যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বরাহনগর 
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'মঠে শ্রারামরুষ্জের ত্যাগী সম্ভানমগ্ডলী লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যথার্থ ই 
কামকাঞ্চনকে দূরে ঠেলিয়! ঠাকুরের ভাবে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতেছেন 
_এই সংবাদ সর্বপ্রথম মাষ্টার মহাশয়ের নিকটই হরিপদর] লাভ কবিয়া- 
ছিলেন। ঠাকুরের এই ত্যাগী সম্ভতানদের নিকট তরুণদের প্রেরণ করিবার 
জন্য তিনি কতই না উত্সাহ দিয়াছেন । হরিপদ-প্রমুখ ছাত্রদের তিনি একবার 
বেশ বলিয়াছিলেন, “সন্ন্যাসী শিশ্কগণ জাত-আম- যেমন ফজলী, ল্যাংড়া । 
কিন্ত এখনও পাকে নাই। গৃহী শিষ্যগণ টেকে! আম, কিন্তু পেকেছে।” 

মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে হরিপদ আরও ছুই-একজন সঙ্গী সহ একদিন 
অবশেষে বরাহনগর মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠে শ্বামী রামরুফ্ণানন্দ- 
জীকেই তাহার! সর্বপ্রথম দর্শন করেন। ভগবান শ্রীরামকষ্জের ভাববিগ্রহ 
এই সন্ন্যাসীদের দর্শনে ও লাহচর্ষে হরিপদর জীবনগতি এতদিনে উপযুক্ত পথ 
পাইল। বরাহনগর মঠের আকর্ষণ উত্তরোত্তর ছুর্সিবার হইয়া উঠিল তাহাদের 
নিকট। হরিপদ ও আর আর বন্ধুরা ঘন ঘন মঠে আসা যাওয়া! করিতে 
আরম্ভ করিলেন। 

একবার চৈত্রসংক্রাস্তির দিন হরিপদ মঠে গিয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাঁতীতা- 
নন্দজী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন-__“ওহে হরিপদ, আজ গ্রামে ভিক্ষা 
করতে যাবো । তুমি যাবে আমার সঙ্গে?” হরিপদও নিঃসঙ্কোচে সম্মতি 
জানাইলেন। অকল্মাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দজী তাহার হাতের একখানি গেকুয়! 
কাপড় হরিপদকে দিয়া উহা! পরিধান করিতে এবং তাহার সাদ! ধুতিটি খুলিয়া 
পুটলি পাঁকাইয়া এককোণে রাখিয়া! দিতে আর্দেশ করিলেন। হরিপদও 
যথা আদেশ গৈরিকবন্ত্র পরিধান করিম! ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সহিত ভিক্ষায় 
গমন করিয়াছিলেন এবং পিঁখির দ্দিকে প্রায় পাঁচ-সাত বাড়ীতে ভিক্ষা 
করিয়াছিলেন। এদিন পথিমধ্যে কোনও পরিচিত ব্যক্তি তাহাকে এরূপ 
গৈরিক পরিধান করিয়া সম্ন্যাপীর সঙ্গে ঘুরিতে দেখিয়া, তাহাদের বাড়ীতে 
গিয়। জানাইয়। দেয় । বাড়ীর লোকের। এই কাণ্ড শুনিয়া মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়া 
গিয়াছিলেন, বুঝি বা এমন ভাল ছেলেটি সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়িয়া লংসারকে 
ফাঁকি দিল! যাহ হউক, শেষ পর্ধস্ত সাদা ধুতি পরিয়াই রাত্রে যখন তিনি 
বাড়ী ফিরিলেন--বাড়ীর পরিজনগণ স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন । 

১৮৯০ হুইতে ১৮৯৭ পর্যস্ত একটানা কয়েক বংপর 'এইভাবে হরিপদর . 
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মঠে যাতায়াত এবং সাধনভজন, ঠাকুরসেবা ও লাধুসঙ্গ পূর্ণোষ্ঘমে চলিয়াছিল। 
প্রথম ছুই তিন বৎসরের মধ্যে স্বামিজী এবং ব্রন্মানন্দ মহারাজ ও হরি মহারাজ 
ব্যতীত ঠাকুরের প্রায় সকল সন্তানগণের সঙ্গলাভই তাহার ভাগ্যে সম্ভব 
হইয়াছিল। মাঝে মাঝে কলেজ কামাই করিয়! একাধিক দিন মঠেই বাঁস 
করা হইত। একবার পড়াশোঁন! ছাড়িয়া এইরূপে ছুই-তিন দিন মঠেই 
আছেন, তাহাতে রামকফ্কানন্দজীর নিকট তিরস্কত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
বৈরাগ্যবান যুবকের মঠবামে প্রবল আগ্রহ এবং তজ্জন্ত তাহাকে কাদিতে 
দেখিয়া! রামকঞ্ণানন্দজী অবশেষে আরও একদিন থাকিবার অনুমতি তাহাকে 
দিয়াছিলেন। ঠিক সেইদিনই পুত্রের অন্থসন্ধীনে পিতাও আলিয়া মঠে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। হুরিপদ্দর পিতা অত্যন্ত নৈঠিক ব্রান্ধণ ছিলেন। 
মঠে আপিয়! রামকষ্ণানন্দজীর কথাবার্তায় ও আচরণে ন্মেহকোমল পিতা 
এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মঠের প্রতি চিরকালের জন্য একটি আকর্ষণ অনুভব 
করিতেন এবং পুত্রের নিকট মঠের লন্গ্যাসীদের খোঁজ-খবর লইতেন। 

কাকুড়গাছি যৌগোঘ্ভানের সহিত হুরিপদূর ঘনিষ্ঠতার কথা পূর্বেই উল্লেখ 
কর] হইয়াছে । হরিপদ ও তাহার বন্ধুর! পালাক্রমে কখনও কখনও সেখানে 
ঠাকুরের সেবাপুঙ্জা ও ভোগরদ্ধনাদির কাজ চালাইয়] লইয়াছেন। শ্রীশ্ীমাতা- 
ঠাকুরাণী যেদিন যোগোগ্ঠানে পদার্পপ করেন, হরিপদও লেদিন সেখানে 
জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়। ধন্য হইয়াছিলেন। এই যোগোগ্ভানে গমনাগমনের 
কালেই বীরতক্ত গিরিশচন্দ্রেরে সছিত হুরিপদর প্রথম আলাপ পরিচস্প 
হইয়াছিল। মহাকবির সহিত সাক্ষাতের প্রথম দিনেই হরিপদ ও তাহার 
সঙ্গীর! ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্র সেদিন যাহা যাহা 
বলিয়াছিলেন, হরিপদর চিত্তপটে তাহা চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। 
ভক্তভৈরব আনন্দে-গর্বে বলিয়াছিলেন-_“শ্রীশ্রীরামকফদেবের কপালাভেবর পূর্বে 
গুরুত্র্ধা গুরুবিষণ গুরুর্দেবো! মহেশ্বরঃ ইত্যাদি ক্লোকটি মান্র শুনিতাম, কিন্তু 
তাহার কপাগ্রাপ্ধির পর উহার অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি।” গিরিশবাবুর 
সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে মিশিবার স্থযোগ তাহার পরে অনেক হইয়াছিল। 
বিশেষ করিয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃসঙ্লিধানে গিরিশবাবুর সঙ্ষে যে পনের 
'দ্বিন তিনি একজে কাটাইয়াছিলেন, উহার স্থতি তাহার মানসপটে চিরকালই 
অম্লান ছিল। 


১৬০ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


১৮৯১।৯২ শ্রীষ্টাবে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী ও গিরিশবাবুর সঙ্গে হরিপদ জয়রাম- 
বাটা তীর্থদর্শনের স্থযোগ প্রথম লাভ করেন। স্বামী স্থবোধানন্দজী, কালীরুফ 
( পরে ্বামী বিরজানন্দ ) এবং কানাই ( পরে স্বামী নির্ভয়ানন্দ ) এই যাত্রায় 
তাহাদের সঙ্গী ছিলেন। জয়ব্রামবাটার পথে তীহাদের শ্রীধাম কামারপুকুর 
দর্শনও হুইয়াছিল। জয়রামবাটাতে জননীর নেহচ্ছায়ায় ছুই সপ্চাহ বাদ 
করির] হন্রিপদ্দ সত্যই অমর্তালোকের আনন্দ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন । 
মনে হয়, প্রীশ্রীমা এইবারই তাহাকে মহামন্ত্রে দীক্ষা প্রধান করিয়া! তাহার 
মন্ুপ্তজন্মকে সার্থকতায় ভবিয়া দিয়াছিলেন। এই কালের স্থতি প্রনঙ্গে 
অস্তিমজীবনে তিনি মায়ের অপার্ধিব করুণার কথা এইরূপ বলিয়াঁছিলেন £ 
“তাহার ন্বেহ অকৃত্রিম ও অমানব। উহা বর্ণনা করা অসাধ্য । যে উহার 
সাক্ষাংলাভ করিয়াছে সে-ই উহার মহিম। জানে ।"*-শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে 
লাভ কর তাহার অহেতুকী কূপ ভিন্ন সম্ভব হয় না।” হরিপদ বয়সে ছোট 
বলিয়। মায়ের কাছে সর্ববিষয়েই তাহার একটি বিশেষ অধিকার ছিল। মায়ের 
টুকিটাকি ফাই-ফরমাস খাঁটিতে মাতৃভক্ত হরিপদ লব্ধাই প্রস্তুত ছিলেন। 
কখনও বা তিনি কুটি বেলিয়। দিতেছেন--আর জগজ্জননী সেই কটি উনানে 
সঁকিতেছেন, এমন দৃশ্ঠও সংঘটিত হইয়াছে । সেইবারে মায়ের বাড়ীতে 
বীরভক্ত গিরিশের ভাব-বিভোর জীবনের পরিচয় আরও গভীর ভাবে উপলক্ি 
করিবার সৌভাগ্য হরিপদর হইয়াছিল । আমোদরের তীরে উন্মুক্ত প্রাস্তরের 
মাঝে, নীরব সন্ধ্যায় ভক্ততভৈরব গিরিশের 'পাঁচসিকে-পাঁচ-আনা” ভক্তি মিশ্রিত 
প্রাণমাতানে। সঙ্গীত “চমকে চপলা- চমকে প্রাণ, চাহ মা চপলাহাসিনী” 
এবং “মদমত্তা মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়, তড়িতকুস্ভলজাল বিজড়িত পান্ন 
পায়” ইত্যাদি তিনি আজীবন ম্মরণ করিতেন। আবার এতবড় মহাকবিকে 
যখন সগ্যোন্নাত অবস্থায় সিক্তবমনে মায়ের পর্ণকুটারের ছোট্ট অঙ্গনে ধুলায় 
ধূনরিত হইয়া! দণ্ডবৎ হইতে দেখিতেন-__তীহার অশ্রুসিক্ত বদনের দিকে 
তাকাইম্না তখন হরিপদও ভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেন। উত্তরকালে 
স্বয়ং বলিয়াছেন--“এ দৃশ্টি আমার স্মৃতিপটে জাজল্যামান রহিয়াছে ।” যাহা! 
হউক, পরে তিনি আরও ছুইবার জয়রামবাটীতে, এবং কয়েকবারই বেলুড়ের 
নীলাম্বরবাবুর উদ্ভানবাটীতে ও বাগবাজারে মায়ের চরণ-দর্শন-লাভ করিয়া 
ছিলেন। | 


স্বামী বোধানম্দ "১৬১ 


মঠের সঙ্গে হরিপদর সম্বন্ধ ক্রমশ:ই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইক্সা৷ উঠিতেছিল। 
আছুষ্ঠানিক ভাবে মঠে যোগদান না করিলেও তিনি যেন যঠেরই অন্ততম অঙ্গ 
হইয়া গিম়্াছিলেন। যেদিন বরাহুনগর হইতে মঠ আলমবাজারে উঠিয়া! যায় 
(নভেম্বর, ১৮৯১ ) সেদিনও তিনি মঠে থাকিয়া জিনিবপত্রাদি স্থানাত্তর করায় 
নারাদিন নিযুক্ত ছিলেন । ১৮৯৫ খরষ্টাবে হ্বামী ব্রহ্মানন্দঙী তীর্ঘদ্রমণান্তে 
মঠে ফিরিয়া অ।গিলে, মহারাজের কিছু বাক্তিগত পেবাদি করিবার স্থষোগও 
হরিপদ লাভ করিয়াছিপেন। হুরিপদর সেব! মহারাজ খুব পছন্দ করিতেন। 
হরিপদ ততদিনে বি. এ, পাঁশ করিয়া জগত্বল্পভপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
ব্রতী হইয়াছেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ বিষ্ভালয়ে শিক্ষকত। 
করায়, উহার স্থ্প্রাচীন এঁতিহাকে তিনি আরও গৌনব্ববান্থিত করিয়াছেন 
সন্দেহ নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিদ্যালয়টি বাংলাদেশের একটি 
প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান--কপিকাতা বিশ্ববিদ্াালয়েরও বুপূর্বে ইহার প্রতিষ্ঠা । 

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুমারি। হ্বামিঙী পাশ্চাত্তাদেশে বেদান্ত প্রচারের 
প্রথম পর্ব শে করিয়। কলিকাতায় সম্প্রতি কফিরিয়াছেন। আলমবাজার মঠেন্ 
অদূরে গোপাললাল শীলের বাটীতে অবস্থান করিয়া সাধু-ভক্ত জিজ্ঞা্ব-দর্শনার্থা 
সকলকেই অহন্সিশ অন্থপ্রেরণ! ও উপদেশাদি বিতরণ করিতেছেন । সেদিন 
ছিল ভগবান শ্রীর।মরুষ্ণের পুণ্য জন্ম-মহোথ্সব। ফেব্রুআরির শেষ অথবা 
মার্চের প্রথম দিকের কোনও রবিবার হইবে । সাধারণ উতৎনব তখন অনুষ্ঠিত 
হইত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর উদ্যানে । হরিপদ এই উত্সবে যোগদানের 
উদ্দেশ্তেই, আগের দিন, অর্থাৎ শনিবার রাত্রিতেই আলমবাজার মঠে চলিয়! 
আপিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি স্বামিজীর দর্শন মানসে যাত্রা 
করিলেন--শ্বামিপীও তাহার ঘরের জানাল! হইতে আগন্তক যুবককে দেখিয়া 
স্বয়ং নীচে নাষিয়া দরজ! খুলিয়া! দিয়াছিলেন। শীতের উধা, অকণোদয়ের 
তখনও কিছু বাকী আছে। শ্াস্ত পবিত্র উধাক্ষণে, আলো-অন্ধকারের পুণ্য 
সন্ধিতে গুরু-শিপ্ঠের এই প্রথম মিলন-চিত্রটি বড়ই তাৎপরধমণ্ডিত। হুরিপদর 
মনে হইয়াছিল, তিনিরাস্তক সাক্ষাৎ দিবাকর বুঝি তাহার সম্মুখে আপিকা 
দণ্ডায়মান হইয়াছেন! দেহধারী ভাক্করকে পাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেই অতি 
পরিচিত জনের স্তায় তাহাকে তিনি কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। শ্বামী 
শিবানন্দজীও নিকটে ছিলেন। তিনি হরিপদর পরিচয় করাইয়া দিলে, বু 


১৯ 
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বহু জন্মের ঘনিষ্ঠতাব্যঞক. অতি আপনকরা ভাবে শ্বামিজী বলিয়! উঠিয়া- 
ছিলেন, "বাবা, আমি তোমাকে ঠিক সন্যাপী করবো । আমার জন্ত এক 
প্লান জল এনে দিতে পার?” হুরিপদর জীবনে যথার্থই স্থপ্রভাত স্থুচিত 
হইল সেদিন-_অন্ধকার বিদুরণের পরম আশ্বাস লাভ করিয়া, আনন্দে গৌরবে 
ও কৃতার্থতায় তিনি স্তব্ধ হইয় গিয়াছিলেন। 

উৎসবের দিন স্বামিজী যখন মঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, 
হরিপদকে সন্দেহে বলিলেন, “আমি মনে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে যেতে 
পার।” হুরিপদ্দ সসঙ্কোচে বলিগ়াছিলেন, “আমি হেঁটে যাঁব।৮ উত্তরে 
স্বামিপী আবার বলিলেন, “না, তুমি গাড়ীর ছাদে বসে যাবে।” সেদিন 
স্বামিজীর সঙ্গে একই গাঁড়িতে মঠে আসার সৌভাগ্যও তীহার লাভ 
হইয়াছিল । 

সকাল আটটা নাগাদ স্বামিজী মঠে পৌছিয়া, ক্নানাঁদি পারিয়া, ঠাঁকুবঘরে 
গিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন--হরিপদও তাহাকে অনুসরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন 
্বামিজীর পার্শে উপবেশনের ছুর্লভ স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়। নিজেকে ধন্য করিয়া- 
ছিলেন। তারপর বেলা আন্দাজ এগারটায় স্বামিজী সদলে দক্ষিণেশ্বর উৎসব- 
ভূমিতে আগমন করেন। তাহার পদ্ার্পণে জনসমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল 
_ সহশ্র সহল্র লোক তাহাকে মাত্র একটিবার দর্শন করিবার জন্য চঞ্চল হুইয় 
পড়িল। স্বামিজী ছুই-তিনবাঁর চেষ্ট1! করিয়াও এ জনতার মাঝে স্থিত হুইয়! 
দীড়াইয়। কিছু বলিতে পারেন নাই । যাহা হউক, বেল! একটার পবে তিনি 
মঠে ফিরিয়া! আসেন। সেদিন হরিপদ সারাক্ষণই স্বামিজীর খুব নিকট সাহচর্য 
পাইয়াছিলেন। এইদিনের শ্মৃতিপ্রসঙ্গে পরে বোধানন্দজী বলিতেন যে, উহা 
তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দ্িন। তাহার স্বতিতে সে চিত্রটি চির- 
অস্লান ছিল। উত্তরজীবনেও সেই দিনটির কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্ব- 
শিহরণ অন্তভব করিতেন । ৮0090 9৪ ৪ 20096 £10:1008 ৫8 ০1 20 
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স্বামিজীর পুণ্য দর্শনের স্ত্বতিকে বক্ষে লইয়া হরিপদ বাড়ীতে ফিরিয়া 
আপিয়! বিষ্ভালয়ের কাজকর্মে আবার লাগিলেন ঠিকই-_কিস্তু তাঁহার মন 
পড়িয়া থাকিত আলমবাজার মঠে। মঠে যাতায়াত আরও বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিল। স্বামিজীর দর্শন ও সঙ্গ এখন হইতে হরিপদ্দর জীবনকে আলোড়িত 
করিয়া তুলিল। মঠে তখন হ্বামিজী নিয়ম করিয়াছিলেন ঠাকুরধরে সারারাত্রি 
ধরিয়! সাধুত্রক্ষচারীর]! পালাক্রমে জপধ্যান করিবেন। হরিপৰ যেদিন যেদিন. 
মঠে বাত্রিবাস করিতেন, সেদিন তাহাকেও এরূপ জপধ্যান করিতে হইত। 
একবার বিদ্যালয়ে গ্রীশ্মের ছুটি হইলে অগ্য কোথাও ন1 গিয়! তিনি মঠে আপিয়। 
স্বামিজীর সাহচর্ষে কিছুকাল বাস করিবার ক্থযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এই কালের এক একটি চিত্র তাহার মানসপটে চিরকালের জন্য 
অস্কিত ছিল। একদিন বেল! তখন সাড়ে দশটা, ঠাকুরঘরে সাধুরা বসিয়া 
ধ্যান করিতেছেন। প্ররেমানন্গজীর কি সাধ হুইল, স্বাখিজীকে আসিয়া 
ধরিয়া বসিলেন ঠাকুরের পূজা করিবার জন্য । হ্বামিজী তৎক্ষণাৎ সম্মত 
হইলেন এবং অতি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে পূজার আপনে গিয়া বসিলেন। 
আপনে বসিতে না বসিতেই মন যেন কোন রাজ্যে চলিয়া গেল, আর তিনি 
গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। দীর্ঘ সময় এইরূপ ধ্যাঁনস্থ থাঁকিবার পর, 
ক্রমে যেন বাহৃভূমিতে নামিয়া আপিয়া পুষ্পপাত্রে যত ফুল ছিল, উহাতে 
চন্দন ছিটাইয়। দ্দিলেন। অঞ্জলি ভরিয়া চন্দনসিক্ক পুষ্প লইয়] শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বেদিতে, পাঁদুকায় ও আত্মারামের কৌটাতে প্রদান করিলেন। ুম্দর 
পরিপাটি করিয়া অতি সন্তর্পণে প্রভুর আলেখ্যে নান! বর্ণের পুষ্প সাঁজাইয়া 
দিলেন। তারপর অবশিষ্ট ফুলগুলি ধ্যানরত গুকুভ্রাতা ও শিষ্যদের মন্তকে 
বর্ষণ -করিলেন। এমন অপূর্ব পৃজাঁবিধি হরিপদ পূর্বে কখনও দেখেন 
নাই--কোন উপচারের বালাই নাই, ঘণ্টাধ্বনি নই, কোশাকুশির আওয়াজ 
নাই, জল ছিটানে। নাই, মুদ্রা প্রদর্শন নাই। স্বামিজী তাহার গুরুতভ্রাতা 
ও শিষ্যদের মধ্যেও যে প্রভুরই অস্তিত্ব অনুভব করিতেন তাহ1 এই ঘটনা 
হইতেই হুরিপদর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পৃজাশেবে সাধু-্রন্ষচারী 
সকলে স্বামিজীকে প্রণীম করিয়াছিলেন। সে এক অপূর্ব দৃষ্ত ! 

হরিপদর জীবনে এই মঠবাসের স্থঁতি যেন নৃতন নৃতন প্রেরণার উৎসন্বরূপ 
হইয়। দাড়াইল1 ম্বামিজীর লন্গিধানে আসিয়া! জীবনের লঙ্গ্যকে আরও স্পষ্ট 
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করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমত1 তিনি অর্জন কবিয়াছিলেন। এইকালে 
প্রত্যহ তিনি শ্বামিজীর আদেশে গীতার দশটি করিয়া ক্লোক কঠস্থ করিতেন 
এবং স্বামিজীকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। যাহা হউক, জুন মাসে 
ক্বামিজী আলমোড়া চলিয়! যান এবং গ্রীক্মাবকাশ শেষ হুইয়! যাঁওয়ায় 
হরিপদও বাড়ীতে ফিরিয়া আপিয়া পুনরায় বিদ্যালয়ের কার্ষে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু গৃহে থাকিয়া সংসারের দিকে মন দেওয়া এখন হইতে 
তাহার পক্ষে ক্রমশঃই অলভ্ভব হুইয়। উঠিতেছিল। তাহার চিত্র তখন 
বৈরাগ্যের প্রচণ্ড অগ্নিতে প্রদদীপ্ত হইয়! উঠিয়াছে। অবশেষে ১৮৯৮-এর শেষ 
দিকে হরিপদ চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া মঠে আপিয়! যোগদান করিলেন । 
ততদিনে মঠ বেলুড়ের নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াটিয়া! বাড়ীতে চলিয়া 
আপিয়াছে। এই বৎসরেরই নভেম্বরে শ্বামিজী আলমোড়া হইতে কাশ্মীর 
হইয়! মঠে ফিরিয়া আসেন। বৈরাগ্যবান তরুণ যুগাচার্ষের কপাদৃষ্টিতে পড়িয়া 
তাহারই চরণাশ্রয় ভিক্ষা! করিলেন। হ্বামিজী হরিপদকে সন্ন্যাণ দীক্ষা দিয়া 
নাম দিয়াছিলেন স্বামী বোধানন্দ । 

মঠে ধ্যান-ভজন ও শান্ত্পাঠার্দিতে তখন সকলেই খুব ভরপুর । বিশেষতঃ 
শ্বামিজী মঠেই অবস্থান করায় সাধুত্রক্ষচারীদের আনন্দের সীম। নাই-_তাহাদের 
আদর্শ যেন যৃতিপরিগ্রহ করিয়! তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। মঠের 
সেই উদ্ধীপনাময় পরিবেশে অবস্থান করিয়া বোধানন্দ শ্বাধ্যায় ও জপ- 
ধ্যানাদিতে আত্মনিয়োগ করিয়! উত্তরোত্তর আনন্দে ভরিয়া! উঠিতেছিলেন । 
এ সময়ে ত্বামিজীর আদেশে তিনি শ্বামী সারদানন্দজীর নিকট গীত! ও ক্রন্ম ত্র 
নিয়মিত অধ্যয়ন করিতেন । সারদানন্দজীর শান্ত্রব্যাখ্যা বোৌধানন্দের অধ্যাত্ম- 
জীবনে দিনদিনই নৃতন আলোকের সন্ধান আনিয়া দিত । 

১৯০০ গ্রীষ্টাবের এপ্রিলে বোধানন্দ উত্তরাখণ্ডের তীর্থানদ্দি দর্শনে বহির্গত 
ছন। গুরুভ্রাতা গ্রকাশানন্দের সহিত হিমালয়ের কেদা়-বদরী গ্রভৃতি ছূর্গম 
তীর্থ নগ্রপদে তিনি ভ্রমণ করেন । অতঃপর হ্ৃধীকেশে ও হরিদ্বারে থাকিয়া 
কিছুকাল কঠোর তপন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরে কনখলে 
গুরুত্রাতা কল্যাণানন্দের লাহচর্ষে বান করিয়! তাহার আরন্ধ মেবাকার্ষেও 
কিছুদিন সহায়তা তিনি করিয়।ছিলেন। আহারাধির জন্ত তখন তাহাদের 
মাধুকরীই ছিল অবলঘ্বন । যাহা ছউক, হৃধীকেশেই বোধানন্দের' তপন্তা- 
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কালের অধিক ভাগ কাটিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজন ও ন্বাধ্যায়াদি 
বোধানন্দের সন্ন্যাপি-মনকে তখন আরও সতেজ ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া 
তুলিতেছিল। এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, জাপানী মনীষী ওকাকুরাঁকে 
সঙ্গে লইয়া স্বামিজী কাশীধামে আসিয়াছেন। শ্রীগুরুর দর্শনাকাজ্ষায় মন 
ব্যাকুল হইয়! উঠিলে বোধানন্দ হরিছার হইতে কাশীধামে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন । শোন] যায়, তপন্বী শিষ্তের আগমনসংবাঁদে ম্বামিজী বলিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন, “তাকে আমার কাছে সোজা আসতে বলে দাও । আমি 
তাকে হ্বধীকেশের বেশেই দেখতে চাই।” 

প্রিয় শিব্যকে পাইয়! হ্বামিজী অত্যস্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন--তপস্যার 
সংবাদাদি খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিয়াই ফেলিলেন, “তুমি 
আসাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। জনৈক মহারাজ! এখানে একটি আশ্রমের 
জন্ প্রাথমিক বায়ভার বহন করতে সম্মত আছেন। সে আশ্রমের ভার তুমি 
নিতে পারবে কি?” বোধানন্দ বিনীতভাবে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। 
বলিলেন, “আমার চেয়েও উপযুক্ত সব এখানে আছেন, বারা ভাল শান্ত 
ব্যাখ্যা করতে পারেন।” ম্বামিজী ইহাতে বলিয়াছিলেন, “তুমি অপরের 
অন্থকরণ করোনা । আমি বলি আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনপূর্বক শ্বাভাবিক ভাবে 
কাজ করে যাঁও। আস্তরিক হলে তূমি নিশ্চিতই সফল হবে ।” 

স্বামিজী অতঃপর বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন-_-বৌধানন্দকেও সঙ্গে লইয়া 
আসিয়াছিলেন। বোধানন্দ পুনরায় শ্রাগুরুর পবিত্র সন্নিধানে বাদ করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে বড়ই কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। ধ্যানতজন 
ও গুরুসেবায় তাহার দিন বেশ আনন্দেই কাটিতে থাকিল। সাধ্যাহ্যায়ী 
মঠের অন্তান্ত কাজ্জেও তাহার উৎসাহ ও আন্তরিকতার কিছুমাত্র অভাব 
দেখা যাইত না! একবার কিছুদিন ধরিয়া মঠে মেথর অনুপস্থিত থাকিলে, 
বোধানন্দই স্বয়ং ময়লার টব মাথায় বহিয়া অন্তর লইয়া গিয়া প্রোর্ধিত 
কবিয়্মছিলেন এবং নিয়মিত পায়খান। পরিষার কবিতেন। ছোটবড় সকল 
কাজকেই তিনি উপাসনা জ্ঞানে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে করিতেন। শান্ত্রপাঠ, 
ধ্যানধারণা ও শ্বামিজীর সেবা তে৷ তিনি সমানই বোধ করিতেন । মঠে, 
তখন স্বামিজীর আদেশ ছিল, প্রত্যুষে উঠিয়া যথাকালে ঠাকুরঘরে গিয়া 
ধানজপে ন! বসিলে সেদিন তিক্ষ1! করিয়া! ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


১৬৬ স্বামিজীর পদ্প্রাস্তে 


একদিন কোন কারণে বোধানন্দ ও অন্ত কাহারও কাহারও প্রত্যুষে ঠাকুর- 
ঘরে যাইতে বিলম্ব হুইয়াছিল। হ্বামিজীর নির্দেশ হইল, “নকলে আজ 
কলকাতায় গিয়ে ভিক্ষে করুক। মঠে কেউ আহার পাবে না।” প্রিয় 
শিশ্তকে আরও একটু বিশেষ বলিয়া দ্রিলেন, “দেখ, কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে 
যেও না যেন।” বোধানন্দ কলিকাতায় গিয়! গুরুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করিয়াছিলেন। এখনকি, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সহিত পথে 
দেখা হইলে, তিনি কিছু পয়স1 দিতে চাহিয়াছিলেন। বোধানন্দ তাহাও 
লন নাই। ভিক্ষাশ্রান্ত দেহে যখন সন্ধ্যায় বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন, তখন 
খেয়াঘাটে দেখিলেন স্বামিজী যেন তাহারই পথ চাহিয়া দাড়াইয়া আছেন। 
আদরের সঙ্গে কাছে ডাকিয়া স্বামিজী ভিক্ষার সব অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা কর! 
মাত্রই তাহার সারাদিনের ক্লান্তি যেন নিমেষে কোথায় অস্তহিত হইয়া গেল। 
গুরুশিষ্যের কি মধুর অনির্কচনীয় সন্বদ্ধই না ছিল! 

স্বামিজীর অতি ঘনিষ্ঠ লাহচর্ধে বাস করিবার ফলে, তাহার অস্তজীবনের 
কয়েকটি মাধুর্ধমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যক্ষ করিবার দুর্লভ সুযোগ বোধানন্দ 
পাইয়াছিলেন। বেদাস্তঘনমূতি বিবেকানন্দ বেলুড়ের গঙ্গীতটে টাড়াইয়্! দূরে 
অপরতীরে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরগুলির দ্বিকে তাকাইয়! কিরূপ ভাববিহবল হইয়। 
পড়িতেন,_-সে-দৃশ্য বোধানন্দের মনশ্চক্ষে চিরসমূজ্জল ছিল। এইরূপ একদ 
গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণেশ্বরের দিকে ফিরিয়া আবেগের সহিত 
ঠাকুরের প্রসঙ্গে নিজেরও কথা! কতই ন। বলিয়া ফেলিয়'ছিলেন। «আমার 
বাহিরে অদ্বৈত-বেদীস্তের ভাব আর অস্তরে ভক্তির ফন্ত,_ঠাকুরের আবার 
ঠিক বিপরীত” পরে শিস্ বে|ধানন্দকে রহস্য করিয়া আবার বলিয়াছিলেন, 
“নিরক্ষর এ ব্রাঙ্ষণ-পৃজারীর মেহের গোলাম হয়ে, দেখ, আমার অমূল্য 
জীবনের কত উজ্জল ভবিস্তৎ নষ্ট করেছি!” ভুবন-বিজয়ী বিবেকানন্দের 
এ-হেন রহস্তবাক্যে বোধানন্দ আনন্দে বিন্ময়ে অভিভূত হইয়ছিলেন। স্বামিজী 
সেদিন যেন মৃত্তিমান বিশ্বাসরূপে তাহার নিকট আবিভভূতি ছিলেন। বিষুঞ্ধ 
বোধানন্দ তদীয় শ্রগুরুর মূখে শুনিয়াছিলেন, “ঠাকুর অবতার ছিলেন কি 
তদপেক্ষাও বড় ছিলেন তা জানি না। তাকে বর্ণনা করবার চেষ্টা করলেই 
তার মহিমাকে ক্ষুপ্ন কর! হয়|” 

১৯*২ গ্রীষ্টাবের ৪ঠ1 জুলাই শশ্রাত্বামিজী মত্য-লীলা সংবরণ করেন। 


স্বামী বোধানন্দ ১৬৭ 


গুরুর মহাপ্রয়াণ চোখের সম্মুখে দেখিয়া বোধানন্দ হতবিহবগ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন--গ্রচণ্ড আঘাতে তাহার বক্ষপিপ্রর বৃঝি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিপ। এদ্দিনও বিকালে তিনি স্বামিজীর পদপ্রাস্তে বসিয়া! পাণিনির 
পাঠ গ্রহণ করিয়ছেন-_কিন্তু হাঁ তখন কে-ই বা জানিতেন যে, উহ্াই ছিল 
স্থুলদেহে তাহার শেষ অধ্যাপনা । 


তদদানীস্তন মঠাধীশ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সেবা! করিবার স্বযোগও বোধাঁনন্দ 
কিছুকাল লাভ করিয়াছিলেন। উহা! ১৯০৫ গ্রীষ্টাবের কথা । ব্রদ্ধানন্দজী 
মহারাজ কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। বোধানন্দ তখন প্রাণপাত 
করিয়৷ মহারাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । অতঃপর এ বৎসরেরই 
শেষে তিনি হিমালয়ের কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিয়1, দক্ষিণভারতের দ্দিকে 
পরিভ্রমণ করেন। কিছুদিন মান্দরাজ মঠে অবস্থান করিয়! সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষের 
নির্দেশে তিনি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের কার্যভাঁর গ্রহণ করেন। অবশ্ঠ মাত্র 
কয়েক মাসের জন্তই তাহাকে এই আশ্রমের কার্ধ কবিতে হইয়াছিল, 
কারণ ১৯০৬ গ্রষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই তাহাকে নৃতনতর কর্মক্ষেত্রের জন্য 
প্রস্তুত হইতে হয়। ব্যাঙ্গালোরে তাহার ধর্মব্যাখ্যা ও শান্ত্রপ্রচারাদির 
দক্ষতা স্থানীয় সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এমন 
সময়ে আমেরিকার নিউইয়র্ক বেদাস্ত-কেন্দ্রে স্বামী অভেদানন্দজীর একজন 
সহকারী প্রয়োজন হওয়ায় লজ্ঘনায়ক ব্রদ্ধানন্দজী মহারাজ বোধানন্দকেই 
এঁ কার্ধের জন্ত মনোনীত করেন। তদদন্যায়ী তিনি ব্যাঙ্গালোর হইতে 
বেলুড়ে ফিরিয়া! আয়! ১১ই এপ্রিল বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই হইতে 
১৫ই এপ্রিল জাহাজে চড়িয়া, মে মাসের শেষে নিউইয়র্কে পৌছেন। 
এখানে তিনি আট মাস কাল অভেদানন্দজীর প্রচারকাধে নানাভাবে 
পাহাষ্য করিক্সাছেন। এখানে স্মরণ কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গত 
১৯০৩ গ্রীষ্টাবের ৭ই মে হইতে বোধানন্দ মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাষ্ট 
( [52:5699 ) এবং পরিচালনা-পরিষদের সদশ্য (14970997: ০ 09 
3০582201778 8০০৮) মনোনীত হুইয়াছেন। যাহা! হউক, ১৯*৭-এর 
জান্গআরিতে তিনি পিটস্বার্গ শহরে বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রেরিত হুন--এবং 
অতিশয় লাফলোর সঙ্গে সেখানে কাজ করিয়াছিলেন । ১৯১২ শ্বীষ্টাবে স্বামী 
অতেদানন্দজী নিউইয়র্ক বেদান্ত কেন্দ্রের কর্মভার ত্যাগ করিলে, সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ 


১৬৮ হ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


তাহাকেই এ কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন। ফলে পিটস্বার্গ 
কেন্দ্র বন্ধ হইয়া যায়। এখানে স্মরণীয় যে নিউইয়র্ক বেদাস্তকেন্দ্র ১৮৯৬ 
গ্রীষ্টান্বের ফেব্রুআরিতে স্বয়ং শ্বামিজীরই অনুপ্রেরণা ও আশীরবাদ লইয়া 
সংস্থাপিত হুইয়াছিল। শ্ররীগুরুর পুণ্যম্মতিজড়িত এই আশ্রমের কর্মভার তাই 
বৌধানন্দের নিকট একটি মহৎ ও পবিত্র দায়ন্বরূপ ছিল। জীবনের শেষ 
দিন পর্যস্ত তাই স্থদক্ষ সৈনিকের মতোই তাহার হস্তে অপিত পতাকাকে 
তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করিয়াছেন। 

আমেরিকায় বেদাস্তপ্রচারের ইতিহাসে বোধানন্দের সত্যই একটা স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য ছিল। পাশ্চান্তোর সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যেও ভারতীয় সন্ধ্যাস- 
জীবনের কঠোর নিয়মাবলী তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালনে সদা সচেষ্ট 
থাকিতেন। তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজে বাস করিয়াও, অবাস্তর লৌকিকতার 
প্রশ্রয় না দেওয়া এবং মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশায় ভারতীয় বিধি-রীতি সর্বদ' 
মানিয়! চলা, তাহার শ্তায় অতি বড় নীতিনিষ্ঠ সন্ধ্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। মাফিনের 
ইহসর্বস্ব পরিবেশ একটি দিনের জন্যও বোধানন্দের জীবনধারাকে সামান্ত- 
ভাবেও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। শোন! যায়, ভারতবর্ষে কেহ 
তাহাকে, আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের অসাধারণ সাফল্োর হেতু সম্পর্কে একবার 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নাকি হাসিয়! উত্তর দিয়াছিলেন, “পাশ্চাত্য সভ্যতার 
চাঁকচিক্যে বিমোহিত না হয়ে, খাঁটি সন্ধ্যামজীবনযাঁপনই সাফল্যের আসল 
কৌশল ।” 

নিউইয়র্ক বেদাস্ত সমিতির বর্তমান স্থায়ী ভবনটি বোধানন্দেরই অধম্য 
কর্মশক্তির সাক্ষীন্বরপ। তখন সমিতির নিজস্ব কোনও গৃহ ন1 থাকায়, 
সাময়িকভাবে বাড়ীভাড়া লইয়া কাজকর্ম চালানো হইত। বোধানন্দেরই 
অক্রান্ত প্রচেষ্টায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমিতির জন্য বর্তমান বাড়ীটি ক্রয় করা 
সভভব হইয়াছিল। অগ্তাবধি সেখানেই নিউইয়র্ক বেদাস্ত সমিতির কার্ধ 
পরিচালিত হইতেছে । আমেরিকা ইহাই সূর্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদাস্ত-কেন্ত্র। 

বোধানন্দের অনাড়ম্বর জীবনযাপন, স্বাধ্যায় ও ভজনশীলতা, এবং 
ব্দোস্তজান ও বাগ্িতা শত শত মাকিন নর-নারীকে অতি স্বাভাবিক 
ভাবেই ভারতীয় আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার ব্যক্তিত্বকে 
এড়াইয়া চল! নিকটবর্তী কাহাবও পক্ষে সম্ভব হইত না। ফলে, যে-কেহু 
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তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই চিরদিনের জন্য তাহার অনুগামী 
হইয়াছেন। সাধারণ বতৃতা, ধ্যানধারণারদি শিক্ষাপ্রদীন, এবং বেদাস্ত- 
অধ্যাপনা ছাড়াও আমেরিকার অন্তান্ত নান] স্বানে পরিভ্রমণ করিয়া! ধর্মগ্রচার 
কর! তাহার নিয়মিত কর্মস্থচীর অন্তর্গত ছিল। অথচ বহুবিধ কর্ধ নিধুক্তির 
মধোও তীহাঁর ব্যক্তিগত সাঁধন-ভজন এবং স্বাঁধ্যায়াদ্ির একতিলও এদিক 
ওদিক কখনও হইত না। '্রীশ্রীরামকঞ্+-কথামৃত” এবং এ্রীশ্রীরামকুষ্চ-লীল- 
প্রসঙ্গ তাহার নিয়মিত পাঠের বিষয় ছিল। সময়ান্ুবন্তিতা ছিল বোধানন্দের 
জীবনে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য । আত্মসংযম ও পৌরুষের কঠোর বহিরাঁববণ 
ঠেলিয় তাহার খুব নিকটে যাইতে পাঁরিলে, স্পষ্টই দেখা যাইত আদর্শনিষ্ 
এই সন্ধ্যাসীর হৃদয়টি ছিল কত কোমল ও মমতাপূর্ণ। কাহারও সহিত, 
ভগবূবিষয়ক আলোচন! ব্যতীত কোনপ্রকার লৌকিক আলোচনা তাঁর 
আদৌ পছন্দ ছিলনা। তীহাঁর সহকারী সন্গাপীদের প্রতিও এভাবে 
চলিবার নির্দেশ তিনি দিতেন । 

১৯২৩ গ্রীষ্টাব্ধের অক্টোবরে নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা! করিয়া, পরবর্তী ১*ই 
ডিলেম্বর বোম্বাই শহরে আসিয়া ভারতের মৃত্তিক। তিনি আবার স্পর্শ করেন। 
একটানা দীর্ঘ যোল বৎসরেরও অধিককাল আমেরিকায় বাস করিবার পবেও 
একজন আদর্শ ভারতীয় সন্গ্যাসী তাহার সরল জীবনষাপনপ্রণালী কিরূপে 
অব্যাহত রাখিতে পারেন তাহা স্বামী বোধানন্দকে দেখিয়া! সকলেই সবিশ্ময়ে 
উপলব্ধি করিয়াছেন । বোম্বাই শহরের কাঁওয়াস্জী জাহাঙ্গীর হলে তাহাকে 
নাগরিকগণের পক্ষ হইতে বিপুলভাবে সংবর্ধিত কর] হয়। ২*শে ডিসেম্বর 
তিনি বেলুড়মঠে আমিয়া উপস্থিত হন.। মঠের সাধু-ত্রহ্ষচারীরা! বহুকাল পৰে 
আবার" নিজেদের মধ তাহাকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুর 
স্বৃতিতীর্থ এই পুণাক্ষেত্রে আনিয়। তিনিও না! জানি কতই উদ্দীপন! বোধ 
করিয়াছিলেন । মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী তখন মঠীধাক্ষ | 

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতাবানীরা ২*শে জাহুআরি (১৯২৪) 
তাহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সেদিন নাগরিকদের পক্ষ 
হইতে বিশিষ্ট বক্তারা, তাহার বিদেশে বেদাস্তপ্রচারের অসাধারণ সাফল্যের 
জন্য, তাঁহাকে উচ্ছৃসিত ভাষায় অভিন নিত করিক়াছিলেন। কলিকাতাবাসীর 
হায়ের গ্রীতি-স্মারকরূপে একটি বৌপ্যমণ্ডিত কমগুলু এবং মানপন্জর তাহাকে 
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উপহার প্রদান কর] হইয়াছিল । স্বামী বোধানন্দ অতিশয় সহজ দরল ভাবার 
তাহাদের অভিনন্দনের একটি লারগর্ভ প্রতিভীষণ দিয়াছিলেন। প্রিয় 
গুরুত্রাত1 শুদ্ধানন্দ ৩খন কাশীধামে। এই অনুষ্ঠানের সংবাদে তিনি ঠিক 
এ তারিখেই এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,__“অগ্ঠ বৌধানন্দ ত্বামীর 29092)810, 
হইবে জানিয়া বিশেষ স্থখী হইলাম, আশ] করি উহা! খুব ভাল রকমই হইবে 
এবং এই 2৪০991০0-এর ফলে সাধারণের মনে ক্ষণকালের জন্যও ঠাকুরের 
ও তাহার উপদেশাবলীর কথ! উদ্দিত হইবে।” 

মঠে অবস্থানকালে নানাস্থানে ধর্মমভায় যোগদানের জন্য অন্তর আহ্বান 
তাহার নিকট আসিত। এইসব আহ্বানে সাড়া দিতেই হইত- ফলে, 
বক্তৃতার্দির বিরাম এদেশেও ছিল না। এঁ বৎসর শ্রীশ্রীন্বামিজীর আবির্ভীব-তিথির 
দিনেই বেলুড়মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্যও সম্পন্ন হয়। সেদিন ছিল 
১৯২৪ গ্রীষ্টাবের ২৮শে জান্ুআরি ( ১৪ই মাঘ ১৩৩* বঙ্গাৰ)। এ উপলক্ষে 
মঠে যে বিরাট জনসভা! হয় তাহাতেও তিনি স্বামিজীর জীবনী ও বাণী 
সম্পর্কে বাংলায় অতি ওজন্বিনী ভাষণ দিয়াছিলেন। শ্বামিজীর “বীরবাণী” হইতে 
কবিতাবলী আবৃত্তি করিয়া এ সভায় বালক ও তরুণরা বোধানন্দ স্বামীর 
হস্ত হইতে পুরস্কার ও পদক ইত্যার্দি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাবধের 
মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের নান। জায়গায় এবং পরে পাটনায় ও কাশীতে 
ক্রমান্বয়ে তিনি ত্বামিজীর ভাব ও বাণী প্রচার করিয়া ফিরিয়াছেন। স্বদূর 
রেঙ্গুনের ডাকেও সাড়। না দিয়। পারেন নাই-__সেখানেও নানা সভা-সমিতিতে 
বক্তৃতা ও ধর্মপ্রঙ্গাদি করিয়া! জনচিত্তে স্বামিজীর ভাবের চমক লাগাইয়া- 
ছিলেন। ১৯২৭ গ্রীষ্টাব্বের ৮ই এপ্রিল মহাপুরুষ মহারাজের সহিত তিনি দক্ষিণ 
ভারতের দিকে যাত্রা করেন। মান্দ্রাজ মঠে মাসাধিককাঁল থাকিয়া আশ্রমে 
ও শহরের নাঁনাস্থানে বেদীস্তবিষয়ক কয়েকটি সারগর্ভ বক্তৃতা তিনি দিয়াছিলেন। 
মান্দ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোরে গিয়াও একমাসের কিছু বেশী ছিলেন । সেখানেও 
প্রতি ববিবারে আশ্রমে ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিতেন এবং শহরের দুই-একটি 
প্রতিষ্ঠানে বক্ৃতাও দিয়াছেন। ব্যাঙ্গালোবেও একটি মনোজ্ঞ অহুষ্ঠানের মাধ্যমে 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কর] হইয়াছিল। ২৯শে 
জুন তিনি মান্দ্রাজে আবার ফিরিয়া! আসেন । কয়েকদিন পরেই তিনি সেখান 
হইতে বোম্বাই যাত্রা করেন এবং পরবর্তী ১৫ই জুলাই সমুদ্রপথে আবার 
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আমেরিকার পথে যাত্রা করেন। এবার ইউরোপের ইটালী, হুইজারল্যাণ্ড 
এবং ফ্রান্স তাহার যাঁত্রাস্থচীর অন্তভূক্ত ছিল। স্বামী বোধানন্দের ইহাই 
ভারত হইতে শেষ বিদায়। জন্মভূমি-সন্দর্শন আর তীহার হয় নাই। এইকাঁল 
হইতে জীবনের অস্তিম পর্যস্ত একটান1 তিনি আমেরি কাতেই বেদাস্ত-প্রচারণায় 
নিরত ছিলেন । 

বে।ধানন্দের ম্যায় বৈরাগ্যবান ও নিয়মনিষ্ঠ সন্ন)াসপীর সংস্পর্শে আপিয়া 
নিউইয়রকস্থ জিজ্ঞন্থ নরনাবী যে অধ্যাজ্মপথের প্রচুর পাঁথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন 
একথ! নিঃসংশয়ে বন! যায় । তাহার প্রদত্ত ভাষণাবলী পাশ্চান্তের শান্তিকামী 
মান্ষের কাছে যথার্থই অমুত-বার্তার ন্যায় ছিল। €490879৪ ০] 
9806৯ 72170199919 নামে স্থবৃহুত গ্রন্থাকারে তাহার কয়েকটি ম্মবণীয় 
বক্তৃতা বেদান্ত মমিতির অন্ুরাগীদের প্রচেষ্টায় উক্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । যদিও আত্মগোপনপ্রিয় সন্ধ্যাসী তাহার এই সকল ভাষণকে গ্রন্থের 
রূপ দিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। “বেদাস্তদর্পণ” নামে একটি ত্রৈমানিক 
পত্রও বোধানন্দের পরিচালনায় কিছুকাল প্রকাশিত হুইয়াছিল। উহাতেও 
উহার মনীষাপূর্ণ ভাষণ কখনও কখনও মুদ্রিত দেখ! যাইত। 

শ্রীপুর আরন্ধ বেদান্ত প্রচারের মহৎ কর্মভারকে বোধানন্দ জীবনের 

শেষ ক্ষণটি পর্যন্ত প্রসন্নমুখে একটি পবিত্র ব্রত বলিয়াই সাধন করিয়া 
গিয়াছেন। জরা বার্ধক্য বা শারীরিক কোন বাঁধাই ত্রাহাকে এই পবিত্র 
ব্রত উদযাপনে বিন্দুমাত্র নিকুদ্যম করিতে লক্ষম হয় নাই। গরু বিবেকানন্দের 
আকাশের ন্যায় উদ্বার, আর সমুদ্রের মতো! গভীর হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
আদিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, বোধ হয় শিষ্যের জীবনে মাঁনবপ্রেমের 
ধারাটি চিরদিনই এমন প্রাণোচ্ছল ছিল। বোধানন্দ নিজেও তাই এইরূপ 
বলিতেন, "ন্ব'মিজী ছিলেন প্রকৃত পুরুষোৌৰম। তাহার গভীর মানবপ্রেমের 
বর্ণনা দেওয়া! অসভ্ভব। তাহার উদ্দার মানবপ্রেমিক হাদয়ই আমাকে চিরতরে 
আকুষ্ট ও আবদ্ধ করিয়াছিল ।” 

আমেরিক1 হইতে লেখা, এই সময়কার তাহার একটি চিঠির কিছু অংশ 
এখানে উদ্ধৃতি দিলে, তাহার উল্লিখিত দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি বুঝিতে 
ছুবিধা হইবে । পাটনার জনৈক তরুণ ভক্তকে লিখিতেছেন--“পাটন! 
আশ্রমের জন্য একটি স্থায়ী বাটা নির্মাণকল্পে টাকা উঠিতেছে শুনিয়া সুখী 


১৭২ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


হইলাম। সকলই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছ1। আমর] অবিশ্বাসী বলিয়া! আকুপাকু 
করিয়! থাকি। তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলে সময়ে 
সবই তিনি করিয়া দেন। আমরা তাহার যন্রত্ববূপ। “আমি ঘর তুমি ঘরণী, 
আমি যন্ত্র তুমি মন্ত্রী” ইত্যাদি । “নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্।, তাহার কপায় 
তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি হউক ও তাহার মহৎ কার্ধের সহকারী হইয়া 
আমর] যেন ধন্য হইতে পারি, ইহাই আমার একাস্ত প্রার্থন1।”৮ (তারিখ, ২৬ 
ডিসেম্বর, ১৯২৪ ) 

শেষ জীবন ভারতেই কাটাইবার আকাজ্ষা তিনি পোষণ কবিতেন--কিস্ত 
তাহার জীবনদেবতাঁর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বৃদ্ধ বয়সেও কর্মে ক্লান্তি বোধ 
করিতেন না-__কিস্ত ধ্যানধারণ। ও ঈশ্বর-নির্ভর, ইহাই ছিল তাহার সমগ্র 
কর্মের মূল প্রেরণা । দেহরক্ষার মাত্র কয়েকমাম আগে একজনকে পত্রে 
লিখিয়াছিলেন, “মা কতদ্দিনে তার কাছে নিয়ে যাবেন তিনিই জানেন । 
এখন সর্বদ1 এই গাঁনটি মনে হয় “যখন যেভাবে বাঁখিবে আমারে, সেই সে 
মঙ্গল ঘদি না ভুলি তোমারে ।, তাহাকে স্মরণ করাই স্বর্গবাঁস।” জনৈক 
অস্তরঙ্গকে লেখা উক্ত পত্রটির উল্লিখিত অংশের প্রতিটি কথায় মাতৃগতগ্রাণ 
বোধানন্দের জীবন-সাধনার একটি সংক্ষিপ্ত, অথচ নুম্পষ্ট আলেখ্য পাওয়া 
যায়। বৃদ্ধ শরীরে পূর্বের ন্যায় শ্রম ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া দীড়াইল। 
অবশেষে তিনি কঠিন মৃত্রাশয়-গ্রন্থির (:986:869 818099-এর ) পীড়ায় 
শয্যা-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাঁকায় 
১৯৫০ গ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তাহাকে নিউইয়র্ক শহরের কুজভেপ্ট হানপাঁতালে 
চিকিৎসার্থ ভন্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত করেন, 
এবং তদন্ুযায়ী ১৮ই (১৯৫ ) অস্ত্রোপচারের দিন ধার্ধ হয়। সেদিন ছিল 
বৃহম্পতিবার। চিকিৎসকগণের বহুবিধ . সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাঁকা সত্বেও 
বৈকাল ৩-১৫ মিনিটে অস্ত্রোৌপচারকালে স্বামী বোধানন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগ 
করেন। ত্যাগ-তপস্তা ও কর্মময় অশীতিবর্ষ দীর্ঘ একটি যাত্রার অজ 
পরিসমাপ্তি ঘটিল বটে, কিন্তু পশ্চাতে যে পদচিহুগুলি পড়িয়া থাকিল উহাই 
ভবিষ্যৎ পথিকদের অনেককে পথ চলিবার ইঙ্গিত করিবে। 

যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বার্তাবহ বোধানন্দ মাত্র ক্ষ 
কয়েকটি কথায় তাহার নিজ জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া 


স্বামী বোধানন্দ ,. ১৭৩ 


গিয়াছেন। কথা কয়টি এই : *্বামিজীর মতো! মহাপুকষের আশ্রয় লাভ, 
ঠাকুরের দরবারে স্থান লাভ এবং সংসার হইতে অব্যাহতি লাভ--এই তিনটি 
আমার জীবনের প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করি।” ম্বামী বোধানন্দের যথার্থ 
আত্মঙ্গীরনী ইহাই। আত্মনিষ্ঠ এই নম্তাদীর জীবন-চরিত শ্রীরামকৃষ্জ- 
বিবেকানন্দ পরিমগ্ুলে চির আদরণীয় হইয়াই থাকিবে, তাহাতে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নাই। 


স্বামী আত্মানচ্দ 


গান ভক্তি যোগ কর্ম-কোন্টায় কে অনার্প (800০0828) নিৰি 
বল্‌।”--আচার্ধ ম্বামী বিবেকানন্দ একদা! তাহার শিষ্যদের নিকট এইরূপ 
একটি প্রশ্ন তৃলিয়াছিলেন। সমীপাগত তরুণদের মধ্যে তাহীতে বেশ সাড়া 
পড়িয়া গেল-কেহ বলিলেন আমি চাই জ্ঞান; কেহ বলিলেন আমার 
ইচ্ছা জ্ঞান ও ভক্তি, অর্থাৎ ডবল অনার্স (09019 ]7070028 )] 
আবার কেহ বা উৎসাহভরে চাহিলেন ট্রিপল (01019 ) অনার্প_জ্ঞানে কর্মে 
তক্তিতে। ম্বামিজীকে ঘিরিয়া সেদিন বৈরাগ্যবান যুবকের দল আনন্দে 
উৎসাহে মাতিয়৷ উঠিয়াছিলেন। প্রসন্ন গুরুর সম্মুখে শিষ্েরা সকলেই 
সপ্রতিভ,_শুধু একজন নীরবে সকলের পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। যুবকটি 
স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। তাহার হইয়া অন্ত আর একজন কিছু বলিতে 
যাইবেন, এমন সময়ে ত্বয়ং ত্বামিজীই জবাব দিয়াছিলেন, “ওর মধ্যে জ্ঞান 
যোগ ভক্তি কর্ম নব ভাবই আছে--ও লবেতেই আছে ।” 

ঘটনোক্ত সেই যুবকটির উত্তরজীবন পর্যালোচনা করিলে, ত্রষ্টা আচার্ষের 
সেদিনের বাক্য যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহ বুঝিতে বিলম্ব হয় ন]। 
যুগগ্রবর্তক শ্বামিজীর সমন্বিত যোগের আদর্শ তাহার উক্ত শিষ্কের জীবনে 
যেন যথার্থই মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। শান্তপ্ররুতি স্বপ্পনভাষী এই যুবকই 
পরবন্তিকালে শ্রীরামকষ্খ-সজ্ঘের বরেণ্য সন্্যাসী স্বামী আত্মানন্দ--ধাহার 
সম্পর্কে স্বয়ং স্বামী ব্রক্ষানন্দজী মহারাঁজ তাহার জনৈক শিষ্বকে একবার 
বলিয়াছিলেন, “আত্মানন্দের মতো! মহাপুরুষের সেবা ও সঙ্গলাভ করা মহা 
সৌভাগ্য ।” ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের জলস্ত উদ্দাহরণম্বরূপ এই আদর্শ 
সন্্যানীর জীবনানধ্যানের তাই একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। 

স্বামী আত্মানন্দ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের আদি নিবাঁস 
ছিল বিহার প্রন্দেশের পূর্ণিয়া জেলায়। তীহার পিতামহ যুগলকিশোর 
স্কুল কোন কর্মোপলক্ষে উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় আগিয়। বসবাস করেন । 
বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের মধো শির" পদবী শোনা যায়-মনে হয় 
'শুকুল' এই "শুর শব্ষেরই অপত্রংশ। যুগলকিশোরের ছুই পুত্র গুরুপ্রণাদ 
ও ছৃর্গাগ্রসাদ্দ ৷ দৃর্গাপ্রসাদের জোষ্ঠ তনয় গোবিন্দপ্রসাদই উত্তরকালে শ্বাী 
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আত্মানন্দ নামে খ্যাত হুইয়াছেন। মালদহ জেলার দেবীপুব গ্রামে ছূর্গাপ্রসাদ 
স্থায়ী বসতবাটী নির্মাণ করেন এবং সেখানেই গোবিন্দপ্রসাদের জন্ম হয়। 
তাহার জন্ম-তারিখ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা! যায় না। তিনি নিজেও এ- 
বিষয়ে কাহাঁকেও কখনও কিছু বলেন নাই । জন্নাসিহ্ুলভ উদাসীন মনোভাব 
ছিল তাহার সহজাত প্ররুতি--তাহার নিজের সম্পর্কে তাই কেহ কিছু 
তাহাকে জিজ্ঞাস করিতে সাহুপী হন নাই। তবে তাহার সহপাঠী বালা- 
বন্ধুদের বয়ঃক্রম ধরিয়া, তাহারও বয়ধের মোটামুটি একটা অনুমান করিয়া 
লওয়া যাইতে পারে! স্বামিজীর বিশিষ্ট কয়েকজন সন্ন্যামিশিষ্য-_- শুদ্ধানন, 
বিরজানন্দ, বিমলানন্দ, প্রকাশানন্দ ও বোধানন্দ--পূর্বাশ্রমে ছাঙ্রাবস্থায় 
গোবিন্দপ্রপাদের 'অস্তরঙ্গ সমপাঠী ছিলেন। 

গোঁবিন্দের জীবনে তাহার জ্যেষ্টতাত গুরুপ্রসাদের প্রভাব বিশেষভাবে 
ল্মরণীয়। ধর্মপ্রাণ গুরুপ্রসাদ মালদহ জেলাস্তর্গত টাচল-রাজের দেবাঁলয়ে 
প্রধান পুরোহিত ছিলেন। রাজবাটার দেবালয়ে দেবী অন্নপূর্ণা ও গোবিন্দজীর 
নিত্যসেবা ছিল। গুরক্ুপ্রসাদ ভ্রাতুপ্ুত্রকে নিজের কাছে রাখিয়া! তাহার সকল 
প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বেচ্ছায় নিজহস্তে লইয়াছিলেন। বালক গোবিন্দ 
জ্যেষ্ঠতাঁতকে পৃজাদি কার্ধে সহায়তা করিতেন, আবার তিনিও ভক্তিমান 
ত্রাতুম্পুত্রকে সংগ্রস্থাদি পাঠে এবং সন্ধাবন্দনাদিতে সর্বদা উৎসাহ ও অগ্নপ্রেরণা 
জোগাইতেন। বালকের ধর্মশিক্ষায় ও চরিত্রগঠনে তাহার লক্ষ্য ছিল 
অপরিসীম । স্বধর্মনিষ্ঠ এই গুকুপ্রসাদেরই শিক্ষাণ্ডণে ও লালন-পালনে 
গোবিন্দের বাল্জীবন অপর দশজন বালক অপেক্ষা কিছু বৈশিষ্ট্য লইয়াই 
ফুটিয়] উঠিতেছিল। বালকের অন্তমূখীন মনোবৃত্তি ও ধ্যানধারণাদিতে অন্রাঁগ 
উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইয়া, তাহার চরিত্রে একটি মধুর ন্সিগ্চতা আনয়ন করিয়া- 
ছিল। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও গ্রীতিপূর্ণ মেলামেশা থাকা সত্বেও 
গোবিম্দের জীবনে যেন একটা স্বাভাবিক স্বাতন্ত্য লক্ষিত হইত। বয়োবৃদ্ধির 
সাথে সাথে ইহাই ক্রমে তাহার মাধুর্যমগ্ডিত প্রশাস্ত ব্যক্তিত্বে পরিণতি লাভ 
করে। যাহা হউক, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপ্রসাদ টাচল-রাঁজ উচ্চ-বিদ্ভালয় 
হইতে প্রবেশিক] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। প্রসূঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চাচলের 
বাজাই এই চরিত্রবান মেধাবী বালকের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করিতেন। 
তাহারই আনুকূল্য অতঃপর কলিকাতার রিপন কলেজে গোবিন্দের এফ এ. 


১৭৬ স্বামিজীর পদগ্রান্তে 


পড়িবার বাবস্থা হয়। মেধাবী বলিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সরকারী 
বৃত্তিও লাভ করিয়াছিলেন । 

রিপন কলেঙ্জে পড়িবার কালে কয়েকজন ধর্মবন্ধুর সাহচর্ধলাভ গোবিন্দ- 
প্রলাদের জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের শ্ছচনা করিয়াছে । ম্বামিজীর 
পূর্বোল্লিখিত যে-কয়জন শিষ্বের সঙ্গে তাহার পূর্বাশ্রমের গ্রণয়-সম্পর্ক ছিল, 
তাহাদের সকলের সঙ্গে এই রিপন কলেজেই প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। 
কেবলমাত্র সুধীর (স্বামী শ্ুদ্ধানন্দ ) পড়িতেন মিটি কলেজে । অবশ্য শুধু 
রিপন কলেজে অধ্যয়নের গ্রস্রল্গেই ইহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় নাই-_অন্য 
আরও একটি কারণ এই যোগাযোগের উপলক্ষ্য হইয়াছিল। গোবিন্দপ্রসাদ 
কপ্পিকাতাঁর যে বাটাতে থাকিয়া কলেজের পড়াশুনা করিতেন, ঘটনাচক্রে 
সেই বাটাতেই একটি ছেলে তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। সতীর্থ এই তরুণের 
সহিত সম্পর্ক ক্রমশঃ এমনই প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, জীবনের চলার পথে উহু! 
সতাই অচ্ছেগ্চ হইয়া গিয়াছিল। গোবিন্দ প্রাদের এই তরুণ বন্ধু খগেনই 
উত্তত্কালে স্বামিজীর অন্যতম সন্্যাসি-সম্ভান স্বামী বিমলানন্দ। আরও 
উল্লেখঘোগ্য যে, স্বামিজীর আর একজন বিশিষ্ট শিষ্য স্বামী বোধাঁনন্দও পৃরাশ্রমে 
এঁ একই পরিবারভুক্ত ছিলেন। খগেনদের বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেদের 
গোবিন্দ প্রনাদই পড়াইতেন অবশ্থ ইহার জন্য কোন বেতন তিনি লইতেন না। 
খগেনের নেতৃত্বে ঘে যুব কগোষ্ঠীটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে গোবিন্দও উহার 
নিয়মিত সভ্য হইফ়্া দাড়াইলেন। আদর্শনিষ্ঠ এই তরুণদলের ধর্মচর্চা, সাধুসক্ষ 
ও ভগবত্-প্রণিধান তাহাকে খুবই প্রভাবাদ্বিত করিয়াছিল। ইহাদেরই সঙ্গে 
মিপিত হইয়! কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানে, বরাহনগর মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে যে 
যাতায়াত স্থুক হইয়াঁছিল--উহাকেই গোবিন্দপ্রসাদের অধ্যাত্বজীবনের 
যাত্রারস্ত বল! চলে। এইকালে “কথামৃত”-প্রণেতা শ্রীম ব৷ মাষ্টার মহাশয়, 
রামচন্দ্র দন্ত, মনোমোহন মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ শ্রীরামকষ্-ভক্তগণের 
সঙ্গলাভ তাহার এই যাত্রাপথে দুর্লভ প্রেরণান্বরূপ হইয়াছিল । বিশেষ করিয়া 
মাষ্টার মহাশয়ের নির্দেশই তাহাকে ও তীহাৰ বন্ধুদিগকে শ্রীনামরুষ্ের ত্যাগী 
সন্তানদের লান্গিধ্যে অন্প্রেরণ করিয়াছিল। বরাহনগর মঠের সাধুদের জলস্ত 
ভগবদ্বিরহ ও সাধন-তপন্তা গোবিন্দগ্রসাদকে আম্্রকম আক 
করিয়াছিল । যুগীবতাবরের লীলা-পরিকরগণের অগ্নিম্পর্শে তরুণচিত্ত উত্তরোত্তর 
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আলোকিত হইতে থাকে । স্বামী রামকুষ্ণানন্দজীই এই যুবকগণকে পর্বাপেক্ষা 
অধিক সাহচর্য প্রদান করিয়। উদ্দীপনা জোঁগাইতেন । 

রিপন কলেজ হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত এফ. এ, পরীক্ষায় উত্তীণ হন 
এবং অতঃপর এ কলেজেই বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। বি. এ. পড়িবার 
সময় হইতে গোবিন্দ প্রসাদের অন্তরে বৈরাগ্যের অনল আরও তেজোময় হইতে 
থাকে । মঠ তখন বরাহনগর হইতে আঁলমবাজারে উিয়া আসিয়াছে। 
মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত| ও যাতায়াত যতই বাড়িতেছিল, ভগবদ্‌-অন্বেষণে তাহার 
মন ততই অন্তরুখ হইতেছিল। ইতংপূর্বে বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাঁকুড়গাছি 
যোগোগ্ঠানে যাইয়া বামবাবু-প্রমুখ ভক্তগণের সাহচর্যে আনন্দিত হুইতেন, 
বিমল স্থুখ অনুভব করিতেন,_-আঁর এখন ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্জ-সম্তানদের প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শে আপিয়া তিনি নৃতন এক রাজ্যের সন্ধান পাইয়া আত্মহারা হইয়। 
মাইতেছিলেন। শ্রীভগবানের জন্য অস্তরের ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর হবার হইয়া 
উঠিতে থাকায়, সংসারের প্রতি ওদাপিন্ত৪ ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতে 
থাঁকিল। গোবিন্দের সংসার-বিরাগ লক্ষ্য করিয়া অভিভাঁবকগণ কিন্তু তাহাকে 
ইতোমধোই বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে চেষ্টর ক্রটি করেন নাই । গোবিন্দ- 
প্রনাদকে বিবাহ তাহার] দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সংসারী করিতে পাবেন 
নাই। 

১৮৯৩ বা ”ন৪ শ্রীষ্টান্ের কথা। গোবিন্দ সাধন-ভজন ও নিভৃত জীবন- 
যাপনের দিকেই বেশী ঝু'কিয়া পড়িলেন। ধর্মবন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয় 
নিয়মিত আলমবাজার মঠে আসিয়। সাধুসঙ্গ ও ধ্যান-ধারণার্দি করা, বা কখনও 
কখনও কাকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্তের বাগানে গিয়া একাস্তবাঁদ ও ঈশ্বরচিন্তা 
ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাহার তত মনোযোগ ছিল না। মাঝে মধ্যে 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়াও ধ্যান-চিন্তার্দি করিতেন। 

টাচলের রাজার নিকট গোবিন্দের এই ভাবাস্তরের সংবাদ পৌঁছিতে 
বিলম্ব হয় নাই। ইহাতে তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাজ! বোধ হয় নিদারুণ 
হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন-_ কেননা শোনা যায় তিনি শেষ পর্যস্ত তাহার 
পড়াশোনার ব্যয়ভার আর বহন করেন নাই। ফলে কিছুকাল পরে, 
গোবিন্দপ্রমাদের কলেজ অধায়ন বন্ধ হইয়া যায় । যাহা হউক, সংসারের এই- 
সব ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার অকল্যাণ কিছুই হয় নাই, বরং বৈরাগ্য আরও 

১২ 


১৭৮ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখানে একটি কথা অবশ্ঠই স্মরণীয় যে, কলেজে পাঠরত 
অবস্থাতেই কোনও সময়ে তিনি জগজ্জননী শ্রীপ্রীদারদাদেবীর কপালাভে ধন্য 
হইয়াছিলেন__ম! তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা! প্রদান করিয়া তাহার নর-জন্ম সার্থক 
কবিয়াছিলেন। পারিপাশ্বিক নান! প্রতিকূলতায় সাধন-তজনের অস্থবিধা 
হইতে থাকায়, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর পরামর্শীনুযাঁয়ী অবশেষে একদিন 
তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে চলিয়া যান এবং সেখানেই অবস্থান করিয়া 
নিশ্চিন্তে ধান-ভজনে রত হুন। কালীবাঁড়ীর ভাগার হইতে লব্ধ ভিক্ষাদ্বারা 
কোনও প্রকারে আহারাদি সারিয়া অধিকাংশ সময় জপধ্যানাদিতে 
কাটাইতেন--আবার মাঝে মাঝে আলমবাজার মঠেও চলিয়। যাইতেন। 
হ্বামী রামরুষণানন্দজী তখন মঠের তত্বাবধায়ক। তিনি গোবিন্দকে অনুগ্রহ 
করিয়া! অতি নিকটে ডাকিয়া নানা উপদেশ ও উত্সাহ দিয়! সর্বদা] প্রাণবস্ত 
রাঁখিতেন এবং প্রকারাস্তরে তাহার ভাবী সন্গ্যাস-জীবনের বনিয়াদও গড়িয়া 
তুলিতেছিলেন। অবশেষে একদিন রামকৃষ্ণনন্দজীর আদেশেই গোবিন্দপ্রসাদ 
মঠে আসিয়। স্থায়িভাবে যোগদান করিলেন। তখন ইংরেজী ১৮৯৬ সাঁল। 
গোবিন্দ সংসারকে ছাড়িলেও, সংসার কিন্তু গোবিন্দকে ছাঁড়িতে 
চাহিতেছিল না-_দৃঢ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল! 
বাড়ীতে আত্মীয়-পরিজন অনন্তোপায় হইয়া ঠাচল-রাজের সহায়ত! প্রার্থনা 
করেন-_যাহাতে তিনি তাহার ব্যক্তিগত প্রভাবের বলে গোবিন্দকে ঘরে 
ফিরাইয়া আনিয়া দেন। রাজ-অর্থে গোবিন্দের স্কুল-কলেজের পড়াশোনা 
সব কিছু-_হ্থতরাং রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করা তাহার পক্ষে 
খুবই স্বাভাবিক । রাজা খুব ন্মন্থনয় করিয়া গোবিন্দকে আলমবাজার মঠে 
একখানি পত্র দিলেন। পত্রের মূল বক্তব্য ছিল যে, রাঁজার একটি ব্যক্তিগত 
বাণপারে, গোবিন্দপ্রসাদ্দের উপস্থিতি একাস্তই অপরিহা'ধ হুইয়। ঈীড়াইয়াছে-_ 
তিনি ছুই-চার দ্রিনের জন্য টাচল-রাঁজবাড়ীতে গেলে রাঁজ৷ ' বড়ই উপকৃত 
হইবেন। গোবিন্দ সরল অন্তরে রাজার অনুরোধে সাড়া দিলেন--অবিলম্বে 
গিয়! টাচল-রাদ্বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ ও রাজ শ্বয়ং 
তখন তাহাকে সংসারত্যাগ না! করিবার জন্ত বছু অনুরোধ-উপরোধ করিতে 
লাগিলেন। তাহারও বুঝিতে কিছু বাকী থাকিল না যে, এই উদ্দেস্টেই 
ছল করিয়া তাহাকে রাজবাড়ীতে আনা হইয়াছে । বিবাহিত! পত্বীর প্রতি 


বামী আত্মানন্দ ১৭৯ 


স্বামীর কর্তব্য আছে এবং সে-কর্তব্য অবশ্তপালনীয়--কেহ যদি স্বেচ্ছায় 
এই কর্তব্য অবহেলা! করে, তাহার কপালে অশেষ দুর্গতি হয় ইত্যার্দি আরও 
বছ ন্যায়-নীতির কথা রাজা গোবিন্দকে উপদেশ দিয়! বলিয়াছিলেন । 
রাজা তাহাকে নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কর্ম গ্রহণ করিতে 
অথবা তাহার রাঁজকার্ষে যে-কোন পদ গ্রহণ করিয়া, স্খে-শান্তিতে নংসার- 
যাত্রা নির্বাহের বন্দোবস্তও করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুতেই কিছু ফল হইবার' 
আশ] না দেখিয়া, অবশেষে বাজ] কঠোঁর ভাষায় তাহাকে বলপ্রয়োগের ভীতি 
প্রদর্শন করিতেও ছাড়েন নাই । এগ্দিকে পত্বী ব্রক্ষময়ী দেবী সজলচক্ষে সবই 
দেখিতেছিলেন। সংসারবিরাগী পতিকে গৃহে ফিরাইবার কোনও উপায়াস্তর 
না! দেখিয়া, নিজ ইষ্টদ্দেবতার নিকট কাতরে প্রার্থনাই শুধু তিনি জানাইতে- 
ছিলেন। প্রনঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ব্রহ্মময়ী দেবীও পরে শ্রীশ্রীমার কপালাভ 
করিয়াছিলেন এবং পাধন-ভজন পুজা-অর্চা লইয়াই বাকী জীবন অতি 
পবিজ্রভাবে অতিবাহিত করেন। যাহা হউক, গোবিন্দকে গৃহমুখী করিবার 
সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। রাজবাড়ীর কঠিন প্রহরা উপেক্ষা করিয়া তিনি 
নিংশবে রাত্রির অন্ধকারে ত্রুত পলায়ন করিলেন । 


“ইন্সম এই্বর্ শ্রী অগ্পরাসম | 

এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন ॥ 

দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।” (ঠতত্তচরিতামৃত) 
গোবিন্দপ্রসাঁদের বৈরাগ্যের নিকট ধন-জন-পত্রী-মান-খ্যাতি রাজ-অন্থকম্পা 


ইত্যার্দি মবই তুচ্ছ হইল। তিনি একবন্ত্রে সৌজা আলমবাজার মঠেই ফিরিয়া 
আমিলেন। 


গোবিন্দের শরীর বাল্যকাল হইতেই কুপ্ন। অজীর্ণ রোগে ভূগিয়া ভূগিয়া, 
এমন হইয়াছিল যে তিনি ভাবিতেন এ-জন্মে আর এ শরীর দিয়া কোন 
উচ্চতর সাধন! সম্ভব হইবে না। শরীর যখন যাইবেই, তথন অন্ততঃ কোন 
মহৎ উদ্দেশে উহা পাত হউক--পরজন্মে তাহাতে যোগাভ্যাসের উপযোগী 
শক্ত-সমর্থ দেহ লাভ হুইবে। 


গোবিন্দপ্রপাদের এই বিচিত্র চিন্তাই তাহাকে অনল সেবায় ও কর্মে 
এবং অতন্দ্র ভগবচ্চিন্তায় অন্ুপ্রেরিত করিয়াছিল। তিনি প্রাণথষন ঢালিয়া 


১৮০ ্বামিজীর পদগ্রাস্তে 


সাধন-ভজ্ন ও আশ্রমের নান! কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন । 
এমনই ভাবে ইংরেজী ১৮৯৬ সালের শেষ পর্যন্ত হার জীবনধার। ধীর মন্থর- 
গতিতে ছুটিতেছিল। অকন্মাৎ সেই শ্ান্তগতিতে মহা আলোড়ন দেখ। 
দিপ্,_বুঝি বা! মাসন্ন প্লাবনেরই সুচনা ছিল উহ!। 

১৮৯৭-এর প্রথমভাগে আচার্ধ স্বামিজী পাশ্চাত্যে বেদান্ত-বার্তা প্রচারাস্তে 
ভারতে ফিরিয়া আনিয়াছেন। কলিকাতায় তাহাকে বিপুলভাবে সন্বধিত 
করা হইয়াছে । স্বামিজী আলমবাঁজার মঠে অবস্থান করিতেছেন- গুরুভ্রাতা 
ও শিষ্য-অন্থুবাগীদের আনন্দ-উত্পাহের সীমা নাই । গোবিন্দপ্রসাদদকে তখন 
মঠে মকলেই 'শুকুল মহাশয়" বা "শুকুল” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একদিন 
সহপা স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিয়! বসিলেন, “কিহে শুকুল, তুমি সাধু হতে 
এসেছ ?” গোবিন্দপ্রসাদদ তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে উত্তর করিয়াছিলেন, “আজে, 
সাধু হবার উপযুক্ত শরীর বা মন কোনটাই আমার নেই। এই পচা শরীর- 
মনকে যদি আপনার একটু সেবায় লাগিয়ে পাত করে দিতে পারি, ওবে 
বিশ্বাম আছে, পরজন্মে আমীর ভাল দেহ-মন হবে। শুধু এই বিশ্বাস নিয়েই 
এসেছি।” ভাবী শিস্তের মুখে এই কথা শুনিয়া স্বামিজী সাহলাদে “1780 
7181৮ (বাঃ বেশ তো), এইরূপ কয়েকবার বলিয়াছিলেন। উত্তরজীবনে 
শুকুল মহারাঁজ এই ঘটনাটি ম্মবণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন--বলিতেন, 
“সজোরে ছুই-তিনবার উচ্চারিত স্বামিজীর 00৯৮৪ 718৮ কথাটি আজও 
আমার কানে বাজিতেছে।” স্বামিজী প্রসন্ন হইয়া অচিরেই-_ বোধহয় উক্ত 
ঘটনার দুই-একদিণের মধ্যেই, গোবিন্দপ্রসাদকে ও নবাগত আর একজন 
্রহ্ষচারীকে লঙ্গযাস-দীক্ষা। প্রন করেন। গোবিন্দ প্রমাদ শুকুলের শ্রীবামকৃষ্ণ- 
চরণে ধবজন্মলাভ হইল-_শ্রাপ্ুতর আশিস্-পৃত এ শরীরের নাম হইল স্বামী 
আঁত্মানন্দ। সম্গ্যাসপ্রাণ্ড শ্বংমিজীর অপর শিষ্যটিই স্বামী কল্যাণানন্দ। মনে 
হয়, ইহা ১৮৯৭ এর শেষ, অথবা ১৮৯৮-এর প্রথম দিকের কথা । 

মঠে শ্রীগুরুর সাহচর্ধে বম করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া গুরুসেবা, 
ধ্যান-জপ ও শান্ত্রচর্চাদির সহাঁয়ে আত্মস্থভঠবে অবস্থান করিতে আত্মানন্দ 
এখন হইতে আরও বেশী উৎসাহিত হইতে থাকিলেন। অতঃপর বুন্দাবনধামে 
গিয়া কিছুকাল একাস্তবান ও তপস্তায় অতিবাহিত করেন। শুধুমাত্র 
মাঁধুকরীর মল্নে তখন শরীরযাত্রা নির্বাহ করিতেন । তপস্তাকালে আলমোড়। 
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হইতে স্বামী তৃরীয়ানন্দজী "শুকুল মহাশয়'-কে পত্রাদি রা খুব উৎসাহ 
জোগাইতেন । 

আত্মানন্দ ' শুধুমাত্র ধ্যান-তপস্যাতেই ডুবিয়া থাকিতে পারেন নাই। 
প্রকৃতপক্ষে 'আত্বনো মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতাঁয় চ' ইহাই ছিল তাহার শ্রীগ্তরুর 
প্রত্যা্িষ্ট জীবনাদর্শ। তাঁই “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আবেদনও ভীহার 
হাদয়ে জ্ঞানচর্চা বা ভক্তিসাধনারই অনুরূপ সাঁড়৷ জাগাইত। ১৮৯৯ 
খ্রীষ্টাব্ধের ৩১শে মার্চ, শ্বামিজীর আদেশে রামকৃষ্ণ মিশন যখন প্লেগ-কবলিত 
কপিকাঁতাবাসীর দেবায় অগ্রঘর হইয়াছিলেন, তখন দেই এঁতিহাসিক 
সেবাকার্ষে আত্মানন্দের সেবা-নিষ্ঠার অদ্ভুত পরিচয় পাঁওয়া গিয়াছিল। 
এ সেবান্দোলনের নেতা ছিলেন স্বামিজীর প্রিয় শিবু সদাপন্দ স্বামী-__আত্মানন্দ 
ও ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তীহারই প্রধান সহুকারিছ্বয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাবের 
শেষাশেষি বা ১৯০১-এর প্রথম দিকে তিনি কিষেণগড়ে দুতিক্ষ-পীড়িত 
জনলাধারণের সেবায় গুরুত্রাতা কল্যাণাঁনন্দকে সাহাষ্ার্৫থ মঠ হইতে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। সেখানেও তাহার উদ্ভম বিম্ময়কর ছিল। আত্মানন্দের 
এই সেবাঁভাব যথার্থই প্রত্যক্ষ-অনুভবজাত,_ নিছক কর্তবাবুদ্ধি-প্রণোদিত 
ছিল না। পরবর্তী জীবনেও দেখা যাইত, কত নিষ্ঠা ও প্রাণ সংযুক্ত থাকিত 
তাহার সেবাদৃষ্টিতে। যখন তিনি ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ, তখন একদিন আশ্রম- 
পরিচালিত চিকিৎসালয়ের রোগীদের পথ্য গ্রহণের পূর্বে সাধু সেবকগণ 
আহার করিতে বপিলে, তিনি ব্যথিতচিত্তে সকলকে তিরস্কার করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “নারায়ণদের আগে না খাইয়ে, তোমরা! কি করে থেচ্তে 
বসলে?” আহা সেদিন কতই না বিরক্তি ও বেদনা তাহার মুখেচোখে 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল' মান্গষের মধো এই নাবায়ণ-দৃষ্টি আত্মানন্দের জীবনে 
অতি ম্বাভাবিক হইয়াছিল, স্বামিজীরই কৃপায়। 

আত্মানন্দের গুকতক্তি ও গুরুবাক্যে বিশ্বীনী ছিল অনন্সাঁধারণ। 
বরাবরই তিনি নিরামিষাঁশী-_-মনে হয়, এ সংস্কার তাহার বেশ গ্রবলই ছিল। 
স্বামিজী একদিন শিস্তের এই সংস্কার কত দৃঢ়, অথবা তাহার গুরুর প্রতি 
শ্রদ্ধা কতখাঁনি অকপট তাহ! পরীক্ষার জন্য সহসা! নিজের হাতে মাছের 
টুকরা আত্মানন্দের পাতে তুলিয়া দ্িয়াছিলেন। গুরুদেবের প্রপাদজ্ঞানে শিশ্য 
নিঃসঙ্ষোচে ও পরম শ্রদ্ধার সহিত সেই মাছ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে 
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স্বামিজী সংস্কারমৃক্ত শিক্কের ভক্তিতে প্রীত হুন, এবং তাহার নিষ্ঠার খুব 
প্রশংসা করিয়! উহা ভঙ্গ করিতে নিষেধ করেন । ম্বামী আত্মানন্দের জীবনের 
সর্ববিধ পিদ্ধির মূলে ছিল, তাহার অগাধ বিশ্বাস__অবিচল গ্ররুভক্তি। একদা 
স্বামিজী তাহার নিজের সম্পর্কে নানা উদ্ভট ও কৌতুকপূর্ণ কতকগুলি অস্তব্য 
করিয়! সরল শিস্তকে পরখ করিবার জন্য বলেন, “**ভেবে দেখ, তবুও কি 
আমাকে তুই গুরু বলে মানবি?” আত্মানন্দ মূহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উত্তর 
দিয়াছিলেন, “আপনি য! খুশি বলুন, যা ইচ্ছা! করুন। আমিজানি আপনিই 
আমার ইহকাল-পরকাঁল।” পরিণত বয়সে তাহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা 
যাইত, “গুরুবাক্যে ও বেদাস্তবাক্যে বিশ্বাস লাধুজীবনের শ্রেষ্ঠ সন্বল। এই 
উভয়ের মধ্যে গুরুবাঁক্যে বিশ্বাম অধিকতর প্রয়োজন ।” 

গুরু-শিস্তের সম্পর্ক কত যে মধুর ও তাৎপর্ষপূর্ণ হইতে পারে, তাহা স্বামিজীর 
সন্নিধানে আত্মানন্দকে দ্বেখিলেই অনুভব কর] যাইবে । শিহ্যবৎল ম্বামিজী 
এমনই বাঁলকম্বভীব ছিলেন যে, নিজ-শিষ্যদের সহিত অনেক সময়ে অস্তরঙ্গ 
বন্ধুর ন্যায় মেলামেশা করিয়া, তাহাদের জীবনের অতি খুটিনাটি বিষয়গুলিকেও 
মাঁজিত ও পরিশোধিত করিয়া দিতেন। অবশ্ঠ আচার্ধ-পুরুষদের লক্ষণই 
এইরূপ । আত্মানন্দের মধ্যে তাহার শ্রীগুরুর যে সুন্দর গ্রতিবিহ্বটি পরবন্তিকালে 
সকলকে মুগ্ধ করিত, ইহ] তাহার সাধন-জীবনে লব্ধ একাস্ত গুরু-লাহচর্ষেরই 
ফল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণীয় : আত্মানন্দের নিজের বিছানাপত্র বা 
কাপড়-জাম। খুবই বাহুলাবঙ্জিত এবং নিতাস্ক সামান্য ছিল চিরকাল। অথচ 
দেখ। যাইত যে, খুব পরিষার-পরিপাটি একটি শয্যা তিনি নিত্যই খুব নিষ্টা 
সহকারে রচন! করিয়া রাখিতেন। তাহার 1ানজের দৈনন্দিন জীবনযাপন ছিল 
খুব কৃচ্ছুতাপূর্ণ-_অথচ অকারণ কেন এত যত্ব করিয়া বিছানা পাতিয়। রাখেন, 
ইহ! সকলেরই বড় বিন্ময়ের বন্ত ছিল। একবার জিজ্ঞাসিত হইলে, সজলচক্ষে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “বেলুড় মঠে ম্বামিজী মাঝে মাঝে এসে আমার বিছানায় 
গড়াগড়ি দিতেন। তাহার দেহাস্তের পরেও একদিন হ্বপ্ে দেখলুম, তিনি 
আমার বিছানায় শুয়েছেন।"-'দেখ, কখন তিনি আসবেন তা তো জান! 
নেই। তাই, তার জন্য বিছানাটি তৈরী করেই রাখি!” বলিতে বলিতে 
সেদিন তাহার কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হইয়াছিল । চলা-ফেরা, পদক্ষেপ, এমনকি বহির্বাস 
পরিধানের আদব-কায়দাটি পর্যস্ত তিনি স্বীমিজীর কাছে শিক্ষালাঁভ করিগ্সা- 
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ছিলেন। মঠে ম্বামিজী একদিন ভজন গাহিতেছেন, হঠাৎ আত্মানন্মকে 
দেখিয়া! বলিলেন, *শুকুল, তবলা বাজ! তো! |” শুকুল তো সভয়ে উত্তর দিল, 
“আমি যে তবল! বাজাতে জানি না।” স্বামিজী সন্দেহে তিরস্কার করিলেন, 
“জানিস নাকিরে? আয় শিখিয়ে দি।” শ্্রীগুরুর প্রেরণায় আত্মানন্দ পরে 
কুশলী তবলাবাদক হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগা, পাখোয়াজেও 
তাহার দক্ষতা ছিল__ঞ্পদ গানের সঙ্গে নিজেই বাজাইতেন। এরুপদ গান 
স্বামিজীর বড় প্রিয় ছিল, আত্মানন্দেরও তাহাতে অন্ুরাগের সম্ভবতঃ ইহাই 
কারণ। স্বামিজীর গানের সঙ্গেও তিনি অনেকবার বাঁজাইয়াছেন। 

আত্মানন্দের ধ্যানশীলতা ও শাস্ত্রান্ছরাগ তাহাকে স্বামিজীর বিশেষ 
নেহাম্পদ্দ করিয়াছিল। গীতা, উপনিষদ্‌ এবং ব্রদ্ষন্ত্রপাঠে তাহার অনুরক্তি 
মঠের অন্তান্তদেরও শান্্রপাঠে প্ররোচিত করিত। তাহার শান্বজ্ঞানের প্রতি 
স্বামিজীর এত আসন্বা ছিল যে, তাহার ছার তিনি মঠে শান্তাধাপনাও 
করাইতেন। 

মঠে অবস্থানকালে শান্ত্রচর্চা, সাধন-ভজন এবং গুরুসেব ব্যতীতও 
আত্মানন্দ নানাবিধ কঠিন পরিশ্রমের কাজ পরম আনন্দের সঙ্গে করিতেন । 
মন্দির-মার্জনা ও ঠাকুর-পুজা তাহার অন্যতম প্রিয় কার্য ছিল। সার! দিনের 
কঠোর শ্রম ও পৃজা-পাঠাদি করিয়াও, দিনের পর দিন সাধুদের সেবার নিমিত্ত 
রাত্রে কয়েক পের আটা ঠাসিয়! রুটি বেলিতে তাহাকে কেহ অপ্রসন্ভ 
দেখেন নাই। 

উদ্বোধন;-পত্র পরিচালনার ভার তখন স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দজীর উপর 
হস্ত ছিল। আত্মানন্দম কিছুকাল এই কার্ষে ভ্রিগুণাতীত মহারাজের 
সহকারী ছিলেন। লাহিত্য ও ব্যাকরণে তাহার অগাধ পাত্ডিত্য ছিল। 
পরবত জীবনেও দেখা যায়, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচিত গ্রন্থা্দি, বিশেষ 
তাহার নাটকগুলি, আত্মানন? কিরূপ তীক্ষ দৃষ্টি লইয়া অধায়ন ও ব্যাখ্যা 
করিতেন । গিরিশবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য বলিতে গিয়া তিনি বলিতেন, “অত 
বড় কবি! গিরিশবাবুর অধিকাংশ নাটক “ভাবমূখে' লেখা । ভাবের তোড় 
এলে তিনি বসে যেতেন, আঁর দুই তিনটি লেখক তা লিখে নিতেন।"., 
সেক্সপিয়রের “ম্যাকবেথ' নাটকে একটু দার্শনিক ভাব দেখ! যার, আর 
গিরিশবাবুর নাটকের ছন্মে ছন্ধে গভীর দার্শনিক ভাব আছে।” আৰার 


১৮৪ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


ইহাঁও বলিতেন, “মানুষ কত নিম্ন থেকে কত উচ্চে উঠতে পারে, ক'ত 
অসতভাঁব থেকে সৎভাবে যেতে পারে, তাঁর দৃষ্টান্ত যেমন সহজ সরল মর্মম্পশী 
ভাষায় গিরিশবাবুর নাটকে লিখিত, তেমনটি অন্য কোন গ্রন্থে পাইনি।” 
স্বামিজীর মুখে তিনি বাংল! সাহিত্য বিষয়ক নান! প্রসঙ্গাদি শুনিবার 
সৌভাগ্যও অনেকবার লাভ করিয়াছিলেন। একবার মঠে এরূপ একটি 
আলোচনা-চক্রে ম্বামিজী উপস্থিত যুবক সাধুদের প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “আচ্ছা 
বল্‌ তো মাইকেল মধুক্দন দর্ভর কোন্‌ বইখান। শ্রেষ্ঠ?” আলোচনায় 
স্বামিজী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন “মেঘনাদবধ” কাব্যই মাইকেলের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রচনা । সেদিন শ্বামিজী আত্মানন্দকেই দৌড়িয়া গিয়া বইখানা আনিতে 
আদেশ করেন। বই আনা হইলে, তাহাকেই প্রথমে বইটির স্বানবিশেষ 
খুলিয়া পড়িতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অবশ্ঠা, পরে স্বায়িজী নিজেই অনর্গল 
পড়িয়! সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । স্বামিজী অত্যন্ত আবেগের সহিত বই-এর 
সেই জায়গাটি পাঠ করিয়াছিলেন, যেখানে বর্ণনা আছে--মেঘনাদের মৃত্যু 
হইয়াছে । বাবণ ও মন্দৌদরী পুভ্রশৌকে বিহ্বল। নাঁনা ভাবে পিতা ও 
মাতা বীর পুত্রের জন্য বিলাপ করিতেছেন। এমন সময়ে দৌবারিক সংবাদ 
দিয়! গেল, ছ্বারদেশে শত্রু উপস্থিত। রাবণ তৎক্ষণাৎ যেন ভিন্নমৃতি ধারণ 
করিয়া মন্দোদরীকে বলিয়া উঠিলেন, “দেখ রাণী, এখন শোক প্রকাশের 
সময় নয়। আমাকে অবিলঙ্কে যুদ্ধার্থ প্রপ্তত হতে হবে। শোক পরিতাঁগ 
করে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য বিদায় দাঁও।” স্বামিজীর সেই 
তেজোদৃণ্ধ পাঠ ও আলোচনা আত্মানন্দের ম্ৃতিতে চিরজাগরূক ছিল। 
অতন্জ্র কতর্ব্যনিষ্ঠাই জীবনকে সাঁফলাম্তিত করে-- ইহাই ভিনি হ্বামিজীর 
নিকট হইতে সেদিন শিখিয়াছিলেন। শ্বামিজীর স্থৃতি-প্রসঙ্গে এই ঘটনাটিও 
তিনি খুব উচ্ছবাসের সঙ্গে বর্ণনা করিতেন। 

১৯০২-এর ৪5 জুলাই তাহাকে প্রচণ্ড এক আঘাত হানিয়াছিল। 
স্বামিজীর লীলা-সংবরণে গুরুগতপ্রাণ আত্মানন্দ শোকে ক্ষোভে মুহমান 
হইয়! পড়িয়াছিলেন। তাহার এই সময়কার মানসিক অবস্থা পরে নিজেই 
একবার এইরূপ ৰলিয়াছিলেন £ “ম্বাযিজীর দেহত্যাগের পর আর সংসারে 
থাকার মোহ রইল না। শরীর থাক আর যাক এই আঙ্কল্প নিয়ে, আহার- 
নিদ্রা ত্যাগ করে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতাম। ঘরে ঢুকতাখ না, 
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কারে! সঙ্গে কথ! বলতে ইচ্ছ! হতো না, খাওয়া-দাওয়ার কথ! মনে উঠতই 
না।” শ্রীপুরুর স্ব স্বরূপে লীন হওয়ায়, আত্মানন্দও জগৎ-সংসার হইতে মন 
উঠাইয়া লইয়া কঠোর আত্-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে সঙ্থল্প করিলেন । 
স্বামিজীর পবিত্র সমাধিভূমির অদূরে একটি পর্ণকুটির বাধিয়া, সেখানেই পড়িয়া 
থাকিতেন-ধ্যানজপ ও শাস্তপাঠ লইয়াই অহনিশ ডুবিয়া থাঁকিতেন। 
বেলুড়ের গঙ্গাতটে এরূপ তপশ্চর্ধা তিনি বেশ কিছুর্দিন করিয়াছিলেন । 
দুপুরে স্বয়ং মঠ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন আর বাত্রে কয়েকটি কুটি মঠ 
হইতে কেহ গিয়। তাঁহার কুঠিয়ায় রাখিয়া আঁদিতেন। অবশেষে মঠের কোন 
কোন সাধুর উপরোধে তিনি আবার মঠবাঁড়ীতে আসিয়া বাস করিতে 
থাকেন। কিন্তু তখনও আত্মানন্দের চক্ষে স্বামিজীর বিরহে মঠের সর্বত্রই 
এক মর্মান্তিক শূন্যতা বিরাজ করিতেছিল। এ অবস্থাটি কাটাইয়া উঠিতে 
বেশ সময় লাগিয়াছিল। 

কোন অবস্থাতেই কিন্তু আত্মানন্দের শান্্চর্চার বিরাম ছিল না। স্বামী 
সাঁরদানন্দজী স্বয়ং তখন মঠে বেদাস্ত অধ্যাপনা করিতেন। সারদানন্দজীর 
নিকট শান্ত্রাধযয়নের স্থযোগ আত্মানন্দ একটি দিনের জন্যও হারান নাই-- 
বেদাস্ত-নিষ্ঠা ছিল তাঁহার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিতান্ত নিজের গুরু 
বলিয়াই কি স্বামিজীর অদর্শনে আত্মানন্দ এতখানি কাতর হইয়। পড়িয়াছিলেন, 
অথবা এই আচার্ধ-শিষ্কের মাঝে আরও কিছু রহহ্য-স্থত্র আছে তাহ! কে নির্ণয় 
করিবে? হ্বীয় জীবনের একাস্তই ব্যক্তিগত কোন ঘটনবিশেষের উল্লেখ 
করিয়া! পরবতিকালে আত্মানন্দকে আবেগ-কুদ্ধকে, অন্তরঙ্গ সেবকদের নিকট 
বলিতে শোন! গিয়াছে, “-*"লেদিন স্বামিজীকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি, ফিনি 
কৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তিনিই আমার সামনে দাড়িয়ে-..***1” মঠ ভূমিতে 
দণ্ডায়মান শ্বামিজীর সম্মুখে উপবিষ্ট ভীত-চকিত শিল্তের এই সুক্ম হদয়ানুভৃতি 
গভীর অর্থজ্ঞাপক। আবার একথাও প্রায়ই তিনি বলিতেন, “ম্বামিজী 
শিবাংশে জাত।” স্বামিজী সম্পর্কে তাহার উক্তিগুলি ছিল হদয়-নিংড়ানে। 
সত্য-_ভাঁবে এ প্রকাশে অতুলনীয় । স্বামিজীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, ভিনি 
আত্মহারা হইয়! যাইতেন, বলিতেন, “অতবড় আচার্য আর আসেননি ।” 

সন্নানী আত্মানন্দের জীবন কর্ষবহুল ন1 হইলেও, শ্রীরামকফ্চ-বিবেকানন্দ 
ভাব-গ্রচারের ক্ষেত্রে তাহার কর্মপাধন] কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উহার 
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বাহিক পরিধি খুব চমকপ্রদ ন1 হইলেও, ভাবের গভীরতায় কিন্তু উহা! 
নিঃসন্দেহে অবদানমূলক | কর্ম সম্পর্কে তাহার নিজস্ব ভাবটি এগপ্রসঙ্গে 
প্রণিধানযোগ্য- ইহাও তিনি গুরু বিবেকানন্দের নিকট লাভ করিয়াছিলেন 
কর্মযোগ সম্বন্ধে তাহার পিদ্ধাস্ত ছিল এইরূপ ; “সাধু জীবনের উদ্দেস্ত মনকে 
একাগ্র ও অস্তরুখীন কর]। স্বামিজী ছোট ছোট কাজের মধা দিয়েই কর্ম- 
যোগের সাধনা করতেন। তার মতে যেভাল করেঝাট দিতে পারে, সে 
তন্ময় হয়ে ধ্যানও করতে পারে। নিবৃত্তিমূলক কর্মযোগই সাধুজীবনের লক্ষ্য । 
সকাম কর্ম নাধুজীবনের উদ্দেশ্ত হতে পারে না। কর্ম যদি কর্মীর অস্তরে 
অহংভাবকে নাশ করে নিবৃত্তি ও অনানক্তির দিকে ন] নিয়ে যায় তাহলে 
তা অস্তজীবন গঠনের সহায়ক হয় না। “যন্‌ সাধন্‌ তন্‌ সিদ্ধি। উপায় 
বা সাধন! ঠিকমত হলে সিদ্ধি স্বতঃই আসে। এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম ও 
ক্র রহস্ত। আর এই হ'ল কর্মযোগীর আদর্শ ।” আত্মানন্দের নিজের 
জীবনে কর্মযোৌগের এই আদর্শটই অভিব্যক্ত হইয়াছে । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্ে, 
স্বামী রামরষ্জানন্দজীর ইচ্ছাচসারে তাহাকে মান্দ্রাজ মঠে কর্মিরপে যাইতে 
হয়। বুহত্তর কর্মক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সেইবারই তাহার প্রথম পদক্ষেপ। এখানে 
উল্লেখযোগ্য, ১৯০৩ গ্রীষ্টান্ষের ৭ই মে হইতে তিনি রামকষ্জ মঠের অন্যতম 
রানা (49699) এবং মিশনের কার্ধনির্বাহক পরিষদের অন্যতম সদস্ত মনোনীত 
হন। 

ব্যাঙ্গালোরে তখন স্বামী রামকষ্ণানন্দজীর পরিশ্রমে, প্রচারে ও প্রভাবে 
বেশ কিছুংখ্যক লোক ঠাকুর-শ্বামিজীর ভাবে আকৃষ্ট এবং তাহাদের চেষ্টায় 
তথায় একটি আশ্রমও স্থাপিত হইয়াছে । কিন্ত একা রামরুষ্ণানন্দজীর পক্ষে 
মান্দ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোর এই উভয় স্থানের কর্ষপরিচালন! কঠিন হইয়া উঠিতে- 
ছিল। জিজ্ঞান্থ ভক্তের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছিল-_তাহাদের জন্ত 
নিয়মিত শান্্াদির অধ্যাপনা ও ধ্যানধারণাদির উপদেশ প্রদান রামকফ্ঞানন্দজীর 
পক্ষে উপযুক্ত সহকারী ব্যতীত অস্ভব হইয়। দাড়াইল। অবশেষে তিনি 
আত্মানন্দের উপরই ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের ভার সম্পূর্ণভাবে অর্পন করেন। 
নবপ্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের পরিচালন! -উহার সর্ববিধ সংগঠনমূলক কার্য এবং 
উহাকে কেন্দ্র করিয়। ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবাদর্শ প্রচার তাহার কর্মজীবনের 
এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ব্যাঙ্গালোরে স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে, 
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আত্মানন্দের ন্যায় ত্যাগী, শান্জ্ঞ ও কর্মষোগীর সাধনা রহিয়াছে বলিয়াই, উহা 
আজ মিশনের একটি বিশিষ্ট কর্মকেন্ত্রে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 

স্বামী আত্মানন্দকে স্থানীয় প্রাচীন ভক্তরা] অগ্যাবধি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করেন। এশ্রদ্ধ! তাহার বাঙনৈপুণ্য বা প্রচার-কুশলতার জন্ত নহে-_ 
তাহার সাধুচরিজ্র, মাধুর্ধময় ব্যক্তিত্ব এবং ভগবক্রিষ্ঠ জীবনযাপন-প্রণালীই ইহার 
কাঁরণ। আত্মানন্দের বাগ্মিতা ওজন্ষিনী হইলেও, বক্তৃতার্দি তিনি বিশেষ 
দিতেন না। তাহার বক্তৃতার্দির সংখ্যা যদ্দিও খুবই কম, কিন্তু চিস্তাশীলতার 
দিক হুইতে ভাষণগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ। 'প্রবুদ্ধ ভারত” ( চ:9000018 
730)%75% ) ও তদানীস্তভন 'ব্হ্ববাদিন্। (3281)005550)0 পত্রে তাহার 
কিছু কিছু ইংরেজী ভাষণ তখন প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার সেইসব 
প্রবন্ধাবঙ্গী সক্কলিত হইয়া কখনও পুনঃপ্রকাশিত হইলে অধ্যাত্মজিজ্ঞানুদের 
পক্ষে পরম উপাদেয় হইবে সন্দেহ নাই। স্বামী সারদানন্দজী আত্মানন্দকে 
আমেরিকায় বেদাস্ত-প্রচারকরূপে প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ, 
প্রকাশ করিয়াছিলেনএএমনকি ব্যাঙ্গালোরে তাঁহাকে তাঁর করিয়া! এ 
প্রস্তাব জানানও হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশে যাইতে তিনি সম্মত না 
হওয়ায়, প্রস্তাবটি কার্ধকরী হয় নাই । যাহা হউক, প্রায় ছয় বৎসর অতিরিক্ত 
পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থাভঙ্গ হওয়ায়, তিনি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের কর্মভার 
ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম নিতে বাঁধা হন। এখানে উল্লেখযোগ্য, আত্মানন্দের 
প্রিয় গুরুভ্রাতৃদ্ধয় বোধানন্দ এবং বিমলানন্দ ব্যাঙ্গালোরের কাজ-কর্মে তাহাকে 
কিছুকাল মাহাধা করিযাছিলেন। অবশেষে ১৯০৯ গ্রীষ্টাবে তিনি ব্যাঙ্গালোর 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন । 

১৯১০-এর হ্চনাতেই আত্মানন্দের 'জীবনে এক পরম শুভ যোগাযোগ 
উপস্থিত হইল । শ্রীশ্্ীম! দক্ষিণভারতের তীর্ঘাদি দর্শনে আগমন করিয়াছেন । 
মায়ের রামেশ্বর দর্শনের উদ্দেশ্তই মূখ্য ছিল। স্বামী রামকষ্ণানন্দজীর 
ব্যবস্থাপনায় জগজ্জননীর সঙ্গে তাহারও ভাগ্যে রামেশ্বর দর্শনের হুযোগ ঘটিয়া 
গেল। তীর্থ-পরিক্রমা, অপেক্ষা জীবনারাধ্যা ইষ্দ্েবীর পুণ্যসন্নিধিলাত, 
মাতৃভক্ত আত্মানন্দের এক পরম আকাজ্ষণীঘ বস্ত ছিল। দক্ষিণভারত- 
ভ্রমণ-প্রপঙ্গে শ্রীশ্রীম। ব্যাঙ্গালোরেও সাতদ্দিনের জন্য পদার্পণ করিয়াছিলেন। 
তীর্থাদি পরিক্রমা করিয়া] মা মান্দ্রাজ হইয়!. পুরীতে কয়েকদিন বিশ্রাম লইয় 
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কলিকাতায় পৌছিয়। বেলুড মঠে আগমন করেন। আত্মানন্দও মায়ের সঙ্গে 
ঠে ফিরিয়া আনিলেন । এই তীর্থভ্রমণের স্বৃতি তাহার হৃদয়ের মণিকোঠীয় 
আলীবন সযত্বে রক্ষিত ছিল। জননীর প্রিয় সন্তান শুকুলের মাতৃভক্তি শস্তরে 
উপলব্ধি করিবার বিষয়, উহ! ভাষায় প্রকাঁশ সম্ভব নহে । তাহার উত্তর- 
জীবনের একটি প্রাণম্পর্শী ঘটন! এখানে ম্মরণযোগ্য £ 

তখন তিনি ঢাঁকা মঠের অধ্যক্ষ । শ্রীশ্রীমা লীলাসংবরণ করিয়াছেন। 
মায়ের পৃতাস্ছি ঢাকা মঠে নিত্যপৃজাঁর উদ্দেস্টে প্রেরিত হইতেছে। পৃতাস্থি 
তখনও আসিয়া পৌছে নাই-__বেলা দ্বিপ্রহর গড়াইয়া যাইতেছে । মাতৃভক্ত 
স্কুল মায়ের আগমন-প্রতীক্ষায় ঘর-বাঁহির করিতেছেন । সেদিন তীহার 
কীভাব! মুখেচোখে যেন দিব্যজ্যোতিঃ ফাটিয়া পড়িতেছে। কী একট! 
'্মাোবেশে, যেন অফুরন্ত কোন আনন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে, অনাহারে উপবাঁসে 
ৰপিয়া আছেন । তীহাঁকে দেখিয়া একজন অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তিরও মনে 
হইয়াছিল, “আহ! মাতৃহারা শিশু বুঝি এতদিনে তাহার মাকে আবার ফিরিয়া 
পাইবে । আশ্রমের ভাগারে নির্দেশ দিলেন, মায়ের জন্য আগে হইতেই যেন 
ভাত রান্না করা না হয়। হাঁড়িতে জল ফুটিতে থাকিবে, আশ্রমে মা পৌঁছিলেই 
্ধবে চাউল ছাঁড়িতে হইবে । ' পথশ্রান্তা মা যেন আসিয়! গরম গরম আহার 
করিতে পারেন, তাহাঁরই জন্য দরদী সম্ভানের এই ব্যবস্থা । সকলে জাঁনিত 
পৃতাস্থি আসিতেছে-_আত্মানন্দ কিন্ত মাঁয়ের প্রত্যক্ষ আগমনই অন্ভব করিয়া 
রোমাঞ্চিত হইতেছিলেন। সত্যই যখন পবিত্র অস্থি-পাত্র মঠ-তবনে আনীত 
হইল-_-তখন আত্মীনন্দের অশ্রপিক্ত রক্তিম বদন দেখিয়] উপস্থিত কাহার না 
বৌধ হইয়াছিল যে, মা আজ হইতে এই আশ্রমে নিও) অধিষঠিতা হইলেন ? 
সেদিনের এই ঘটনার প্রত্যক্ষদশী ধাহাঁরা, তাহার ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। 

একবার কিছুকালের জন্য ভুবনেশ্বরে তিনি চাতুর্মাস্ত করিয়াছিলেন । 
স্তখনও সেখানে মঠ স্থাপিত হয় নাই। প্রমন্নবাবু নামে জনৈক ভক্তের গৃহ- 
সংলগ্ন উদ্ভানে একটি পর্ণকুটাবে থাকিয়া তিনি তখন তপন্তাবুত ছিলেন। 
অপর একজন সাধু এই সময়ে তাহার দেখাশোনার জন্য সঙ্গে ছিলেন। 
এইকালে তাহার কঠোর সাধন-ভজন ও ধ্যাঁন-তন্ময়তা দেবক সাধুটিকে 
বিশ্বয়ে স্তস্তিত করিয়াছিল। একদিন একটি বিষাক্ত সাপ কুটীবের মধো 
প্রবেশ করায়, সেবক বিচলিত হইয়া! পড়িলেন, ধ্যানমগ্জ আত্মাঁপণ কিন্ত যেমন 
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শিশ্চল ছিলেন তেমনি নিজ আপনে উপবিষ্ট থাকিলেন। এদিকে সেবক ভীত 
হইয়। “সাপ এসেছে, সাপ এসেছে' বলিয়! চীৎকার করিতেছিলেন।১ এখন 
বহু ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহাদ্বারা বুঝিতে বিলম্ব হয় ন1 
আত্মানন্দের ধ্যানপবাঁয়ণতা৷ কত গতীর ছিল। এই তুবনেশ্বরেরই একটি 
দিনের কথা এখানে স্মরণ করিলে, তীহার মাঁতৃগতপ্রাণতাঁর আরও একটি 
অতি মধুর চিত্র আমাদের মনম্চক্ষে ভাপিয়! উঠিবে। একদা! মহাষ্টমীর গতী্ 
পিশীখে, মাতৃভক্ত সন্ধ্যাপি-সস্তান শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিক্কতির সম্মুথে নিজতস্তে 
প্রপ্তত পায়েসের বাটি ধরিয়া বালকের ন্যায় একাকী রোদন করিতেছেন__ 
গণ্ড বাহিয়। অশ্রবন্থ৷ বহিয়া চলিয়াছে, আর বলিতেছেন, “মা, করেছ সন্ন্যাপী । 
কি দিয়ে আর তোমার পূজা করি?” মায়ের 'সঙ্গে সম্ভানের এমন নকক্ণ 
আলাপ অগোচরে কেহ কখনও শ্ুনয়া ফেলিলে, তাহারও প্রাণে ভক্তির 
তরঙ্গ খেলিয়! যাইত । 

শর্রীমায়ের করুণা ও আশীবাদ তাহার এই প্রিক্ষ সম্তানের আধ্যাত্মিক 
জীবনে কতদূর অনুরণন তুলিত, তাহা সাধারণ লেখনীতে ব্যক্ত করা নস্ভৰ 
নহে। তথাপি ছুই-একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়াও পারা যায় না। 
আ+ম্মানন্দ একদা নিজমূখে অন্তরঙ্গ বাঁল্যপহচর ও গুরুতভ্রাত। স্বামী শুদ্ধানন্দকে 
কথাপ্রপঙ্গে একটি দিব্যন্বপ্র বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। কথা 
হইতেছিল সমাধির আনন্দ সম্পর্কে । আত্মানন্দ বলিতেছেন, তেমন আনন্দ 
নাঁকি একবাঁর একটি আশ্চর্য স্বপ্নে তিনি বোধ করিয়াছিলেন-_আর সেই 
আনন্দ স্থৃতিই তাহাকে অধ্যাত্মপথে প্রচুর প্রেরণা ও উদ্দীপনা দিয়া থাকে । 
তিনি একদিন তন্ত্রার আবেশে বোধ করিয়াছিলেন থেন শ্রিহ্রীযায়ের ক্রোড়ে 
তিনি শিশুর ন্যায় নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে বসিয়া অনন্ত উত্তাল-তরঙ্গদুন্ধ 
সনুপ্রের উপর দিয়া ভাপিয়া চলিয়াছেন। প্রচণ্ড উত্রিবেগ মাতৃ-অস্কে 
আমীন শিশু শুকুসকে আদৌ চঞ্চল করিতে পারিতেছে না এক 
অনিবচনীয় আনন্দে সে বিভোর । দেখিতে দেখিতে আত্মানন্দের বাস্ছ- 
সংজ্ঞা একেবারে লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। দীর্ঘ সময় এইভাবেই কাটিয়াছিল। 


১ উদ্বোধন” অগ্রহায়ণ, ১৩৩*, সংখ্যায় স্বামী করুণানন্দ-লিখিত ত্রন্ধলীন স্বামী আয্মানষ্ধ 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


১৯৩ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


ক্রমে আবার ম্পই অনুভব করিলেন যেন শেহময়ী মায়ের ক্রোড়ে তিনি নৃত্য- 
চপল শিশুমাত্র।১ 

বেলুড়মঠে আত্মানন্দের জীবনচর্যা নবীন সাধু-্রক্ষচারীদের নিকট আদর্শ- 
স্বরূপ ছিল। প্রাচীনদেরও তাহার উপর আস্থা ছিল অপরিসীম । নবাগত 
কয়েকটি যুবক ব্রক্গচারী একদিন বসিয়! গল্পগুজব করিতেছে_ এমন সময়ে 
স্বামী প্রেমানন্দজী তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে দন্গেহে তিরস্কার করিয়! 
বলিয়াছিলেন, “তোর] মঠে যখন এলেছিস্‌, তখন শুকুল মশায়ের সঙ্গে ওঠাবসা 
কর্‌, কথাবার্তা বল্‌। তাঁর কাছে ত্যাগ-তপন্তা শেখ.। তোদের কল্যাণ হবে। 
বুথা সময় নষ্ট করিস্নি।” স্বামী গ্রেমীনন্দজী একবার কিছুদিন মঠে অনুপস্থিত 
থাকায়, আত্মানন্দের উপরই মঠের সাধারণ তত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল। 
সাধুজীবনের লক্ষ্য ও রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি এতখানি জাগ ছিলেন যে, 
এ-বিষয়ে কাহারও সামান্ত ত্রটি-বিচ্যুতিও তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। 
কেহ একবার মঠে সাধুদের বাসগৃহের ভিতরে লইয়! গিয়া আগন্তক জনকয়েক 
মহিলাভক্তকে বগিতে দিয়াছিলেন, তাহাতে শুকুল মহারাজ অত্যন্ত বিরক্তি 
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি আজ একটি খুব গ্থিত কাঁজ করলে, 
মঠের একটি নিয়ম ভাঙ্কলে।” সাধুদের থাকিবার ঘরে স্ত্রীলোকের আসা-যাওয়া 
সন্াপীদের মঠে নিয়মবিরুদ্ধ। 

মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজার প্রতি তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। দীর্ঘকাল ঠাকুরের 
নিত্যপূজার্দি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি নিজেই করিয়াছেন। তাহার 
ভাবোদ্দীপক সেবা-পৃজা অপরের মনেও আবেগের সঞ্চার করিত। ্বয়ং স্বামী 
প্রেমানন্দজীই তাহাকে পৃজাদি শিক্ষার্পদান করেন এবং পৃজকের আসনে 
বসাইয়াছিলেন। ভক্তিবিনত আত্মীনন্দকে তাহার স্থনিপুণ ঠাকুর-সেবার কেহ 


১ স্বামী শুদ্ধানন্দদীর একটি পত্রের উদ্ধ,তি ঃ 
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_1%8984172 707০1010, ০৮, 1929. 


স্বামী আত্মানন্দ ১৯১ 


প্রশংসা করিলে তৎক্ষণাৎ বলিতেন, “আমি কি আর ঠাকুরের পুজা করতে 
পারি? ঠাকুরের এক পার্দ আমার হাত ধরে পূজায় বসিয়ে দেন । তাই 
করছি। ঠাকুরের পূজা কর! খুব শক্ত ।” তাহার চক্ষে ঠাকুরের প্রতিকৃতি 
বা বিগ্রহ কতখানি প্রত্যক্ষ ছিল,_-তাহার ভাব-দৃষ্টি কী দৃরপ্রসারী ছিল, 
উহার নিদর্শনন্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, যে সাধু বা ত্রদ্ষচারী বেলুড় মঠে ঠাকুরের 
পূজা করিতেন, তাহাকে পায়ে হাঁত দিয়া প্রণা করিতে তিনি দিতেন না। 
এরূপ কেহ প্রণাম করিতে ইচ্ছ1 করিলে আত্মানন্দ বলিতেন, “কত ভাগাবান 
তোমরা-_ঠাকুর-সেবার অধিকার লাভ করেছ। যে হাত দিয়ে সাক্ষাৎ 
ভগবানের পূজা-মেবা কর সেহাত কি আর মানুষের পায়ে লাগাতে আছে? 
না না, তা কখনই উচিত নয়।” আবার একথণ! তাহাকে প্রায়ই বলিতে 
শোনা যাইত-_এ্্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামিজী--এ'রাই ভগবান, এদের কাছে 
কাতর হয়ে প্রার্থনা করবে।” মঠের বিশেষ পৃজাদিতে তিনি পূজক এবং 
স্বামী শুদ্ধানন্দ তন্ত্রধারক--এমনটি দেখিবার সৌভাগ্য অনেকেরই বহুবার 
হইয়াছে । ইহাদের নিরভিমান লাধু-জীবন ও স্কবিনীত আচরণ বিশেষ 
লক্ষণীয় বিষয়। এই পৃজা-প্রসঙ্গেই উহার গ্ররুষ্ট উদদাছরণ স্মরণীয় : স্বামী 
শুদ্ধানন্দ যেখানে তন্ত্রধারক, আর স্বামী আত্মানন্দ যেখানে পৃজক, এ-ছেন 
দুর্ঘভ সংযোগকেও স্থরলিক আত্মানন্দ বলিতেছেন, “আমর! আর কি পুজা 
করব? পৃজক ল্যাংড়া আর তন্ত্রধীরক কানা । শশী মহারাজ বা বাবুরাম 
মহারাজ যখন পুজ। করতেন তখন পূজ। কি জমত! যারা দেখত; তাদেরও 
ভক্তিবৃদ্ধি হত। আহা এমন পুজা দেখলেও কলাপ।” শ্রীরামরুষণ- 
পার্ধদগণের প্রতিও কী গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার বাক্যে ও আচরণে ফুটিয়া উঠিত। 
তাহাদের প্রপঙ্গে তিনি সজ্যের নবাগতদের বলিতেন, “তারা ( ঠাকুরের 
সম্তানরা) ঠাকুবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ |” 

স্বামিজীর গ্রস্থাবলী নিত্য নিয়মিত পাঠ ও আলোচন! ছিল আত্মানন্দের 
অতিপ্রিয় অভ্যাস--তিনি যেখানেই থাকুন, এ অভ্যাসের ব্যতিক্রম কদাচিৎ 
দেখা গিয়াছে । শ্বামিজীব পুস্তকাি পাঠ তাহার কাছে শাস্ত্রচর্চার অস্তভূক্ত 
ছিল। শোন! ঘাক়, তিনি শ্বয়ং নাকি চব্বিশবার ম্বামিজীর সম্পূর্ণ রচনাবলী 
পাঠ করিয়াছিলেন। আবার এই পাঠ অর্থ শুধু পড়া নহে-ন্বামিজীর এক 
একটি বাণীকে তিনি মন্ত্জান করিয়া উহার উপর গভীর মনন করিয়াছেন-__ 


১৯২ ্বামিজীবু পদপ্রান্তে 


দিনের পর দিন ধ্যান করিয়াছেন। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে, সাধু- 
ব্্মগারীদের লইয়া তিনি স্বামিজীর গ্রস্থাবলী অধ্যাপনা করিতেন। তাহার 
মুখে স্বামিজীর মূল রচনাদির পাঠ যে কত ওজন্বী ও শক্তিপ্রদ্দ শুনাইত, তাহা 
ধাহারাই শুনিয়াছেন, তাহারাই সাক্ষ্য দ্িবেন। আত্মানন্দের ইংরেজী উচ্চারণ 
ও স্ম্পষ্ট পাঠ এক আশ্চর্য আকর্ষণীয় বস্ত ছিল। বিশুদ্ধ পাঠ-বিধিও তিনি 
অনেককে শিক্ষা ছিতেন। স্বামিজীর বাণী ও রচনা সম্পর্কে তিনি বলিতেন, 
“শিববাক্য একটিও মিথা। হবার নয়। তিনি যা যা বলেছেন সব সত্য-_কালে 
সব সত্য হবেই। ম্বামিজী বৃথা বাক্য একটিও ব্যবহার করেননি । তার কথা 
'থেকে সামান্ত একটি কমা-ও বাদ দেবার নয় ।” স্বামিজীর উক্তিনিচয় তাহার 
কতখানি প্রাণের জিনিস, কত সাধনার বিষয়, তাহ! তাহার একদিনের একটি 
কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। জনৈককে একদিন বলিয়া- 
ছিলেন, “অনেকে বাহাছুরী দেখিয়ে বলে, “শ্বামিজীর অমুক বইখানা আমি 
একদিনে পড়ে শেষ করেছি।” আমি কিন্তু স্বামিজীর বই-এর কোন কোন অংশ 
তিন দিন ধরে ধ্যান করতাম । তাতে তার বাণীর সম্যক অর্থ উপলব্ধি হত। 
এক নিঃশ্বাসে তার বই পড়ে কি বুঝবে?” আবার বিরক্তির সঙ্গে এপ 
মন্তব্যও করিয়াছেন, “শান্ত্রবাক্য কিংবা ঠাকুর-ম্বামিজীর কথা সাধারণতঃ অতি 
স্ক্স ও অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয়, ধ্যান ও উপলব্ধির বিষয় । অলকটপ্পা মারবার 
বিষয় নয়।” 

দ্বামিজীর গ্রন্থকে তিনি যে কী সম্মান দিতেন তাহ] বলিয়৷ বুঝাইবার 
নছে। এইরূপ উচ্চচিস্তা-উদ্দীপক বই একটানা গড় গড় করিয়৷ পড়িয়া 
যাওয়া তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। খন তিনি দহ্থলপুরে আছেন, 
একদিন তাহার সৃম্মুখে স্বামিজীর কোন গ্রন্থ এরূপ দ্রুত কেহ পড়িতেছিলেন। 
আত্মানন্দ তাহাতে অমন্ত্ট হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, *ম্বামিজীর বই একলঙ্কে 
এতখানি পড়ে কেউ কি হৃদয়ঙ্গম করতে পাবে ? আমি তো অনেক সময়ে তার 
একটি মাত্র বাকোর ভাব বুঝবার জন্য পনেরদিন ধরে চিস্তা করেছি।” নিছক 
ভাষাজ্ঞান ব৷ পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে স্বামিজীর বাণীর মর্মীর্থ গ্রহণ করা যায় 
ন1, তাহাও এ লম্বপপুরেরই একটি দিনের ঘটনা ম্মরূণ করিলে উপলব্ধি হইবে । 
স।ধারণত: গিজ্ঞান্ তক্তদের মধ্যেই কেহ তাহার কাছে শ্বামিজীর গ্রস্থাদি পাঠ 
করিতেন। উচ্চশিক্ষিত একজন স্থানীয় ভত্রলোক তাঁহার নিকট নূতন 


স্বামী আত্মানন্দ ১৯৩ 


যাতায়াত করিতেছেন,__একদিন তিনি আত্মানন্দের কাছে বসিয়া স্বামিজীর গ্রন্থ 
পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। নবাগত পাঠকের ইংরেজী পাঠ সত্যই খুব 
প্রশংসনীয় ছিল, কিন্ত তাহার ভাবের দিকে তত নজর ছিল না। পাঠশেষে 
দেখা গেল, আত্মানন্দ একটু গম্ভীর। পাঠক ভদ্রলোকটি চলিয়া! গেলে, 
উপস্থিত জনৈক ভক্তকে উদ্দেশ করিয়! তিনি ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন, 
“বাবু আজকের পাঠটাই নষ্ট করে দিয়েছেন। আপনি আগেই এসে আসনে 
বদে পাঠ আরম্ভ করে দেবেন। ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব না পেলে কি কেউ 
এসব বই ঠিক ঠিক পড়তে পারে? শুধু কতগুলো পাঁশ করলে আর ইংরেজী 
জানলে কী হবে? আসল হচ্ছে ভাব।” 

যুগাচার্ধ স্বামিজী এবং তাহার বাণী সম্পর্কে আত্মানন্দের শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও 
হদয়াবেগ তাহার জীবনাপোচনা করিলে বহুভাবে আমাদের দৃষ্টি আকধণ 
করে। এই প্রপঙ্গে ঘটনার পর ঘটন] উল্লেখ কব যাইতে পারে । “কথামত; 
পাঠ অপেক্ষাও, স্বমিজীর বাণী পাঠ করিতে তিনি এতবেশী জোর দিয়! থাকেন 
কেন, এরূপ সন্দেহ অনেকেরই মনে জাগিতে পারে । একটি মাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করিলেই ইহারও উত্তর পাঠকের মিলিবে। একদ1 জনৈক ভক্তকে আত্মানন্দ 
জিজ্ঞাসা করিয়শছেন, “অফিসের ও সংসারের কাজকর্ম ছাড়! আপনার অন্ত 
সময় কি ভাবে কাটে ?” ভক্তটি সবিনয় উত্তর দিয়াছিলেন, “একটু একটু 
“কথামত” পাঠ করি ।” তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, “স্বামিজীর বই পড়েছেন 
কিছু ?” “না” জবাব শুনিয়! উত্তেজিত হইয়া আত্মানন্দ বলিয়াছিলেন, 
“স্বামিজীর বই না পড়ে এবং তার ভাবকে হদয়ঙ্গম না|! করে, “কথামত” পাঠ 
করলে কি বুঝবেন? “কথাম্বত' নবধুগের বেদ, আর স্বামিজীর রচনাবলী সেই 
বেদেরই ভাস্কা। ভাস্ত না পড়লে বেদ বোঝা যায় না। কাজেই স্বামিজীর 
ভাষ্য ধরে, “কথামত” পাঠ করলে তবে এ বেদের ভাবার্থ হৃদগত হবে। 

সম্ঘলপুরের একটি স্বতি-চিত্র এখানে স্মরণযোগ্য £ “কথাম্বত” পাঠ 
চলিতেছে । আত্মানন্দ তন্ময় হইয়া অনন্তমনে সেই পাঠ শুনিতেছেন। পাঠ 
শেষ হইয়। গেলেও, বেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, 
““কথামুতে” লিখিত ঠাকুরের কথা তারাই ধারণা করতে পারেন, যাদের 
পর্মহংস অবস্থা হয়েছে । তার কথ! জীবনে প্রতিফলিত করতে মুমুক্ষুরাই 
পারেন। “কথামৃত'-পাঠ শুনতে শুনতে অনেকে বলেন, “ঠাকুর এটা বেশ 
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বলেছেন» “আহ কী প্রাণের কথা এসব 1, কিন্তু তার উপদেশ জীবনে পালন 
করতে পারেন এমন লোক কোথায়? দেখ, তোমাদের ঠিক বলছি, ঠাকুরের 
উপদেশ বুঝতে হলে স্বামিজীর জীবনী ও বাণী পড়া, সাধুনঙ্গ করা এবং সাধন- 
ভজন করা একান্ত আবশ্তক। ঠাকুরকে বুঝতে হলে আগে স্বামিজীকে বুঝতে 
হবে। আধুনিক মান্থষের ধমজজীবন গঠনের মূল হুত্রগুলি স্বামিজীর গ্রন্থাবলীতে 
রয়েছে।” 

আত্মানন্দের বৈরাগা-ঘৃপ্ত জীবন মঠের নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রদ্ষচারীদের কাছে 
সবতোভাবে অন্থকরণীয় ছিল। শান্ত্রাদি অধ্যাপনা ছাড়াও, তাহাদিগকে 
আদর্শ সাধু হইবার পথে তিনি নানাভাবে উপদেশ ও প্রেরণাদি প্রদান 
করিতেন। সংসার-ত্যাগী তরুণ সাধুদিগকে তিনি বলিতেন, “পুবাশ্রমের 
জীবন একেবারে ভুলে যাও। মনে কর, মঠে নৃতন জন্ম হয়েছে। সন্গ্যাসের 
মন্ত্রগুলি বার বার পড়বে এবং মন্ার্থ মনে জাগিয়ে রাখবে । সন্্যাসী স্বগৃহে 
যাবে কেন? বার বৎসর পরে স্বগৃহে একবার যাবার কথা থাকলেও তা 
সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।*-*হরি মহারাজকে দেখ। সংঘতচরিত্র সাধুর 
শরীর ভাঙ্গে, কিন্ত মুখ ভাঙ্গে না। সংযমের অভাব হলেই চোখ বসে যায়।” 
তিনি বলিতেন, পৃবাশরমের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ বরাখাও সন্গ্যাসীর 
পক্ষে অনিষ্টকর। তবে একমাত্র গর্ভধারিণী জননীর লিখিত পত্রের উত্তর 
দেওয়! চলিতে পারে--অন্য কাহারও চিঠি পড়াও অনাবশ্যক | স্বামিজী- 
প্রণীত 'মঠের নিয়মাবলী,টি সাধুদের নিত্য পাঠ করিতে, এমনকি কষ্ঠস্থ করিয়া 
রাখিতে উপদেশ দিতেন | ব্রহ্ধবিদ্যা লাভের পথে যতপ্রকার অস্তরায়, 
আত্মানন্দ তাহ। দ্বার্থহীন ভাষায় সকনকে বুঝাইয়া বপিতেন--সতর্ক করিয়া 
দিতেন । 

যাহ] হউক, মঠের জলবাযুতে আত্মানন্দের শরীরে তেমন উন্নতি কিছু 
দেখা গেল না ।-_গ্ুরুভ্রাতা স্বামী শ্ুদ্ধানন্দের বাবস্থাপনায় ও অন্তান্ত প্রাচীন- 
গণের পরামশে কিছুদিনের জনা সম্বলপুবে বাযুপব্রিবর্তনে যাওয়। স্থির হইল। 
মঠের জনৈক বিশিঞ্ তক্ত মেখানে তাহাব সেবা-চিকিৎসাদ্ির সব ভার গ্রহণ 
করিলেন এবং সেখানে তাহারই বাটাতে আত্মানন্দের বাসস্থান নিদ্দিষ্ট হইয়া- 
ছিল। তস্যায়ী ১৯১৬ খ্রাষ্ঠাবে, দুর্গাপূজার পরেই তিনি স্চলপুরে গণ 
করেন। এই সময়ে তাহার শরীর এত থারাপ ষে, দিনে প্রায় বিশ-পচিশবাঁর 
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বাহে যাইতে হইত। এইকালে তাহার পথ্য ছিল বালির জল মান্্র। কিন্তু 
সম্থবলপুরের পুণাবান সেই ভক্তটির সেবাযতে এবং স্থচিকিৎসার ফলে আত্মানন্দ 
অল্পদিনেই বেশ সুস্থ হইয়াছিলেন। সেখানকার পানীয় জল তাহার শরীরের 
খুব উপযোগী ছিল। অচিরেই তাহার স্বাস্থ্যের এত উন্নতি দেখা গিক়্ছিল” 
যে, সকলেই খুব আনন্দিত হুইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণ যেখানেই 
অবস্থান করেন, সেখানেই ভগবানের মন্দির বা আশ্রম গড়িয়া ওঠে। 
আশ্মানন্দের অবস্থানে সম্বলপুরের নিরালা সেই ছোট গৃহটিও যেন সত্যই 
একটি আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। দৈনিক তক্ত-সমাগম,--জিজ্ঞাহুদের ভিড় 
ক্রমশই বুদ্ধি পাইতেছিল। সংসার-তাপে ক্রিষ্ট বহু ব্যক্তি আসিয়া! সৌম্য- 
শান্ত এই সন্গ্যালীর সাহচর্ষে কিছুক্ষণ বসিতেন-_-তাহার অপূর্ব উদ্দীপনাময় 
উপদেশ লাভ করিয়। শাস্তি পাইতেন। “কথামত? ম্বামিজীব গ্রস্থাৰলী এবং 
গীতা-উপনিষদ্‌ প্রভৃতি শান্তাদি নিয়মিত তাহার কক্ষে পাঠ ও আলোচনা 
হইত। 

আত্মানন্দের গভীর ধ্যান-তন্ময়তার কথা পৃবেও উল্লিখিত 'হইয়াছে। 
সম্থলপুরে অবস্থানকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ, মনে হয়, এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। শরীর বেশ সুস্থ-সবল হওয়ায়, প্রত্যহ বেশ কিছুদূর পর্বস্ত পাহাঁড়ে- 
জঙ্গলে তিনি বেড়াইতেন। জঙ্গলাকীর্ণ একটি শিবালয় অতিশয় নির্জন ছিল 
বলিয়া, তিনি ভ্রমণশেষে সেখানে গিয়। একটি নির্দিষ্ট শিলাখণ্ডের উপর নিয়মিত 
কিছুক্ষণ আপনভাবে ধ্যান-চিন্তার্দি করিতেন। সাধারণতঃ তিনি একাকীই 
যাইতেন-_-কখনও খুব ঘনিষ্ট ভক্ত কেহ বা তাহার সঙ্গী হইতেন। একদিন 
সন্ধার কিছু পূর্বে আত্মানন্দ তাহার নিদিষ্ট আসনে নীরবে বণিয়া ভগবচ্চিস্তা 
করিতেছেন__সঙ্গী একটি ভক্তও কিছু উপরে পাহাড়ের গায়ে আর একটি 
মোপানের উপর বশিয়া আছেন । ক্রমশঃ বনস্থলীতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়। 
আিতেছে, এমন সময় চকিতে দেখ! গেল একটি বিরাট ব্যাস্ত সরাসরি ধ্যান- 
মগ্ন আত্মানন্দের সম্মুখে চলিয়া আপিয়াছে। অসহায় সঙ্গী ভত্রলোক তো 
হতবুদ্ধি হইয়া ভয়ে কীপিতেছেন। যাহ হউক, ব্যাদ্রটি আত্মানন্দের প্রস্তরবৎ 
ধ্যানমুত্তির প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া! মাথা নীচু করিয়! পুনরায় 
জন্গলের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল । ব্যাপ্রটি প্রস্থান করিলে সঙ্গী ভদ্রলোকের 
সর্বাঙ্ে যেন ঘাম ছুটিল-_পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশবে দৌড়িয়া 
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আদিয়! আত্মানন্দের ধ্যানভঙ্গ করাইয়া স্থানত্যাগ করিতে অনুনয় করিলেন। 
তিনি কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে যেন কোন রাজ্যে ছিলেন-_বন্ধু ভদ্রলোকটির 
কথান্ম অনেকক্ষণ পর্ধস্ত কোন সাড়াই দেন নাই। 

স্বামী আত্মানন্দের সরল অনাড়ঘর ও মধুর চরিত্রে সম্বলপুরের ভক্তগণ 
মুগ্ধ হইতে থাকিলেন। তাহার শান্ত ব্যক্তিত্বে ও প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়। 
সেখানে একটি স্থায়ী মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগও তাহারা তখন 
করিয়াছিলেন। যদিও নানা কারণে ৮েষ পর্যস্ত উহা আর বাস্তবে পরিণত 
হয় নাই। আত্মানন্দের জীবনম্পর্শে সম্বলপুরবাপী অসংখ্য ভক্তের হাদয়েতে 
যেমন শান্তি আনন্দ ও ভগবৎভাবের বীজ উপ্ত হইয়াছে, তেমনই বিপথগামী 
বহু ব্যক্তির চরিত্র-পথ পরিবন্তিত হইয়! সৎ ও কল্যাণের দিকে ফিরিয়াছে। 
শ্রপ্রঠাকুরের বরিষ্ঠ পার্দগণ এই কারণেই তাহাকে এত গৌরব প্রদান 
করিতেন। আত্মানন্দকে শ্বগৃহে রাখিয়া যে ভাগ্যবান ভক্ত তাহার সেবাদির 
ভার লইয়াছিলেন, তিনি একবার কলিকাতায় শ্রম স্বামী প্রেমানন্দের 
দর্শনে গিয়াছিলেন। ' প্রেমানন্দজী তথন বলরাম-মন্দিরে অত্যন্ত অসুস্থ 
সম্ভবতঃ তাহার মহাসমাধির কয়েকদিন পূবের কথা ইহা। আগন্তক ভক্তটি 
প্রেমানন্দজীর বিশেষ মেহের পাত্র। প্রথমে কুশল প্রশ্নাদির পরে আত্মাননের 
প্রসঙ্গ উঠিল। প্রেমানন্দ মহারাজ ভক্তটিকে বলিলেন, *শুকুল মশায় কেমন 
আছেন? তাকে আমার প্রণাম দিও ।” মহাপ্রস্থান-যাত্রী মহাপুরুষের এই 
বার্তা যখন সঞ্থলপুরে আত্মানন্দের নিকট পৌছিয়াছিল, তখন তাহার মুখমণ্ডলে 
যে দিব্যরেখাশ্রেণী ফুটিয় উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। 
আত্মানন্দ সজল ১ক্ষে ছুই হাত জে।৬ করিয়। কপালে ঠেকাইয়। পৃজ্যপাদ 
বাবুবাম মহারাজের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলেন--আর আবেগজড়িত কে 
বলিয়াছিলেন, “জয় প্রভু, জয় মা, জয় গুরুদেব !” 

সন্ন্যাপী আত্মানন্দের চরিত্রে পরছৃঃখকাতরতা তাহার পরমপ্রেমিক 
আচাধদেবের নিকট হইতেই সংক্রমিত হইয়াছিল। কাহারও ব্যথায় বেদনায় 
অভাবে দৈন্যে তাহার নঙ্গ্যামী অস্তঃকরণটি কীদিয়া উঠিত;) তিনি বিচলিত 
হইয়া পড়িতেন। স্বত্যাগী সন্ত্যাপীর “বস্থধৈৰ কুটুম্বকম* আদর্শটির যথার্থ 
মর্ম আত্মানন্দকে দ্বেখিলে উপলব্ধি হইত। একদিনের একটি ঘটন৷ খড়ই 
প্রাণম্পর্শী | গ্রীক্মকালের এক ছুপুরে অপরিচিত জনৈর কুলী প্রচণ্ড রৌন্র 


্বামী আত্মানন্দ ১৯৭ 


মাথায় লইয়া! কাজ করিতে করিতে ক্লাস্ত হইয়! ঘর্মীক্ত দেহে অবশেষে 
আত্মানন্দের ঘরের বারান্দায় আপিয়া একটু বিশ্রামের আশায় বসিয়াছে। 
তিনি ঘরের ভিতরে ছিলেন, টের পাইয়। বাহিবে আঙিয়! সেই ব্যক্তির ঢুঃসহ 
কান্তি দেখিয়া বড়ই অভিভূত হইয়। পড়িয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ নিজের পাখা 
আনিয়া, পথশ্রাস্ত নারায়ণের পাশে বসিয়া হাওয়া করিতে আরম্ভ করিলেন । 
ব্যধিতকঠে বারবার বলিতে লাগিলেন, “আহা, এই রকম করে মানুষকে 
খাটাতে হয় 1” বিশ্রামরত কুলীটি ইহাঁতে মহা অপ্রস্তত__কিন্তধু প্রেমিক সন্ন্যাসী 
কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। যতক্ষণ ন1 এ র্লাস্ত ব্যক্তির সারা দেহের 
ঘাম শুকাইয়1 গিয়াছিল, ততক্ষণ পরম যত্বে তাহাকে তিনি সেবা করিয়াছিলেন। 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল নগণ্য এক পথের কুলীর একটু আরাম বিধানের জন্য 
অসুস্থ বৃদ্ধ তাপস তাহার নিজের অত্যাবশ্তকীয় সামান্য বিশ্রীমটুকু পর্যস্ত 
পরিহার করিয়া দারুণ গ্রীব্মের মধ্যে পাখা হাতে বীজন করিতেছেন-_এ 
দৃশ্য সত্যই শিক্ষণীয় । 

এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র স্থতি-কণ৷ এখানে পরিবেশিত হইলে আত্মীনন্দের 
পরবেদনা-কাতর কোমল হৃদয়টিকে আরও বুঝা যাইবে । এ-ছটন! সন্বলপুরের 
নহে--তখন তিনি দেওঘরে শ্রীযুক্ত রামকষ্ণ বস্থ মহাশয়ের ১ বাঁটাতে বিশ্রামের 
জন্য দিন ক'এক ছিলেন। এঁবাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে একদিন সহস৷ 
একটি বোলতা দংশন করিলে, সংসারত্যাগী পাধুর প্রাণে কী তীষণ ন্ত্রণা 
অনুভব হইয়াছিল, জনৈকা' প্রত্যক্ষদর্পিণীর ভাষায় উহা! এইরূপ £ 

“আমার বয়ন তখন মাত-আট বছর। বোধ হয় ১৯১৩ সাল সেটা। 
আমার বোনঝিকে বৌলতীয় কামড়ানোতে শুকুল মহারাজের যে কী কষ 
বোধ!-কী করলে সারবে, কী ওষুধ দেয়! দূরকার,__কী হবে, কী হবে, 
করতে লাগলেন। তার ছট্ফটাঁনি দেখে মনে হচ্ছিল যেন, তাঁরই দেহে বোলতা 
কামড়িয়েছে। শুকুল মহারাজ ছিলেন ঠিক যেন মায়ের মতে11” মায়ালেশহীন 
সন্ন্যাসী চিত্তের এই মাতৃত্মপ্ডিত রূপের মাধুরধ সংসারে কয়জনই বা 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম ? 

আত্মানন্দের সাধুতা, বিনয়, ও শিষ্টাচার দৃষটাস্তশ্বরূপ ছিল--তিনি ছিলেন 
নিপুণ ব্যবহারকুশলী। তাহার প্রাণ কোমলতা ও মাধূর্ধে ভরপৃর ছিল। 


১ ভভ্তপ্রবর শ্রীবলরাম বনু মহাশয়ের পুত্র । 


১৯৮ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


তথাপি, তাহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি 
সর্বপ্রকার অপাঁধুতীর প্রতি নির্মম কঠোর ছিলেন । এই অন্যায়প্রোহিতাও 
তিনি শিখিয়াছিলেন পুরুষাঁবতার স্বামিজীবুই সংস্পর্শে । প্রয়োজন-ক্ষেতে 
'কৃম্থমাদপি কোমল? সন্ধ্যাপী “জ্বাদপি কঠোর হুইয়াও উঠিতেন। একদা 
সপ্বলপুর শহরের কতিপয় বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি তীহাদের এক আড্ডায় বসিয়া 
অক্ঞতাঁবশতঃ সন্গ্যাসাশ্রম ও সন্নাসীদের সম্পরকে নানারূপ ব্যাঙ্গোক্তি করেন । 
তাহাদের ভাষাও খুবই অশিষ্ট ও অমাজিত ছিল । এ আড্ডায় গতায়াত- 
কারী জনৈক ভদ্রলোক, এই সংবাদটি একদিন আঁত্মীনন্দের কাঁনে তুলিয়া 
দিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনি তো মশায় এখানে যাওয়৷- 
আসা করেন এবং আমাদের সব খবর জানেন। আপনি এসব মিথ্যা 
মন্তবোর প্রতিবাদ করে তাদের বুঝিয়ে দিলেন না কেন ?” ভদ্রলোক সবিনয়ে 
উন্র দিয়াছিলেন, “আমাকে মকলে এমনভাবে আন্রমণ করলেন যে, আমি 
একা তাদের সঙ্গে পেরে উঠলাম না।” আত্মানন্দ স্বামী এই কথায় গ্জিয় 
উঠিয়াছিলেন,__“আপনি এখনই তাদের কাছে যান এবং যদি নিজে কিছু 
বলতে না পারেন, তবে আমার কথা তাদের কাছে বলুন। তাদের সংসাহল 
থাকে তো আমাকেই তার] আহ্বান করুন এবং ধার য! প্রশ্ন আছে ভদ্রভাবে 
তা বলুন। আর তাদের সে সাম যি-না থাকে তো, আমিই তাদের এখানে 
আমন্ত্রণ করছি । তাদের বন্তবা সব আমাকে বলুন তারা । আমি স্বামিজীর 
সন্তান, আমি 99119০৪-এর মতো এক এক জনকে টু'টি ধরে শিক্ষা দেব।” 
পরে আবার বপিতেছিলেন, “এরা তো কাপুরুষ এদের সাধ্য কি যে 
আমাকে 'ডাকে বা আমার সামনে আসে ?? যাহা হউক, উক্ত ভদ্রলোকটি 
কিন্তু তাহাদের এ আড্ডায় গিয়া যথা আদেশ লব কথাই “বাবুদের' নিকট 
বলিয়াছিলেন। নির্ভীক তেজন্বী এই সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া সকলেই নাকি 
পরম্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন__কাহারও মুখে আর 
বাকাক্ফ,তি হয় নাই। পরে একদিন আবাঁর ভর্লোকটির মুখে সব শুনিয়া 
আত্মানন্দ ক্ষোভের সহিত মস্তবা করিয়াছিলেন, “দেখুন, এদের মধ্যে কেউ 
হয় তো উকিল, ৫কেউ হাকিম | ইংরেজের গোলামী করে এদের শিরদীড। 
ভেঙ্গে গেছে । এর] গরীবের যষন্বরূপ, বলবানের পদলেহক ।-..এদের কাছে 
আর কি আশা কর] যায? হায় শাপগ্রন্ত পরাধীন এই দেশ!” 
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এই প্রনঙ্গে আরও একটি ঘটন1 : জনৈক ধর্মব্তা একবার সম্বলপুরে 
অনুষ্ঠিত শ্রীরামকুষ্ণ-জন্মোখনব উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায়, স্বামিজীর 
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা খাপনের উদ্দেশ্তে মিথ্যা কিছু উক্তি করিয়াছিলেন 
কোন বিশিষ্ট ভক্ত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন,_-তিমিই আবার আত্মানন্দের 
নিকট এ ধর্মবক্তার ভ্রান্ত উক্তির বিষয়ে বর্ণনা করিলে, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত 
হইয়া ভক্তটিকে তিরক্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর আপনাকে এখানে 
কর্ম করতে পাঠিয়েছেন,__অমুককে অমুককে খোঁসামুদি করতে নয়, তার ভাব 
প্রচার করতে । এই পাগুববজিত দেশে ঠাকুরের ভাব প্রচারই আপনার 
প্রধান কাজ। অপত্য ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া, অন্যায় আচরণ ও মিথা! 
ভাষণেরই সমান । আপনি _বাবুর মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ না করে ছুবলতার 
পরিচয় দিয়েছেন ।” 

সমন্থলপুরের জল-হাওয়ায় তাহার স্বাস্ত্োর যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায়, ১৯১৯-এর 
প্রথমাধের দিকে তিনি পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন! অতঃপর 
তাহীকে আমরা দেখিব ঢাকা শ্রীরাঁমকুষ্ণ মঠের অধ্যক্ষরূপে। সম্ভবতঃ ১৯২০- 
এর সুচনাতেই তিনি ঢাকায় গমন করেন। শ্রীমৎ্ স্বামী ক্রহ্মানন্দজী 
মহারাজ, আত্মানন্দের ঢাকায় অবস্থান-প্রনঞ্ষে একবার মন্তবা করিয়াছিলেন, 
“৩ বসে থাকলেই কাজ হবে।” আয্মানম্রের ঢাকায় গমনের প্রাকৃকালে, 
মহাপুরুষ শিবানন্দজী মিশনের ঢাঁকাকেন্দ্রের তদানীস্তন সম্পাদক শ্রীঠাকুরচরণ 
মুখোপাধ্যায়কে একখানি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেও কিছু 
অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগা। এ পত্রে মহাপুরুষজীর উক্তি: “ম্বামিজী 
মহারাজের অন্যতম প্রিয় শিষ্য মহাত্যাগী মহাভক্ত ও মহাতপন্বী এবং সঙ্যের 
একজন প্রাচীন সাধু আত্মানন্দ তোমাদের ওখানে যাইতেছেন। তাহার 
উপস্থিতিতে এ অঞ্চলের অশেষ কল্যাণ হইবে । শুকুল মহারাজের উপর 
্রাপ্ীমহারাজেরও উচ্চ ধারণা জানিবে।” ন্বামী আত্মানন্দের ইহাপেক্ষা 
স্বন্দর পরিচিতি আরকি হইতে পারে? আত্মানন্দের ঢাকায় অবস্থান- 
কালে একবার জনৈক সাধু মঠ হইতে ঢাকাকেন্দ্রের কর্সিরূপে প্রেরিত 
হইতেছেন। যাত্রাকালে স্বামী শিবানন্দজীর আশীর্বাদ-গ্রহণ করিতে গেলে, 
তখনও তিনি যুবক সাধুটিকে খুব উৎধাহ প্রদান করিয়া! বলিয়াছিলেন, 
“বেশ যাও, সেখানে শুকুল আছে-_শিবতুল্য পুরুষ ।” শ্রেষ্ঠ আচার্ধপুরুষ- 
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গণের এই সকল উক্তিতে আত্মানন্দের প্রতি আমাদের অস্তরের ভক্তিই 
উদ্রিক্ত হয়। 

ঢাক মঠেও আত্মানন্দের দেনন্দিন জীবনধারা সেই একই ভাবে 
প্রবাহিত ছিল। আশ্রমের প্রত্যেকটি কার্ধের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ 
উপস্থিতি তিনি যেন অন্ুভৰ করিতেন । সবোপরি তাহাতে যৌগিসুলভ 
নিলিঞ্ঠতা ও উদ্ভমশীলতাঁর একত্র সমাবেশে দকলের নিকট তাহাকে বড়ই 
মহনীয় করিয়। তুলিয়াছিল। সেখানেও তিনি দাঁধু-ভক্ত সকলের বিশেষ 
শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তাহার বাছুল্যবজিত দৈনন্দিন জীবন-_-অনাঁড়ম্বর 
অথচ পরিপাটি ব্যবহার-সামগ্রী লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। তিনি বলিতেন, 
“যদি একখানা কাপড়, একখান] গামছায় চলে যায়, তবে আর বেশী ভাল 
নয়। যে মনটি ভগবানের পাদপদ্মে দিতে হবে, তা কি আবার জিনিসপত্র 
সামলাতে দেওয়! উচিত ?” তাহার নিজের ব্যবহারের সামান্য ছুই-একটি 
জিনিস. বা কাপড়-কৌপীন ইত্যাদিও এমন সুন্দর গোছগাছ করিয়া সাজানে। 
থাকিত যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। ঘর ঝাঁট দিবার ঝাড়ুটি পর্বস্ত ঘরের একটি 
কোণে এমন যত্বে রক্ষিত থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত তিনি কত 
সৌন্দধপ্রিয় ছিলেন! নিজের সকল কাঁজ নিজেই করিতেন-_কাহারও সেবা 
গ্রহণ করিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। তাই কুয়া হইতে জল তুলিবার জন্য 
একটি ঘটি এবং একগাঁছি দড়িও অতি মাঞ্জিত ভাবে আপন কক্ষেই 
রাখিতেন। সর্বব্যাপারে এই স্ুশৃঙ্খলার প্রসঙ্গে তিনি স্থন্দর একটি কথা! 
বলিতেন, “এ হচ্ছে মনঃসংযমের পরিচায়ক । যাঁরা বাইরে এলোমেলো, 
তারা ভেতরেও এ রকম। যে ভাল শিল্পী, সে ইচ্ছা করলে ভাল সাধু হতে 
পারে। শিল্পী হতে গেলে মনঃসংযোগ দরকার-_-আর মনঃ:সংযোগ না হলে 
ধর্মমীধন। অনভ্ভব |” আরও বলিতেন, প্রত্যেক জিনিসটিই যথাস্থানে রাখা 
দরকার--097 6101708 00096 06 17) 168 0:01967 08০৪” তিনি 
যেমন শৃঙ্ঘলা ও পারিপাট্য পছন্দ করিতেন, তেমনই বৈরাগ্য ও কচ্ছুতার 
ভাবটিকেও সর্বদা জাগাইয় রাখিতেন। শোনা যায়, দুই-একখানা কাপড়- 
জামা, এবং বিছানার জন্য একটি সতরঞি ও তোয়ালে ইত্যাদি যাহা ছিল 
তাহ! পুটলি বীধিয়! একটি লাঠিতে ঝুলাইয়া মাঝে-মধ্যে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতেন যে, আবশ্তকমতে। নিজেই উহ] বহুন করিতে পারিবেন কিনা। 
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তিনি প্রায়ই বলিতেন, “মঠে আশ্রমে এমন ভাবে থাকবে যেন দরকার হলে 
পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্যত্র যাবার জন্য তৈরী হতে পার! সাধু সর্বদাই এমন 
অনাসক্ত থাকবে । যেন যমের ডাক এলেও যেতে দেরী ন1 হয়। বীরের 
মতো চলাফের] করবে ।” 

নবীন সন্গ্যাপী ও ব্রহ্ষচারীদের প্রতি তাহার উপদেশীবলী সর্বকালের 
অধ্যাত্মপথের পথিকের জন্য সত্তর্কবাণী। চল] ফের] ও কথাবার্তায় তিনি 
পৌকুধভাবকে খুব উৎসাহিত করিতেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীস্লভ নরমভাব 
তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। “মেয়েলী ভাব মন থেকে মুছে ফেল, ঘর্দি 
ধর্মপথে এগোতে চাও । আরে অবতার অবতার কর, অবতার কি জান? 
ধার ইঙ্নিতে সৌরজগতের ক্ষ্টি ও প্রলয় হচ্ছে তিনিই এই সাড়ে তিন হাত 
দীর্ঘ রক্তমাংসময় শরীর ধরে এসেছেন । অবতারে বিশ্বাস শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ ।* 
কোন তরুণ সাধু তাহার সম্মুখে অকারণ মৃছুতা বা জড়ত। প্রদর্শন করিলে তিনি 
উদ ীত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, «একি বে! বীর সৈনিকের মতো চলবি, কথ। 
বলবি, কাজ করবি । রজোগুণের আশ্রয় না নিলে তমোগুণে ডুবে মরবি যে ।” 

তিনি স্বয়ং যেমন নিঃসম্বল ছিলেন__অপর শিক্ষার্থাদেরও এরূপ রিক্ততার 
উপদেশ প্রদান করিতেন । কেহ একটি টাক দিলেও, ধ্তিনি মহ] ভাবিত 
হইয়া পড়িতেন, উহা! লইয়া! তিনি কি করিবেন, তৎক্ষণাৎ ঠাকুরঘরে 
পাঠাইয়! দিয়া তবে চিন্তা দূর করিতেন । তিনি বলিতেন, *ম্বামিজী নিয়ম 
করেছিলেন সাধুদের ব্যক্তিগত্ত জিনিস কিছু থাকবে না। আমরা তাই সব 
মঠেই জম! দিয়ে দিতাম । ব্ববীকেশ থেকে ফিরে একটি লোট1 আর কম্বল, 
তা-ও মঠে পৌছেই জম] দিয়েছিলাম । ...একবার মঠে অস্থখ হয়েছিল 
আমার । গরম কিছুই ছিল না৷ গায়ে দেবার মতো । কাকুর চোখে পড়েনি-_ 
স্বামিজী কিন্তু ঠিক নজর করেছেন। তিনি ছুঃখ করে বললেন, 'আমি নিয়ম 
করেছিলাম, তাইতে। এর যে যা পেয়েছে মঠে এনে জমা দিয়েছে । এখন 
আর কেউ দেখছে না এদের! কি আশ্চর্য! তারপর তিনি নিজেই একটি 
ভাল কম্বল ও বালিশ এনে স্বহস্তে আমার বিছানায় পেতে দিয়ে যান। 
এরপর থেকেই আবশ্তকীয় সব জিনিস মঠে জম] দিতে নিষেধ করে দিলেন 
তিনি।” অস্তিম জীবনেও আত্মানন্দ সেই নিঃসম্বল সন্গ্যাপীই ছিলেন । 
কাশাতেও তাহার এই প্ররুতি দেখা যাইত। সামান্য জিনিন কেহ কিছু দিলে 
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তাহ তৎক্ষণাৎ আশ্রমাধাক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিতেন । নিজের একটি 
পুবাতন বাক্স ছিল--উহাতে দুইটি গরম কাপড় এবং একটি ফ্লানেলের জামা 
ছিল। গরম কাঁপড ছুইখানির একখানি শ্রীশ্রীমা, আর অপরখানি রাজা 
মহারাজ তাহাকে আ শীর্বাদন্বরূপ দিয়াছিলেন। তাই সে ছুইটি চিরকাল মাথায় 
ঠেকাইয়াছেন, কখন ও বাবহার করেন নাই । বন্ধুবর শুদ্ধানন্দ স্বামী কাঁশীতে 
গেলে তাহার হস্তে এ বাক্সের চাবি অর্পণ করিয়! বলিয়াছিলেন, “এই নাও, 
এই বাক্সে | আছে তা বাঝ্সটি সহ মঠে পাঠিয়ে দাও । আমি আর এটা 
রাখতে পারব না। তুমি মঠাধাক্ষকে পাঠিয়ে দাও । তিনি যাকে ইচ্ছা 
তাকে দেবেন। ন্বামিজীর নিয়ম, মঠের প্রত্যেক সাধু অধ্যক্ষকে সব দিয়ে 
যাঁবেন। আমি যা-হোক করে সম্ভার একটা কাপড় যোগাড় করে আগামী 
শীতে বাবহার করব।” তিনি সাধারণতঃ: একটি জামী, ছুই জোড়া কৌপীন, 
দুইটি বহির্বান ও একটি গেঞ্সিমাত্র নিজের সঙ্গে রাখিতেন । হ্ৃধীকেশ, বন্দীনারায়ণ 
ও উত্তরাখণ্ডের ছূর্গম তীর্থার্দি তিনি প্রায় কপর্দকহীন ভাবেই পরিভ্রমণ 
করিয়াছেন। তাহার মতে “ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস থাকলে সাধুর 
কখনও অর্থাভাব হয় না|” 


সাধু-্রন্ষচারীদের প্রতি তাহার উপদেশ ছিল এইরূপ £ “সন্নাস কি জান? 
যাদ্দের অন্ন খেয়ে ধর্মজজীবন লাভ কর সম্ভব হয়েছে, তাদের কল্যাণে, লোকের 
কল্যাণে, জগতের কল্যাণে শরীরটাকে পাত করে দেওয়]।” শ্রীগুরুর নিকট 
“আত্মনো মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় ৮* যে মন্ত্র তিনি স্বয়ং লাভ করিয়াছিলেন, 
স্বামিজীর গ্রন্থ অধ্যাপনাঁকালে সেই মহা মন্ধ্রেরই ভাস্ত তাহার মুখে এই ভাবে 
শোনা যাইত । 

বিষয়ী বাক্তিদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশ। মন্নাসি-ব্রহ্মচাত্ীদের পক্ষে 
ক্ষতিকর-এমনকি সংপাবী বাক্তি ভক্ত হইলে তাহাদের মহিত আচরণে 
সাধুদের আশ্রমোচিত বাবধান রক্ষা করিয়! চলা! তিনি পছন্দ করিতেন । 
গৃহীদের সঙ্গে খুব মিশ্তক বা সামাজিক প্রকৃতির সাধুদেব তিনি তিরস্কার করিয়! 
বশিতেন, “ওতে নাধুভাব কমে যায়। গেরস্থ তক্তরাই সাধুদের দফ1 রফা 
করে দ্েয়।” শহরে গিয়া! সান্ধাভ্রমণ বা সন্ধার পর আশ্রমের বাহিরে থাকা 
সাধুদের পক্ষে তিনি অনুচিত মনে করিতেন। এবিষয়ে সাবধান করিয়া 
বলিতেন, “সন্ধ্যার পর শহরে থেকে। না। বাত্রিকালে শহরের মনোহর 
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চাকচিক্য ও শৌন্দর্য দেখলে মন আটকে পড়বে । সন্ধার পূর্বেই আশ্রমে 
ফিরবে । আনন সাধুকে বাচায়। রাস্তায় 'চলবে ডাইনে-বামে তাঁকাঁবে ন11” 
আড্ডা দেওয়া, রাজনৈতিক আলোচনা, সংবাদপত্রপাঠ এবং সর্ববিষয়ে 
অকারণ কৌতুহল সাধুজীবনের মহা অনর্থকর--ইহ1 তাহার নিজের আচরণে 
ও শিক্ষায় বুঝিতে বিলম্ব হইত না। বলিতেন, “আড্ডা মানুষকে 210 করে 
দেয়। খুব সাবধান। কিছু কাজ নাথাকে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে কাটাবে, 
তবু আড্ডাঁয় যাবে না। কেউ আড্ডা দিতে এলে, একখান? বই খুলে পড়তে 
থাকবে। দেখবে দে আস্তে আস্তে সরে পড়বে 1” আ]ুবার নবীন সাধুদের 
উদ্দেশে প্রায়ই বলিতেন, “যে সংস্কারগুলি মাথায় ঢুকে আছে, সেগুলিই 
তাভানো যাচ্ছে না। আবার নতুন নতুন সংস্কার ঢোকান কেন? সাধু- 
জীবনে এট] জানব, ওট1 দেখব, এসব ভাব মোটেই ভাল নয় ।” জনৈক 
তরুণ সাধু তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “সংবাদপত্র না পড়লে কোথায় বস্তা, 
কোথায় দৃতিক্ষ এসব খবর কি করে জানব ?” তৎক্ষণাৎ যুছধ ভৎ্সন1! করিয়া 
তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “তুমি তো আর অধ্যক্ষ নও। তিনি এ সব দেখে 
যেমন তোমাদের বলবেন, তোমবা তেমন করবে । ভগবান লাভ জীবনের 
উদ্দেশ্ব, তারই জন্য ত্রহ্ষচর্য-সন্ন্যাসের কঠোর ব্রত গ্রহণ । এইসব সাধনার য' 
পরিপন্থী, যা চিন্তবিক্ষেপকারক তা নির্মমভাবে ত্যাগ করতে হবে ।” ঢাকা 
মঠে কেহ সংবাদপত্র সাধুদের বাঁপগৃহে আনিতে পরিতেন না__একমীত্র 
বাহিরে গ্রস্থাগারেই নংবাদপত্র থাকিত, পড়িতে হইলে সেখানে গিয়া কাগজ 
পড়িতে হইত । আবার খুব স্সেহমাখা স্বরে তিনি নবীনদের প্রায়ই বলিতেন, 
“বুড়ো হলে যখন কাজকর্ম করবার সামথ্য থাকবে না, তখন কি নিষে থাকবে? 
তাই এই তরুণ বয়সে কিছু সদভ্যাঁন শ্বভাব্গত করে নিতে হয়__যেমন 
জপধ্যান, শান্ত্রপণাঠ ও সদালোচনা1। আব এখন যদি আড্ডা দিয়ে কাটাও, 
বুড়ে! হলেও তাই করতে হবে ।” ইহাঁও বেশ হন্দর বলিতেন, “একটা 
£006106 করে চলবে । অবশ্য তাতে আহারের পর একটু গল্প করবার এবং 
বিকেলে একটু বেড়ান বা একটু ব্যায়ামার্দি করবার সময়ও থাকবে ।” 
সম্গাপীর আশ্রমে স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠ গতায়াত বা সাধুদের সঙ্গে অবাধ 
ওঠা বদ! তিনি অত্যন্ত আছন্দ করিতেন। আশ্রমে ম্বী-ভক্তগণ আপিলে 
তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মাননহকাঁরে অভার্থনার্দি করিতেন বটে, কিন্ত 
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প্রয়োজনাতিরিক্ত একটুও সময় তিনি তাহাদের কাছে থাকিতেন না--খুব 
বিনীতভাবে ও কৌশলে তিনি বিদায় লইতেন। বলিতেন, “এমন একটি 
আশ্রম থাকিবে, যেখানে ম্ত্রী-মেথর পর্যন্ত প্রবেশ করিবে না।” একদিন 
স্থানীয় কোন বালিক1 বিগ্ভালয়ের কয়েকজন ছাত্রী এবং শিক্ষিক1 ঢাকা মঠে 
আনিয়াছেন। আত্মানন্দজী জনৈক ব্রন্ষচারীকে তাহাদের হাতে প্রসাদ দিবার 
নির্দেশ দেন। ব্রদ্ষচারীটি একা, এতগুলি মেয়েকে প্রসাদ দিতে তাই একটু 
সময় লাগিয়াছিল। মেয়ের] চলিয়া গেলে বিরক্তির সঙ্গে তিনি ব্রহ্মচারীকে 
বলিয়া'ছিলেন, “আইবুডড়া মেয়েদের হাওয়ায় বেশীক্ষণ থাকবে না। তারা 
আভাঙ্গা সাপের মতো | বেশীক্ষণ তাদের সাথে তোমাদের থাকা অনুচিত ।” 

সন্যাসী আত্মানন্দের সাহচধে ঢাকার সাধু-তক্তদ্দের অশেষ কল্যাণ সাধিত 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নিত্য বৈকালে তিনি শান্ত্রাধযাপনা করিতেন । 
একদিন বেদাস্তদর্শনের কোন স্তরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খুবই উচ্চভূমিতে মনকে 
উঠাইয়া লইয়। উত্তেজিতভাঁবে নিজের মাথায় অন্কুলি ঠৃকিয়! প্রকাশ্থেই 
বলিয়াছিলেন, *স্বামিজীর কৃপায় এর মধো কিছু আছে।” জনৈক সাধু 
একদা তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিলেন, “মহারাজ, আপনার 
ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কি?” সরল নিঃসঙ্কোচ প্রশ্নটি শুনিয়া প্রথমে বালকের 
মতো হে! হো! করিয়] হাসিয়া উঠিলেন, পরে রহস্য করিয়! উত্তর দ্রিলেন, 
“আরে, যদি একট? ভূতও দেখতাম, তবুও বুঝতাম যে একট] কিছু দেখেছি ।” 
কিন্তু পরক্ষণেই খুব গভীর হইয়া! আরক্তিম বদনে বগিয়াছিলেন, “দেখ, 
্বামিজীর কৃপায় মনে কোন বাঁসন। নেই ।” 

এই প্রসঙ্গে তাহার আরও দুই-একটি উক্তি খুবই অন্ুধাবনযোগ্য | 
একদিন বলিয়াছিলেন, “রূপদর্শনার্দিই সাধনরাজ্যের খুব উচ্চস্তরের কথা নয়। 
উপলব্ধির জগৎ দর্শনার্দির উধ্বে'ই অবস্থিত জানবে। মকল সাধকের প্রকৃতিতে 
বূপার্শনাদি হয় না1” আর একবার একজন কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“মহারাজ আপনার দিবাদর্শনারদির কথা কিছু বলুন।” ন্মিতহান্তে তৎক্ষণাৎ 
উত্তর দিয়াছিগেন, “আমি স্বামিজীর কৃপা পেয়েছি, তাঁকে দর্শন করেছি আর 
অন্য দর্শনের প্রয়োজন নেই । তিনি কপা করে বলেছেন, তার আশ্রিত 
সন্তান নরকে গেলেও তিনি তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করবেন।” 
শ্বামিজ্জীর অন্যতম একনিষ্ঠ সঙ্গ্যাসি-পস্তীনের নিজ মুখের এই উক্তি গভীর 
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অর্থগ্োতক | স্বামী আত্মানদ্দের উপর তদীয় আচার্ধের কপ অজজন্ত্র ববিত 
হইয়াছে--তত্বালোক-উদ্ভাদিত তাহার জীবনে ইহার ভূয়িষ্ট প্রমীণ পাওয়া 
যায়। 

আশ্রমের নবীন-প্রাচীন সাধু-কর্মী সকলের জীবন গঠনে তাঁহার প্রথর দৃষ্টি 
ছিল। জনৈক যুবক সাধুকে তিনি নিতা গীতা পড়াইতেন এবং ত্বাহারই 
নির্দেশমতো গীতাঁর পাঁচটি করিয়া শ্লোক সাধুটি তাহার নিকট মুখস্থ বলিত্েন। 
যখন ঢাকা হইতে তিনি চলিয়া আসেন, তরুণ সেই সাধু ভাবিয়াছিলেন, 
বুঝিবা গীতাপাঠ বন্ধই হইবে এতদিনে । আত্মানন্দ তরুণের মনের আশঙ্কা 
বুঝিয়া, সন্গেহে উপদেশ দিয়াছিলেন, “গীতা পড়া একদিনও বদ্ধ রাখবে না। 
রোঁজ পাঁচটি করে শ্লোক যেমন মুখস্থ করে যাচ্ছ, অমনিই করবে, আর ঠীকুর- 
ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে শোনাবে ।” আত্মানন্দজী বলিতেন, “প্রত্যেক সাধুর 
গীতাখানি কণস্থ থাকা দরকার ।” “পুজা কেমন ভাবে করা উচিত, বলে 
দিন ।”--এই রকম জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিয়াঁছিলেন, “পূজা মানে 
মেবা। তিনি সাক্ষাৎ রয়েছেন, এইটি নিশ্চিত জেনে তাঁকে নাওয়ানো, 
খাওয়ানো, পুষস্পমাল্যাদি দিয়ে সাঁজানে। ইত্যাদি ।” খুটিনাটি এমন ভাবেই 
তিনি শিক্ষা-প্রদদান করিতেন । লর্বোপরি, তাহার দৈনন্দিন কার্যক্রম ও জীবন- 
যাঁপনই ছিল তাহার মুখের উপদেশের উদাহরণস্বরূপ । 

ঢাকা মঠ হইতে কিছুদিনের অবসর লইয়া! ১৯২১ গ্রীষ্টাবে তিনি পুনরায় 
ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন ৷ ভুবনেশ্বর মঠেই তখন অবস্থান করিয়া! নিরবচ্ছিন্ন 
সাধন ভজনে ও শাস্্রচর্চাদিতে নিযুক্ত থাঁকিতেন সর্বদ1। এই কালে লোক- 
জনের সহিত মেলামেশা বা দেখাশোনা বড় বেশী একটা তিনি করিতেন না । 

১৯২২ শ্রীষ্টাঝের জুলাই মাসে কাশীধামে শ্রীমৎ্স্বামী তৃরীয়ানন্দজীর মহা- 
সমাধিলাভ হইলে, কাশীর সাধু-ব্রদ্ষচারী ও ভক্তগণ বড়ই শূন্যতা বোধ করিতে- 
ছিলেন । মঠাধীশ স্বামী শিবানন্দজী তাই আত্মানন্দকেই কাশীধামে প্রেরণ 
করিতে মনস্থ করেন এবং ভুবনেশ্বর হইতে তাহাকে বেলুড় মঠে চলিয়া! আদিতে 
নির্দেশ দেন। তাদনুযায়ী ১৯২৩-এর প্রথম দিকে, স্বামী আত্মানন্দ কাশীধামের 
উন্দেশে যাত্রা করেন । যাত্রাকালে মহাপুকুষন্থীকে প্রণাম্াস্তে তাহার আশীবাদ 
গ্রহণ করিয়া! বিদায় চাহিলে, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আয্বানন্দের মুখের দিকে 
তাকাইয়া তিনি অন্থমতি প্রদান করিয়াছিলেন । মঠের পুরাতন ঘাট হইতে 


২০৬ : স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


নৌকায় চড়িয়া কপিকাঁতার দ্রিকে আত্মানন্দ রওনা হইয়াছেন--পশ্চাতে 
ফিরিয়া দেখেন, মহাপুকুষজী তখনও অপলকনেত্রে মঠবাড়ীর দোতলার 
বারান্দায় দাড়াইয়। তাহার যাআাপথে আশীবাদ সিঞ্চন করিতেছেন। আত্মানন্দ 
করজোড়ে, যতক্ষণ দেখা যাঁয়, নৌকায় দাড়াইয়াছিলেন । তখন কে জানিত 
মে আত্মানন্দের ইহাই শেষ মঠ-দর্শন-_মহাপুকুষ মহারাজের নিকট হইতে 
ইহাই শেষ বিদ্ায়। কলিকাতায় মায়ের বাড়ীতে আসিয়া, উদ্বোধন- 
কার্যালয়ে স্বামী সারদানন্দজীকেও শ্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ 
লইয়াছিলেন। 

কাশীর পথে পাটনাতে নামিয়া দিন কয়েক তিনি সেখানেও অবস্থান 
করেন। স্থানীয় তক্তদের ইহাতে আনন্দের মীম] ছিল না-_দৃর দুরান্ত হইতেও 
পবিচিত ভক্তরা আসিয়া পাটনাঁতে তাহার দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয় 
যাইতেন। জনৈক ভক্তের মুখে তখনকার স্বতি-চারণ : 

“কাশী যাবার পথে শুকুল মহারাজ আমাদের পাটনা আশ্রমে এসে 
কয়েকদিন ছিলেন। আমরা তখন রাতদিন আশ্রমে কাঁটাতুম, গর 
সেবার জন্য । আমার বড় সাধ হয়েছিল, গঙ্গাজল নিয়ে এসে ওঁকে 
আান করাবার। তা" তার কপায় আমার সে-সাধ মিটেছিল। আমরা 
গুকে আরও দিন কতক বেশী আটকাতে চেয়েছিলুম পাটনাতে। উনি 
বলেছিলেন, 'আমার তো দেরী করবার জো নেই। অমঠাধ্যক্ষ মহারাজের 
আদেশ-_পাটনায় কিছুদিন থেকে, টিকেট কেটে সোজা কাশী চলে যেতে 
হবে।' 

“তখন জ্ঞানেশ্বর মহাবাঁদ১ আশ্রমে গীতা ক্লাদ নিতেন। রাজেন্দ্র- 
প্রনাদ*, কুলবন্ত শহায়ত, প্রভাতিরা এ ক্লাসে নিয়মিত আমতেন। সেদিন 
পড়া হচ্ছিল, “অপানে শ্বৃহবতি প্রাণং"** ইত্যাদি । ভ্রমধ্যে ধ্যান করার 
কথাও এলো । জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বললেন, “এখানে শ্বয়ং স্বামী আত্মানন্দ 
আছেন-_তিনিহই এ-বিষয় ঠিক ঠিক বোঝাতে সক্ষম।' শুকুল 


শপ আপাত 


১. পাটনা রামকঞ্চ মিশন আশ্রমের সংস্থাপক স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ। আমেরিকায় বেদান্ত 


গ্রচারে তাহার বৈদগ্ধা চিরন্মরণীয় । 
২ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দরপ্রসাদ । 


৩ ধিচারপতি কুলবস্ত নহায়। 


স্বামী আত্মানন্দ ২৯৭ 


মহারাজ শুনে জবাব দিলেন, “অখণ্ড ত্রন্ষচধ সাপেক্ষ এ-সব। তোমরা 
কী বুঝবে ? 

“একদিন গুর টিনের বাক্সটি গোছাচ্ছি। দেখলুম কৌপীন-কাপড় 
ছাড়া বাক্সে কিছুই নেই। রাজ! মহারাজের দেওয়া বালাপোষটি কতে! 
যত্ব করে রেখেছিলেন। আমাকে খুব সাবধানে হাত দিতে বললেন। 
রোদে দেওয়ার কালে গঙ্গাজল-টল ছিটিয়ে-কোন কাঁক-পাথী ন! 
বসে, তাই নিজেই পাহার1 দিতে বষে গেলেন। আমি বললুম, “আমিই, 
পাহার। দিচ্ছি, আপনাকে দিতে হবে না), 

“শুকুল মহারাজের কোনও গরম জাম! ছিল না দেখে, একদিন 
একটা সোয়েটার কিনে এনে দিলুম। পসোয়েটারটি পেয়ে বালকের মতো 
আনন্দ করেছিলেন- নিজে গ্রহণ করলেন, গায়ে দিলেন । খ-_মহারাজ 
দেখেই সোয়েটারটি চেয়ে বসলেন, -তক্ষনি আবার সেই একই রকম 
আনন্দের সঙ্গে সোয়েটারটিকে গা থেকে খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। 
খ--মহারাঁজের ব্যবহার করা একট] পুরানো সোয়েটার দিবা গায়ে 
চাপিয়ে বসলেন । | 

“থুব প্রশাস্ত-গম্ভীর ভাব ছিল শুকুল মহারাজের । জ্ঞানেশ্বর মহারাজ 
আমাদের বলে দিয়েছিলেন, 'ইনি হচ্ছেন স্বামিজীর সম্তান। খুব 
বড় মহাত্মা । আমরা একদিন তাকে ধরে বসেছিলাম, “মহারাজ 
স্বামিজীর কথ! কিছু বুঝিয়ে দিন।” সেদিন বলেছিলেন, 'ম্বামিজীকে 
তোমরা কি ধরবে? স্বামিজীকে ধারণা করতে হলে, ভার ৪০০:০৪- 
টাকে (জীবনের উত্পকে ) বোঝা দরকার । 900796 হচ্ছেন ঠাকুর 
আর মা। আবার স্বামিজীর মধ্য দ্রিয়ে না দেখলে ঠাকুরকে মাকেও 
কিছু বুঝতে পারবে না। আরে, ঠাকুরই তো স্বামিজী।; 

“যখন শুকুল মহারাজের গা টিপে দিতাম, শুনতাম উনি খুব আস্তে 
আস্তে “মা? “মা? বলতেন ।” 

অবশেষে মোক্ষতীর্ঘ কাশী। কাশী সেবাশ্রমে তাহার উপস্থিতিতে সকল 
সাধু, কর্মী ও অনুরাগী ভতদের মধ পুনরায় আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হইল। 
ভগবৎ-প্রসঙ্গ, সৎচর্চা, পাঠ-আলোচনা ইত্যাদিতে সকলেই উৎসাহ পাইতে 
থাকিলেন। শ্বামিজীর 4075801790. 11%109”) 818 5০৪৪৮) 0318166 


২০৮ স্বামিজীর পদ প্রান্তে 


২০৪৯, 08708. ০৪৪১ এবং 4৫800% ০৪৯১ প্রভৃতি গ্রন্থাদি তিনি 
নিয়মিত সাধু-ব্রন্ষচারীদের নিকট অধ্যাপনা করিতেন । পাঠকালে কেহ কিছু 
অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে বা ভুল পড়িলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহ! সংশোধন করিয়া 
দ্রিতেন-_লকলে বিস্মিত হইয়1 দেখিতেন যে, স্বামিজীর অধিকাংশ পুস্তকেরই 
ভাষ! তাহার প্রায় কণ্স্থ। হয়তো বা! কেহ বলিতেন, “ন1! মহারাজ, বইতে 
এইরকমই আছে ।” তিনি কিন্তু নিঃসংশয়ে উত্তর দিতেন, “তা ভুল। তোমরা 
পুবাঁনো সংস্করণ মিলিয়ে দেখ।” পুরাতন সংস্ষগণ মলাইয়া দেখা হইলে, তাহার 
আশ্চর্য ্থৃতি ও মেধাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া! যাইত । এমন পরিচয় বহুবার 

মিলিয়াছে। স্বামিজীর “বীরবাণী? হইতে যখন তিনি আবৃত্তি করিতেন, তখন 
যেন সেইস্থানে ভাবের হিল্লোল খেলিত। 'দন্ব্যাসীর গীতি" স্বয়ং আবৃত্তি 
করিতেন এবং সাধু-্রক্ষচারীদের কাছে উহার প্রত্যেকটি ছত্রের মর্ম বুঝাইয়। 

বলিতেন। . দঙ্গ্যাসীর গীর্তি*-প্রসঙ্গে আত্মানন্দ বলিতেন “্যদি প্রকৃত সাধু হতে 
চাঁও, আজ থেকে এর প্রত্যেকটি কথ! নিয়ে ধ্যান কর ।” 

বাংল ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাস তখন । একদিন সেবককে বলিতেছেন, 

“খেলাধুলা ঢের হল। চল আবার একান্তে গঙ্গাতীরে বসে যাই । গোলমাল, 

লোকালয় আর এসব ভাঁল লাগে না।” এই সময়ে তিনি খুবই নির্জনতা প্রিয় হইয়া 

উঠিপ্রাছিলেন, পাঠ-আলোচনাদি ছাড় অন্ত প্রসঙ্গ তাঁহার কাছে তোলাই অসম্ভব 
ছিল। সেবাশ্রমের এলাকার মধ্যে কিছু কিছু স্থান তখনও বেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। 

তিনি অদ্বিকাধামে বাস করিতেন__উহারই অদূরে এরূপ নিভৃত জঙ্গলের মধ্যে 

একটি বিশেষ অশ্বখ গাছের তলায় ছুই-চারখানি ইট-পাথর সাঁজাইয়৷ তিনি 
তাহার আমন প্রস্তত করিয়াছিলেন । নিঘমিত সেখানে গিয়। নিরালায় তিনি 
ধ্যানধারণার্দি করিতেন । জায়গাটি এমন নির্জন ও লোঁক-চলাচলের অনুপযোগী 

ছিল যে বহুদিন পর্যস্ত কেহ টেরই পান নাই, তিনি কোথায় গিয়া আমন 

পাতেন। পরে অবশ্ জানাজানি হওয়ায় লৌকলঙ্গে বীতস্পৃহ সন্নাসী সেখান 

হইতে আমন উঠাইয়1, সেবাশ্রমের বর্তমান ১*নং ওয়ার্ড-.ভবনের উত্তর-পশ্চিম 
কোণে অবস্থিত বটগাছটির তলায় তাহার আলন রচনা করেন। এ স্থানের 
পরিবেশ ও হুর্গমতা, এখন আর ঠিক অনুমান করা ধাইবে না । মোট কথা, 
অন্ততঃ সাপের ভয়েও কেহ ওদিকে বড় একটা যাইতেন না। এই বটবৃক্ষমূলের 
ধ্যানাননই আত্মানন্দের জীবনের শেষ সাধনন্থল । সকাল আটটা হইতে 
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নাগাদ সাড়ে দশট। ও বৈকাল দছুইটা-আড়াইট। হইতে চারটা-সাড়ে চারট। 
পর্ধস্ত এবং পুনরায় সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বা পরে তাহাকে এখানেই নিভৃতে 
উপবিষ্ট দেখা যাইত। অবশ্ত মাঝে-মধ্যে পূর্বোজিখিত সেই অশ্বখবৃক্ষের মূলেও 
বসিতেন। স্বামী আত্মানন্দের এই কালের জীবনে অন্তমুখীনতা এত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল যে ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কথ তাহার সম্মুখে অপর 
কেহও বলিতে সাহসী হইতেন না। তাহার নিবস্তর জপপরায়ণতা অন্যকে ও 
জপ ধ্যানে অন্ুপ্রেরণা প্রদান করিত। 

সরল-নির্মল আত্মানন্দের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সেবাশ্রমের ও অদ্বৈত আশ্রমের 
সাধুকর্মীদের জীবনযাত্রা বহুভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 
কর্মের প্রচণ্ড ঘৃণিতে পড়িয়া কোন সাধুর ব্যক্তিগত জীবনে সাধন-ভজন ও 
জ্ঞনবিচারার্দি উপেক্ষিত হইলে, উহার বিষময় পরিণতির কথা তিনি বাব 
বার সতর্ক করিয়া দিতেন । সেবাশ্রমের জনৈক পুরাতন সাধু একবার কোন 
একটি ব্যাপারে সত্যের কিঞ্চিৎ অপলাপ করেন--অর্থাৎ তাহার কথায় 
সামান্য একটু মিথ্যা প্রকাশ পাইয়াছিল। আত্মানন্দের কানে ইহা! পৌছিলে,__ 
উহাকে তংক্ষণাঁৎ ডাঁকাইয়। উত্তেকজ্িতভাবে ভৎসনা করিয়া! বলিয়াছিলেন, 
“কর্ম সাধুকে ও 1,5100069 ( কপট ) করে দ্েয়। এতকালের পুরানে' সাধুর 
মূখে মিথ্যা কথাটা আটকালে না! যরদিপার কর্ম ছেড়ে কিছুকাল এখন 
শুধু ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাক ।” 

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র', “বিশ্বমঙ্গল”, “কালাপাহাড়” নশীরাম”, 
“চৈতন্তলীলা* “নিমাই লঙ্গ্যাস+, 'পাগ্ডৰ গৌরব” ও “রূপ সনাতন+ প্রভৃতি বই 
তাহার বিশেষ প্রিয় ছিপ_-অনেক সময়ে উহার কোনটি হইতে নিজেও পড়িয়া 
স্ুনাইভেন বা নিকটবতী কাহাকেও পড়িতে বলিতেন। একান্তে নিভৃতে 
পদচারণ] করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাহাকে গিরিশচন্দ্র-রচিত এই গানটি 
আপনভাবে গাহিতে শোন যাইত £ 


“জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা, জয় গোবধ'ন চেতন শীলা, 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
চেতন যমুনা চেতন রেণু গহন কুঞ্ঝবন ব্যাপিত বেণু 


নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 


২১০ ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


খেল৷ খেল! খেলা মেলা, নিরগুন নির্মল ভাবুক ভেলা, 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ” 

আবার কখনও বা তন্ময় হইয়া শ্বামিজীর প্রিয় “মন চল নিজ নিকেতনে” এই 
গানটিও তিনি গাহিতেন। 

প্রিয় গুরুত্রাতা স্বামী শুদ্ধাননও তখন কিছুদিন পরে কাশীতে আগমন 
করায়, আত্মানন্দ খুব আহলাদিত হইয়াছিলেন। হ্বামী অখগ্ডানন্দজীও সেই 
সময়ে কাশীধামে শহরের দুরপ্রান্তে পুটিয়া রাজবাড়ীতে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। উভয় গুকুভ্রাতা একসঙ্গে একদিন দীর্ঘপথ পায়ে হাটিয়৷ গিয়' 
অখথগ্ডানন্দজীকে দর্শনার্দি করিয়া আসিয়াছিলেন। আত্মানন্দের স্বাস্থ্য তখনও 
বেশ ভালই ছিল। শ্তদ্ধানন্দজীকে তিনি প্রায়ই বলিতেন, “০0108 
09706:6-এ ( কর্মকেন্দছ্রে ) থাকতে আমার ইচ্ছা হয় না--এখাঁনে মন চঞ্চল 
হয়। কেবল মহাপুরুষ মহারাজের আদেশে রয়েছি । তিনি যদি অনুমতি 
করেন, তবে হরিদ্বার বা এ রকম কোন নিভৃত জায়গায় গিয়ে গঙ্গাতীরে 
পড়ে থাকি । তবে এখন আর একল থাকবার ক্ষমতা নেই। কেউ সঙ্গে 
থাকলে ন্ুবিধ। হয়, কারণ, জল তোল! প্রভৃতি কাজ এখন আমার অনাধ্য 
হয়ে পড়েছে। যদিও বসে বসে রান্নীবাম্নাটা এক রকম করে নিতে পারি ।” 

শুদ্ধানন্দজী কাশী আগমন করার পরে মাত্র নয় দশ দিনই আত্মানন্দ 
স্বামী স্থস্থ ছিলেন। প্রায়ই তাহার মুখে শোন যাইত, *গঙ্গাতীরেই শরীর 
ছাঁড়ব। কাঁউকে যেন ভোগাতে না হয়।” অত্যন্ত অন্তমুথভাবে আপন- 
মনে সন্ধ্যার দিকে পার্দচারণা করিতেন । মহাগ্রস্থানের জন্য প্রস্ততি কিন্ত 
সকলের অলক্ষ্যেই চলিতেছিল। কাশধাখে ঠাংএ এই শেষ কয়টি দিনের 
ঘটনাবলী বড়ই প্রাণম্পর্শা। অপরিগ্রহ তাহার সারা জীবনের একটি মৃলমন্ত 
ছিল। কপর্দকশৃন্ত ব্রিক্তহস্ত সন্ন্যাসী নিজের অবশিষ্ট ছোট টিনের বাক্সটিও 
মঠাধ্যক্ষ মহারাজের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য শুদ্ধানন্দজীর হাতে ইতিমধ্যেই 
অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, এ কথার উল্লেখ পূর্বেই কর! হইয়াছে। শুদ্ধানন্দজীও 
পত্রযোগে এই সংবাদ মহাপুকুষ মহারাজকে নিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, কোন ভক্ত বা সাধুর গ্রীতির দান কখনও তিনি উপেক্ষা 
করেন নাই--নিজে সাদরে গ্রহণ করিয়া পরক্ষণেই সেবাশ্রমের ভাগাবে জমা 
দিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন । একদিন কোন তক্তভিমান ব্রদ্মচারীর ইচ্ছ1 হয়, 
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আত্মানন্দজীকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী কোন খাবার খাওয়াইবেন। কয়েক 
আনা পয়সা এই উদ্দেস্টে তাহার সেবকের কাছে দিয়! তাহার মনোগত 
আকাক্রাটি ব্যক্ত করায়, সেবকও সেই খাবার তৈয়ারী করিয়া আত্মানন্দজীকে 
আহারের সময় দিয়াছিলেন। নূতন বস্তটি আহার করিয়া! সেদিন কতই-না 
আনন্দিত হইয়াছিলেন--বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এমন-নুখাছ্য 
কোথা হইতে কে আনিল, ইত্যার্দি। কিন্তু সেবকের হাঁতে উদ্বত্ত এক 'আনা 
পয়সা তখনও আছে। মহা দুশ্চিন্তার ব্াপার! আত্মানন্দজী অবশেষে 
বলিলেন, এ এক আনায় একটি স্বামিজীর ছবি কেনা হউক । ছবিটি কিনিয় 
আনা হইলে শিশুর মতো আহলাদে ও গৌরবে উহা মাথায় ঠেকাইয়া তিনি 
নিজে শিয়রের কাছে রাখিয়। দিয়াছিলেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভাব-সমবদ্ধিতে 
অতুলনীয় । | 

অকন্মাৎ শুদ্ধানন্দ ও আম্মানন্দ উভয় ভ্রাতাই জরে আক্রান্ত হইলেন। 
দুইজনেই অদ্থিকাধামে আছেন। সামান্ত ইন্ফ্ুয়েঞ্জা বলিয়াই সকলের মনে 
হইল-__শুদ্ধানন্দের ক্ষেত্রে তাহাই হইল বটে, আত্মানন্দের জরের গতি কিন্ত 
অন্যদিকে ঘুরিয়া চলিল। একদিন উভয়েই ছুধ-সাগু পথ্য পান করিতেছেন, 
আত্মানন্দ নিজেই বলিলেন, “এবার স্বামিজীর ডাক এসেছে । তাঁর পাঠ। 
এবাব্ তিনি বলিদান দেবেন। আমার এ-জ্র সামান্য জর নয়। এ হয় 
টাইফয়েড না হয় নিউমোনিয়]1% তীহার এ অনুমান লত্য নয়, তিনি শীদ্ুই 
সার্সিয় উঠিবেন ইত্যাদি অনেক বুঝানো হইল বটে-_কিস্তু তিনি শেষ পর্যস্ত 
বলিলেন, “আচ্ছা দ্বেখে নিও, তোমাদের কথা ঠিক কি আমার কথা ঠিক। 
স্বামিজীর পাঠার বলি এবার নিশ্চয়ই হবে।” হা, আত্মানন্দজীর কথাই ঠিক 
ছিল, শুদ্ধানন্দজী সাঁরিয়া উঠিলেন, আর তিনি স্বামিজীর পর্দে নিজেকে 
নিঃশেষে বলিদানের জন্য প্রতীক্ষাতেই থাকিলেন। 

আত্মানন্দ স্বামীর শারীরিক জটিলত। চিকিৎসক ও সেবকগণকে ক্রমেই 
চিন্তান্থিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রবল জর, উহার সহিত উদ্দবাময় এবং 
পরিশেষে কঠিন নিউমোনিয়ার উপসর্গ দেখা দেওয়ায়, সকলের আপ্রাণ 
সেবাধত্ব সবই ব্যর্থ হইতে থাকিল। অথচ এমন অবস্থাতেও স্বাবলম্বী সঙ্গ্যাসী 
বাহে বা প্রশ্রাবের জন্য কাহারও পাহায্য গ্রহণ করা পছন্দ করেন নাই-_ 
টলিতে টলিতে দেওয়াল. ধরিয়া পায়খানাতেই হাইতেন। এই কালের 
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একটি মর্মম্পর্শী ঘটনা সন্গ্যাপী আত্মাননদের বৈরাগোজ্জল জীবনেতিহাসকে 
সমধিক ম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঘটনাটি এইরূপ £ 
আত্মানন্দের চির-অভ্যন্ত পুরাতন একটি সতরঞ্চি, উহার উপর একটি 

পরিচ্ছন্ন তোয়ালে, আর'ছোট একটি বালিশ, এবং গায়ে দিবার একটি মোটা 
বোম্বাই চাদর, এই শধ্যাসামগ্রী শেষ অহ্খের সময় পর্যস্ত ছিল। একদিন 
তিনি পায়খানায় গিাছেন, ইত্যবসরে সেবক একটি নৃতন তোষক পাতিয়' 
তাহার জন্ত বিছান! তৈয়ারী করিয়া রাখিয়। দিয়াছেন । পায়খান! হইতে 
ফিরিয়াই তিনি কোমল শয্যা ,দেখিয়], সেবককে তিরস্কাবের স্থরে বলিয়! 
উঠিলেন, “তোমর1 আমায় শান্তিতে মরতে দেবে না? তাই যদি তোমাদের 
ইচ্ছা হয়, তবে বাপু তুমি এখান থেকে চলে যাও। তোমার সেবা! আমি 
চাই না।” ভগ্রদেহের সেই ক্ষীণ কে তখনও যে এইরূপ তেজ আছে, 
সেবকের তাহা কল্পনাও ছিল না। মেবক সবিনয়ে বলিলেন, “মহারাজ, 
আমার অপরাধ মার্জনা করুন।” তোষকের দিকে হাত বাড়াইয়া আবার 
তিনি বলিতে থাঁকিলেন, “নন্ন্যাপীর মৃত্যুশয্যায় এসব কেন? তুমি দয়া 
করে এটা তুলে নেবে কি?” দুর্বল দেহে আর দাড়ায় থাকিতে না পারিয়া 
ঘরের যেঝেতেই তিনি শুইয়া পড়িলেন। সেবক বিচলিত হইয়া, অগত্য। 
তোষকটি তুলিয়! লইয়া করজোড়ে অনুনয় বিনয় করিলে অসুস্থ সন্ন্যাসী 
শান্ত হইলেন এবং পুনরায় নিজ সতরঞ্চি-শযা] গ্রহণ করেন । পরের দিন স্বামী 
অখথগ্ডানন্দ মহারাজ তাহাকে দেখিতে আসেন--তীহার সন্সেহ অনুরোধে এবং 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কালিকানন্দের কাতর প্রার্থনায় অবশেষে তোষকটি তিনি 
শযাঁয় পাঁতিতে আর অলন্মতি প্রকাশ করেন নাই! এীপ্ী১চতন্তচবিতামৃত+- 
গ্রন্থের অস্তালীলাখণ্ডে জগদাণন্দ-প্রদত্ত তুলার তোষক ও খালিশ দেখিয়া 
মহাপ্রভুর খেদোক্তির সেই অপূর্ব তেজোমপ্ডিত ভাষাই এখানে স্মরণ হয়-- 
সন্নাসি-জীবনের শ্রেষ্ঠতম এশ্বর্ধ যে তিতিক্ষা, উহাই দে ভাষার বর্ধে বণে 
অভিব্যক্ত হুইয়া-ছ £ | 

“প্রভু কহেন, খাট এক আনহ পাড়িতে। 

জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুগ্তাইতে | 

সন্গাপী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন । 

অ।মার খাট তুলি ব!লিশ মন্তক-মুণ্ডপ ॥” 
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“সন্গামী” শব্দের প্ররুত তাৎ্পর্যার্থেই স্বামী আত্মানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন-_ 
তিতিক্ষা! ও বৈরাগ্যই ছিল তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। একদা কেহ 
তাহাকে প্রশ্ব করিয়াছিলেন, “মহারাজ, আপনি কি ব্রাক্ষণ ?” আত্মানন্দ 
জবাব দিয়াছিলেন, “আমি সম্নাসী 1৮ একবার, দুইবার, তিনবার, এ প্রশ্নের 
একই উত্তর তিনি দিয়াছিলেন। 

দুর্বলতা উত্তরোত্তর বাঁড়িয়াই চলিয়াছিল-_জাপক আত্মানন্দের কর-জপ 
কিন্ত তখনও অবিরাম চলিতেছিল। দেহ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িল। 
অবশেষে, ১২ই অক্টোবর (১৯২৩ ), শুক্রবার (বাংল! ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩৯ ), 
মহাযাত্রার শেষদিনটি সমাগত হইল। স্বামী অথগ্ডানন্দজী ব্যধিতকণ্ঠে 
প্রশাস্তবদন প্রয়াণোমুখ সন্নাসীকে উচ্চৈঃস্বরে ইষ্টনাম শুনাইতে আরস্ত 
করিলেন, অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাত1 স্বামী শ্ুদ্ধানন্দ এবং অন্যান্য বহু সাধু-পরিষূত 
হইয়া জগজ্জননীর প্রিয় সম্তাঁন, স্বামিজীর বিশিষ্ট সন্গাসি-শিষ্য স্বামী আত্মানন্দ 
সন্ধা] "টা ২৫ মিনিটে আত্মন্বপে বিলীন হুইলেন। প্প্য়াণকালে তাহার 
বয়স হইয়াছিল আনুমানিক ৫৫ ব্সর | পরের দিন (১৩ই অক্টোবর ) ম্বামী 
শুদ্ধানন্দজী বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীকে পত্র১-ছ্বারা জ্ঞাপন 
করিলেন, 

৮-**** আমাদের পরম প্রিয়তম বহুকাঁলের বন্ধু ও গুরুভ্রাত। শুকুল মহারাজ 
গতকলা শুক্রবার, ৭টা ২৫ মিনিটের সময় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া 
সাধনোৌচিত ধামে গমন ককিয়াছেন। অদ্য প্রাতে আমরা যথারীতি 
তাহার দেহ পুষ্পমালাদিতে বিভূষিত করিয়া মণিকর্নিকাঁয় জলসমাধি করিয়া 
আসিয়াছি।৮...**"স্বামী শিবানন্দজী সব শুনিয়া! মস্তব্য করিয়াছিলেন, 
“শুকুল মহারাজ মহাঁপুক্ষ ছিল ।” 

দেহত্যাগের মাত্র কিছুদিন পূর্বে জনৈক সেবক ব্রহ্মচারী আত্মানন্দজীকে 
তাহার দর্শনানুভৃতি সম্পর্কে কিছু বলিবার জন্য ধরিয়] বসিয়াছিলেন। প্রিয় 
সেবকের বার বার অনুরোধে নিজমুখে এই কথা কয়টি বলিয়াছিলেন ঃ 
“তোমরা দর্শন বলতে যা বৌঝ, আমার বাপু তেমন কিছু হয়নি। তবে 
একটি দিব্যন্বপ্র-_ হা স্বপ্নই বটে- দেখেছিলাম । তা শোন। একে যদি তুমি 
দর্শন বলতে চাও বল।......একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছি “কিছুই তে৷ হল 


১ স্বামী শুদ্ধানন্দজী-লিখিত দীর্ঘ পত্রখানি 'উদ্বোধন', অগ্রহারণ, ১৩৩* সংখ্যায় প্রকাশিত। 
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না। জন্মটা বৃথাই গেল' এরূপ ভাবতে ভাবতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । 
অবশ্ত ঠিক ঘুমিয়েছিলাম বলে মনে হয় না। হঠাৎ দেখি সামনে ছুটি 
জ্যোতির্ময় পদচিহ্ৃ। কার পায়ের ছাপ তক্ষুনি বুঝিনি-_পরে ঠিক বুঝেছিলাম 
শীশ্ীমারই পদচিহ্ৃ। দেখতে দেখতে চরণচিহৃযুগল থেকে অসীম জ্যোতি: 
বিচ্ছুরিত হয়ে আমাকে যেন ঘিরে ফেলল--আমি তাতে একেবারে ডুবে 
গেলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না, কিন্তু পরম আনন্দে ছিলাম । 
মায়ের কোলে শিশ্ত যেমন নিশ্চিন্তে ও আনন্দে থাকে, ঠিক তেমন বোধ 
হয়েছিল । মনে হচ্ছিল কত দৃরদূরাস্তরে চলে যাচ্ছি,_'আমি'-টাঁও ছিল 
কিন! বলতে পারছি না, সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। মে আনন্দের 
নেশ! অনেকক্ষণ ছিল। পরে অনেক ভেবেছি--একি সত্য না স্বপ্ন? এখনও 
আঁখি ঠিক করতে পারিনি । স্বপ্নই হয়তো-__কিস্তু সেই পরমানন্দের আস্বাদ 
এখনও পাই । আর তারই জন্য মনটা! আজও ব্যাকুল |” 

সাধক আত্মানন্দের এ অনুভূতির মর্ম-ব্যাখ্যা আমাদের সাঁধ্যায়ত্ত নহে, 
তথাপি তাহার উচ্চ অন্ুভূতিশীল অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের জন্যই এই 
ঘটনার উল্লেখ । মাতৃভক্ত শুকুল মহারাজের হৃদয়টি কেমন মা-ময় ছিল উহার 
কিছু পরিচয় প্রবন্ধমধ্যে পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান প্রসঙ্গে ও পুনরায় উহা 
অভিস্চিত হইল। 

সন্গ্যাপী আত্মানন্দের প্রতি সঙ্যের প্রবীণ নায়কদের কতখানি বিশ্বাস 
ছিল, সে-পরিচয়ও পাঠক ইতে'মধ্যে পাইয়াছেন। আর একটি ঘটন1তে উহা 
আরও সুম্পষ্ট হইবে। কাশী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী সারদীনন্দজী উপস্থিত। 
তাহার নিকট কয়েকজন ব্রদ্মচারী সন্গ্যানপ্রার্থী। আশ্রমের প্রাঙ্গণে জামগাছটির 
তলায় সারদানন্দজী বসিয়া আছেন--আত্মানন্দপ্রমখ আরও কেহ কেহ 
নিকটে আছেন । ব্রহ্মচারিগণ সারদানন্দজী মহারাজের চরণে প্রণত হইয়! 
তাহার কপ] প্রার্থনা করেন। সারদাণন্দজী তাহাদিগকে ইঙ্িত করিয়! বলেন, 
শুকুল মহারাজের অনুমতি নিতে । শুকুল মহারাজ অনুমতি দিলে তাহার 
আপত্তি নাই। আত্মানন্দজী ইহা শুনিয়াই করজোড়ে উঠিয় দীড়াইয়া 
বলিয়াছিলেন, “মহারাজ আপনি এদের মাথায় চাটি মেরে দিলে এদের মুক্তি 
হয়ে যাবে। আপনি দয়া করে এদের সন্াস দেবেন, তাতে আর আমাদের 
মতামত কি? এরা ভাগ্যবান যে আপনার রূপা পাবে । আপনার কৃপায় 
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এদের জীবন ধন্ত হয়ে যাবে। আমর] আর এ বিষয়ে কি বলব?” এই কথা 
বলিয়াই তিনি সারদা'নন্দজীকে সাষ্টাঙ্গ গ্রণাম করিয়া ক্রুত এ স্থান ত্যাগ 
করেন । 

আত্মানন্দের উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের এইলব পরিচয়-চিত্রগুলি নিঃনন্দেছে 
অন্ুধ্যানযোগা | সন্াসীর পালনীয় কঠোর নিয়ম ও রীতিনীতিগুলির প্রতি 
অন্তিমকাল পর্যস্ত তাহার দৃষ্টি সমান সজাগ ছিল। একবার কাশী অদ্বৈতাশ্রমে 
ভাগবত পাঠ হইতেছে-স্বামী প্রেমানন্দজী এবং তুরীয়াঁনন্দজী পাঠ শ্রবণ 
করিতেছেন,_উভয় আশ্রমের প্রাচীন-নবীন অনেক সাঁধুই সেখানে রহিয়া- 
ছেন। আত্মানন্নও তখন কাশীতে ছিলেন এবং তিনি.ও পাঠ শুনিতেছিলেন। এমন 
সময়ে জনৈকা' স্ত্রী-ভক্ত আনিয়া বড় সরঞ্চির একপ্রান্তে সকলের পশ্চাতে 
বসিলে, আত্মানন্দ তনুহূর্তেই পাঠশ্রবণ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। 
পরে কোন প্রাচীন সাধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 
প্রীলৌকের সঙ্গে একাঁসনে সঙ্গীর উপবেশন নিষিদ্ধ।” তাহাকে যখন বলা 
হইল, তবে প্রেমানন্দ স্বামী, তুরীয়ানন্দ স্বামী এ আসনে বদিলেন কি করিয়া, 
তাহাতে ন্বন্দর উত্তর তিনি দিয়াছিলেন, “বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজের 
এক এক ঠাটিতে আমার মতো হাজার শুকুলের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। 
তীদের সঙ্গে তৃলনা কর! উচিত নয়।” শোনা যায়, স্বামী প্রেমানন্দজী পরে 
এই ঘটন] শুনিয়া আত্মানন্দের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

স্বামী আগ্মানন্দের মহাসমাধির পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে তাহার যে চরিত্র-চিত্রণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাই তাহার সম্পর্কে 
যথার্থ মস্তবা।১ উহা এইরূপ £ “75 ০০100017090. 17 1119 1169 609 10810 
11501” 2000 01501101179 01 90) 8,50010 91618 00196 11557970 01919091- 
61010, 00 9, 01, 400 ০৮০] 101100166 0662,11 01 1715 9,011 793 
৪. 01697 0:010)010519,01017 2110 10001 01 ৪৮ 109:100]8 [0108,56 
0৫ 1962:80108]165.” বাস্তবিকই, তপস্বী আত্মানন্দের জীবন তিতিক্ষা ও 
নিষ্ঠা এবং যোগিন্থলভ অন্তরথীনতার উপাদান দিয়াই গঠিত ছিল। তাহার 
প্রত্যেক খুঁটিনাটি কর্মের মধ্যেও এই আশ্চর্য ব্যক্তি-সত্তাটিই ফুটিয়! উঠিত। 


১1০০0822750 70172164৫, 2০, 1928. 
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স্বামী আত্মানন্দজীর অন্যতম প্রিয় সহচর ও গুরুভ্রাতা স্বামী বোধানন্দজীর 
কয়েকটি হৃদয়ম্প্শা উক্তি বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহারে স্মরণযোগ্য। তিনি 
লিখিয়াছেন,১ “তাহার সেই দিব্যমৃত্তি শমার মনের সম্মুখে এখনও বিরাজ 
করিতেছে । আমি করজোড়ে তাহাকে নমস্কার করি। তীহার পুণ্যজীবন 
আমাদের এক জলম্ত আদর্শ। উহা! ধর্মমার্গের পথিকদের ফ্রুবতারাসদৃশ । 
স্বামী আত্মানন্দের জীবনচরিত পড়িয়া পাঠক ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। 
তাহার চরণে আবার নমস্কার করি ।” 


১. উদ্বোধন? ( আধাঢ়, ১৩৫৭ ) দ্রষ্টব্য । 
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স্বামী সদানন্দ 


১৮৮৮ গ্রীষটাবের ছ্বিতীয়াধ। পরিব্রাজক সঙ্গাসী বৃদ্দাবন হইতে হৃধীকেশের 
পথে চলিয়াছেন। টিকেটের মেয়াদ ছিল বোধ হয় হাতরান পর্যস্তই-__তাই 
হাতরাস স্টেশনেই ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। অতঃপর কীভাবে 
যাইবেন, পাহাষ্য কোথা হইতে আসিবে, সবই অনিশ্চিত। সঙ্গ্াসী কিন্ত 
পরম নিশ্চিত, মুখে-চোথে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই, বরং তীব্র বৈরাগ্য ও দৃঢ় 
প্রতায়ের দীপ্ি তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি হইতে ঠিকরাইয়! পড়িতেছিল। 
তবে পথশ্রমে শরীর বড় ক্লাস্ত ও অবসম্ন* হইয়াছিল-_তাই স্টেশন-প্লাটফর্মে 
একটি বেঞ্চের কোণায় আপনভাবে বসিয়া আছেন। কর্তব্যরত স্টেশন 
মান্টারের দৃষ্টি সহসা প্লাটফর্মের একান্তে উপবিষ্ট এই সাধুটির প্রতি পড়িল। 
সাধুর অন্বাভাবিক উজ্জল চক্ষু এবং প্রসন্ন মুখকাস্তি তাহাকে আকষ্ট করায়, 
নিকটে গিয়া আলাপ করিবার চেষ্টা করিলেন--“ক্যা মহারাজ! হিয়া পরু 
কেও বৈঠা হ্যায়? যাঁওগে নেহি?” জবাব যিলিল, “ই হা, যায়েক্ষে তো 
জরুর।” সাহস পাইয়া আর একটু কাছে গিয়া স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “বাবাজী, তামাকু পিওগে ?" এবারও উদ্াস-নিস্পৃহ উত্তর-_“ঠা, 
পিলাও তো পিয়েঙ্গে |” 

নিরভিমান সাধুর সহজ সাঁদীদিধা কথায়, এবং তাহার কমনীয় অথচ 
তেজোদৃপ্ত চেহারায়, রেল-কর্মচারী ভত্রলোকটি বড়ই আকর্ষণ বোধ করিলেন । 
মনে মনে ভাবিলেন, “বাঃ, এমন চমৎকারমৃত্তি সাধু তো৷ কখনও আগে দেখি 
নাই।১ সসক্কোচে আবার প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা, আপনার কি বাঙ্গালী 
শরীর ? আল্ন্যামী শ্মিতহান্তে উত্তর দিয়াছিলেন, “|” করজোড়ে এবার 
অন্থনয় করিলেন, “মহারাজ, মনে হচ্ছে আপনি বড় ক্ষুধার্ত। অনুগ্রহ করে 
আমার বাসায় আপনি চলুন। আমি একাই সেখানে থাকি।” “বেশ তাই 
চলে!”-_-একেবারে এককথায় সন্ন্যাসী স্টেশন মাস্টারের বাসায় গিয়া অতিথি 
হইলেন। 

আপন-পর-ভেদ্দহীন এই আশ্চর্য সন্গ্যাসীর সরল আঁচরপ স্টেশন-মাস্টার 
মহাশয়ের অন্তরকে আরও গভীরভাবে স্পর্শ করিল। বাসায় উপস্থিত হইয়া 
সাধু জিজ্ঞানা করিলেন, “ওছে, কি দিয়ে তুমি অতিথিকে সেবা করবে?” 
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উত্তরে গৃহন্থামী একটি ফারসী কবিতার অংশ আবৃত্তি করেন। উহার অর্থ £ 
“হে প্রিয়তম, তুমি আমার গৃহে আগমন করিয়াছ, আমি আমার বুকের 
কলিজা দিয়! তোমীর জন্য উত্তম আহার্ধ প্রস্তত করিব ।” সত্য-সত্যই বুকের 
কলিজা দিয়া সেদিন আহার্ধ তৈয়ারী হয় নাই বটে, কিন্তু সম্মানিত এই 
সন্গ্যামি-অতিথির সেবায় তিনি যে নিজের হৃদয়টিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। পরিব্রাজক এই নন্নাসপীই আচাধ 
স্বামী বিবেকানন্দ । আব সেবক স্টেশন মাস্টারটির নাম শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ক-_ 
উত্তরজীবনে স্বামিজীর অনুগত শিষ্য স্বামী সদানন্দ, যিনি শ্রীরামকষ্-সঙ্বে 
গুপ্ত মহারাজ নামে খ্যাত। গুরু-শিষ্যের প্রথম পরিচয় এইভাবেই হইয়াছিল।+ 
অনেকের মতে শ্বামিজীর সর্বপ্রথম শিষ্য হইবার এঁতিহাপিক গৌরব হাতরাসের 
এই স্টেশন-মাস্টারটিরই প্রাপ্য । এবং ইহাঁও ঠিক যে এই গৌরবই স্বামী 
সদানন্দকে অমর করিয়া রাঁখিয়াছে। 

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্বের ৬ই জানুমারি (১২৭১ ঝঙ্গাবের, ২২শে পৌষ ) 
কলিকাতার গড়পার পল্লীতে শরৎচন্দ্রের জন্ম । তাহার পিতা যছুনাথ গুঞ্ 
১৮৬৮ সালেরই কোন সময়ে সপরিবারে বারাণসীর সন্নিকটে জৌনপুরে চলিয়া 
যান এবং সেখানেই স্থাক্লিভাবে বসবাস করেন। বাঙালী হইলেও, পশ্চিমের! 
জল-হাওয়ায় লালিত পালিত-_তাই শরৎচন্দ্র বাংল! অপেক্ষা হিন্দী ও উর্ছুই 
ভাল জানিতেন। ইহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা অধরচন্দ্র গুপ্$ও গৃহ ত্যাগ করিয়। 
সন্ত্যাপী হইয়াছিলেন। সংলারে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠিত ও উপার্জনক্ষম যুবক 
ছিলেন, কিন্ত সহসা বৈরাগ্যের প্রেরণায় সকল কিছুকে পশ্চাতে ফেলিয়া 
সংমার-বিরাগী হুইয়া চলিয়া যান । সিন্ধুপ্রদেশে এবং হায়দ্রাবাদের দিকে তিনি, 
অনেককাল ছিলেন । নর্বদ1 হাত-তালি দিয় মধুবন্বরে গুকার গান করিতেন: 
বলিয়া, এসব অঞ্চলের লোকের] তাহাকে “তালিদার বাবা” বলিয়া! চিনিত। 
কিছুদ্দিন তিনি কাশীধামে ছুর্গাবাড়ীতে থাকিক়্াও ভজন-সাধন করিয়াছেন । 


শা 7 শশী শশী 


১ ভগিনী কৃষ্টিনের 9278 7808727,01500 4৩ 15০5 77% নামক ম্মতি-প্রবন্ধে স্বামিজীর' 
সহিত সদানন্দের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণণাটি একটু অগ্যরূপ দেখা যায়। ট্রেনের কামরায় আসীন 
স্বামিজীর নেত্রছয় দেখিয়া, শরৎচন্্রই তাহাকে অনুনয় করিয়! গাড়ী হইতে নামাইয়। আনিয়া- 
ছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে এক রাত্রিতে তিনি এ আশ্চর্য চক্ষু দুইটি নাকি ব্বগ্রেও দেখিয়া" 
ছিলেন । (দ্রব্য ১ 7677670586575665 ০01 5 0755 75597527,217524, 72301187062 5 &0৮৪76৬ 
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বহুলৌক ইহাকে দিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তিশ্রন্ধা করিতেন। ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে একবার তীহার কলিকাতায় দেখা হুই্য়াছিল। নিবেদিত? 
এই সাধুকে দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, 4০109 101067 2082 1৪ ০00৮ 
(“এর অন্তর-পুরুষ প্রকাশিত হয়েছেন” )। শরৎচন্দ্রের বৈবাগ্যপ্রবণতা, 


মনে হয় তাহার পূর্বগামী এই জোষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতেও কিঞ্চিৎ সংক্রমিত 
হইয়াছিল। 


বলিষ্ঠ দেহ, দৃঢ় চরিজ, অবিবাহিত শরৎচন্দ্র ভারী দিলদরাঁজ প্রকৃতির 
লোক ছিলেন। অকপট, সরল ও উদার মনোভাবই তীহাকে ছেলেবেল। 
হইতে সকলের প্রিয় করিয়াছিল । শরৎচন্দ্রের কর্মজীবনে র--শুধু কর্মজীবনের 
নছে, তাহার সমগ্র জীবনের এক অবিস্মরণীয় পর্যায়, তাঁহার রেলবিভাগের 
কর্ম ম্বীকার। আবার হাঁতরাসের স্টেশন-প্লাটফর্মটিই যেন তাহার জীবন- 
নাট্যের সর্বপ্রধান দৃশ্তপট | স্টেশন মাস্টারের পদ্দে নিযুক্ত-_-তাই 
দৈনন্দিন অনংখ্য যাত্রীর সঙ্গে তাহার দেখাশোনা, কত সহশ্র মানুষের যাওয়া- 
আসার পথের সাক্ষী তিনি। চেনাঅচেনা আপন-পর কত লোকই নিত্য 
সম্মুখ দিয়া আনাগোনা করে, কিন্ত এই কর্তব্যরত সেশন মাস্টারের দৃষ্টিকে 
কেহই এমন আকর্ষণ কখনও করে না, যাহাতে তাহার কর্তব্যকর্ম বিদ্রিত হয়| 
এইরূপই চলিতেছিল স্টেশন মাপ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের কর্তব্যমুখর জীবন । 
এমন সময়ে সহল। পরিব্রাজক স্বামিজীর আঁবি9ভাঁব হাতরাস স্টেশনে । মৃতিমান 
পৌরুষের বিশাল নেত্রথয়ের মধ্যে কী বিছ্যৎশক্তি সেদিন খেলিতেছিল কে 
জানে? কর্তবাপরায়ণ শরৎচন্দ্রের সকল কর্তব্য-বন্ধন ঘুচাইয়াছিল সেই 
শক্তিই । ন্বামী বিরজানন্দজীর ভাষায় : “শরৎচন্দ্র গুপ্ত তার মনোহর রূপ 
ও “মারাত্মক: চক্ষু দেখে মুগ্ধ হলেন** |” 

শরৎচন্্রের বাঁপায় ম্বামিজী অতিথি হুইয়াছেন। অপূর্বদৃষ্ট এই সঙ্ন্যাসীর 
চক্ষে সারা বিশ্বকে আপনকরা এক অলৌকিক প্রভা দেখিয়া! শরৎচন্্র স্থির 
থাকিতে পারিতেছিলেন না। ইদীরা হইতে নিজে জল তুলিয়া পরম যত্ে ও 
অন্ধাপহকারে হ্বামিজীকে নান করাইলেন, নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিয়া ভোজন 
করাইলেন, তাহার বিশ্রামের জন্য যথোচিত আয়োজনাদি করিয়া দিলেন, 
সন্গ্যানী অতিথির সামান্য একটু তৃপ্তি বিধানের জন্য আরও কি যে করিবেন, 
কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। ম্বামিজীও তাহার সেবায়, 


২২৪ স্বামিজীর পদদপ্রান্তে 


'আস্তরিকতায় ও সরলতায় প্রসন্ন হুইয়াছিলেন। কন্ন্যাসীকে যতই দেখেন, 
ততই শরৎচন্দ্রের প্রাণ তাহারই প্রতি অন্ুরক্ত হইতে থাকে--সংসারে একমাত্র 
তাঁহাকেই আপন জন বলিয়া! মনে হইতেছিল | শরৎচন্ত্রের সবই ছিল । বিদ্যা, 
বুদ্ধি, যৌবন, সামর্থ্য, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, বা পরিজন-আত্ীয় সংসারে 
সবই তাহার ছিল- তথাপি তাহার প্রাণে ধ্বনিত হইতেছিল, “পর-প্রেমে কেন 
হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে?” দিশাহারা শরৎচন্দ্র সরল প্রাণে স্বামিজীকে 
একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, “অ।ম।1ক হবে? আমায় আপনি সঙ্গে 
করে নিয়ে চলুন।” রহস্থাপ্রিয় স্বামিজী ইহাতে 'বিগ্যান্নন্দর” হইতে কয়েকটি 
কলি গুন্গুন্‌ করিয়া গাহিতে লাগিলেন--হুবহু অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত 
নাড়িয়। নাড়িয়া! গাহিয়াছিলেন £ 


“বিদ্যা যদি লভিতে চাও, 

চাদমুখে ছাই মাখে! 

নইলে এই বেল পথ দেখো ।” 
অতিশয় সরল শরৎচন্দ্র ক্ষণমান্র না ভাবিয়! হঠাৎ অনৃশ্ঠ হইয়া গেলেন-_- 
দৌড়িয়া গিয়া! উন্নন হইতে কিছু ছাই তুলিয়া আপন মুখে মাথিয়া. কিস্তৃত- 
কিমাকার পাঁজিয়া আবার আপিয়! হাজির হইলেন। স্বামিজী তো হাসিয়। 
আকুল, বলিলেন, “আরে দূর, তুমি মুখে ছাই মেখে এলে কেন?” অপ্রস্তত 
শরৎচন্দ্র অমনিই উত্তর দিলেন, “কেন বাবা, এই যে আপনি মাখতে বললেন ।” 

যাহা হউক, হাপি-আমোঁদ এইরূপ চলিলেও, শরৎচন্দ্র কিন্তু মনে মনে 

স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে জীবনের সর্বস্ব বিকাইয়াও স্বামিজীকে অনুসরণ 
করিবেন--আবশ্তক হইলে কর্ম ত্যাগ করিবেন, সংসার ছাঁড়িবেন। একধিন 
স্বামিজীকে একটু চিন্তা দ্বিত দেখিয়া, অকপটে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“ম্বামিজী, এত কি ভাবছেন আপনি ? আমি আপনার আদেশ পালন করতে 
সব্দাই তৈয়ারী | কিলাহায্য আমি করতে পারি আদেশ ককুন |” শ্বামিজী 
সেদিন অত্যন্ত আবেগজড়িত ভাবায় ভাবী শিশ্তকে তাহার জীবনের মূল 
রহশ্য--শ্রীরামকুষ-আদিষ্ট মহান্‌ কর্ষ এবং উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা 
ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছিলেন। জীবোদ্ধাররূপ মহৎ দীয় কী উপায়ে তিনি 
সম্পন্ন করিবেন, এই গুরুভাঁর লাঘব করিতে কে বা কাহার আপিয়। মাখ' 
পাতিয়া দিবে, ইহাই ছিল তাহার চিন্তার কাঁরণ। স্বামিজী পরে বলিলেন, 


স্বামী সদানন্দ ২২৯ 


“তুমি ভিক্ষাপাত্র হাতে হারে দ্বারে ভিক্ষা! করতে প্রস্তত ?” বলিষ্ট উত্তর হইল, 
“আপনি অনুমতি করুন ।” স্বামিজীর আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ স্টেশন মাস্টার 
শরৎ গুধু রেলের কুলীদের পল্লী হইতে ভিক্ষা করিক়া আনিয়া, ভিক্ষালন্ক 
ভ্রব্যার্দি স্বামিজীর পদপ্রাস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । শরৎচন্দ্রের আজ্ঞাবহতা। 'ও 
নিরভিমানিতা দেখিয়া স্বামিজী খুবই খুশী হইয়াছিলেন এবং তাহাকে অজ 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । 

এদিকে স্বামিজীর মন হিমালয়ের টানে চঞ্চল হইয়৷ উঠিয়াছে-হাতরাসের 
আসন গুটাইয়া হরিছবার ও হাধীকেশের পথে আবার যাত্রা শুরু করিবেন, 
এরূপ দৃঢ় সন্ক্প লইয়াছেন। মহম1 একদিন বলিলেন, “আর আমি এখানে 
থাকব না। সন্নাসীর এক জায়গায় বেশীদিন থাকা উচিত নয়। তা ছাড়া, 
এখানে থাকতে থাকতে তোমাদের ভালবাপায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছি--এ-ও 
ভাল নয়। তোমর!1 কিন্ত আর আমায় আটকিও না বাপু।” এই কথায় 
শরৎচন্দ্র বড়ই বিচলিত হুইয়৷ পড়িলেন। পরিব্রাজক সাঁধুকে আর ধরিয়া 
রাখা যাইবে না বুঝিয়া, বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইলেন, “ম্থামিজী, অনুগ্রহ 
করে আপনি আমায় শিষ্ত করে নিন।” তাহাকে নিরন্ত করিবার জগ্ত 
স্বামিজী উত্তর দিয়াছিলেন, “আমার শিষ্ঠ হলেই কি ভাবছ অধযাত্মজগতের 
সব তত্ব তোমার করতলগত হবে? মনে রেখো, ঈশ্বর সবভৃতে আছেন, 
তা” হলেই তোমার উন্নতি হবে। মাঝে মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা 
হবে।” দু গ্রতিজ্ঞ শরৎচন্দ্র কিন্ত ভুলিবার পাত্র নহেন। যে রুোন বস্তর 
বিনিময়ে স্বামিজীর চরণাশ্রয় গ্রহণ তাহার জীবনের একমাত্র পণ হইয়! 
দাড়াইল। রেলের কর্মে ইন্তফ! দিয়া, ছুই-চারিখানি কাপড় গেকুয়া রঙে 
ছোপাইয়! লইয়৷ পুটলি বীাধিয়! প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন_ শ্বামিজীর অনুসরণ 
করিবেন । অগত্যা ম্বামিজীও তাহাকে শিশ্ত বলিয়া! গ্রহণ না করিয়। 
পারিলেন না। 

পরিব্রাজক স্বামিজী আবার হ্ববীকেশের পথে পা বাড়াইলেন। যাত্রা শুরু 
হইল--শরৎচগ্ত্রও শ্রীগুরুর পদাসঙ্ক ধরিয়া অশ্নগমূন করিতে থাকিলেন। সরল 
আনন্দময় শিষ্ের অকপট আহ্ছগতো গুরুর ও আনন্দের সীমা ছিল ন1--ন্বাযিজী 
নবীন শিশ্তুকে তাগের মন্ত্রে দীক্ষিত কক্দিয়! নাম দিলেন সদানন্দ। সন্নাসী 
সদানন্দ আচার্ধকে প্রাণপণ অনুসরণ করিতে ছিলেন, আর ক্রমে ই্হাঁও উপলদ্ধি 


২২২ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


করিতে পারিতেছিলেন যে, এই নিরালম্ব পরিব্রাজক-জীবন সাধারণ লোকের 
পক্ষে কত কঠিন। কিন্তু সন্ন্যামীর তো! জীবনভর এই কঠোরতারই সাধন! । 
যাহ1 হউক সশিষ্ স্বামিজীর যাত্রাপথে নানাপ্রকার বিশ্ন-বিপদ মাঝে মধ্যে 
কলেশ উৎপাদন করিলেও কখনও পথরোধ করিতে পারে নাই। সাহারানপুর 
পর্ধস্ত ট্রেনে আনিয়া, তারপর তাহারা পদত্রজেই চলিতে থাকিলেন। 

স্বামিজীর অন্ুগমন কারী সদানন্দের জীবনে এই কালের স্বৃতিগুলি গভীরভাবে 
মু্রিত ছিল-_বন্ততঃ এইগুলিই ছিল তাহার সমগ্র জীবনের কর্ম ও লাধনার 
প্রেরণান্বরূপ । পার্বত্য বন্ধুর পথে, কম্বল-পুটলি নিজের স্বন্ধে ঝুলাইয়া,বা হাতে 
লইয়া, চড়াই-উতরাই করা অনভ্যন্ত লদানন্দের পক্ষে যে কী কষ্টকর ছিল, 
তাহা মৃহজেই অনুমান করা যাঁয়। অথচ বলিষ্পদে বিচরণকারী হ্বামিজী 
দ্রুত আগাইয়া চলিকাছেন। সদানন্দ নিজের দেহের ভার, তছৃপরি সঙ্গের 
পু'টলিটির বোঝা লইয়! ক্রমশঃ বেসামাল হইয়া পিছাইয়। পড়িতেছিলেন। 
পায়ের ভারী বুট জুতাজোড়াও যেন অস্থবিধার কারণ হইয়া! দাড়াইল__ 
উহার ওজন মনে হইতেছিল উত্তরোত্তর বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। নিরুপায় সদানন্দ 
পায়ের জুতাঁজোড়। খুলিয়া পু'টলির মধ্যে ঢুকাইয়৷ লইলেন-_-ভাবিলেন, খালি 
পায়ে ভাল হাটিবেন। কিন্তু হাঁয়, অবসন্ন শন্নীরে দুর্গম পথ অতিক্রম করা 
তাহার পক্ষে যেন অসাধ্যই হইয়া উঠিতেছিল--ভারসাম্য রাখিয়া উচু-নীচু 
কঠিন-পিচ্ছিল পথে পা ঘেন আর ফেলিতেই পারিতেছিলেন না। অবশেষে 
পুটলিটি যাথায় লইয়! চলার চেষ্টা করিলেন। শিষ্ের এই দুরবস্থা দেখিয়া, 
স্বামিজী তাহার পু'টলিটি কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং দৃঢ় হস্ত 
প্রসারিত করিয়। শিষ্ের দেহটিকেও সবলে ধরিয়া লইয়! পথ চলিতে থাকিলেন। 
পরবর্তী জীবনে সদানন্দ এই ঘটন! ম্মরণ করিয়! অশ্রু বিসর্জন করিতেন আর 
সগৌরব অভিমানভরে বলিতেন, “আরে, তা” না হলে কি ম্বামিজী আমার 
গুরু? অম্নানবদনে আমার পর] জুতা মাথায় করে নিয়ে চললেন! আর 
আমিও তখন এমনই হাবা-গোবা যে, ত্বামিজীর কথায় এতদ্বর অন্যমনস্ক হয়ে 
পড়েছি ধে ল্বয়ং গুরু যে আমার জুতা মাথায় করে নিয়ে চলেছেন, তা আর 
কিছু খেয়াল ছিল না। একমাত্র সার কথার উপরেই আমার ষোল-আনা 
মনটা পড়েছিল । একেই বলে স্বামিজীর ভালবাসা ! আরে, আমি জন্মেছি 
শ্বামিীরই সেবা করবার জন্ত। আমি. আর কিছু জগতে চাই না।” আবার 
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আবেগভরে এমনও বলিয়াছেন বন্বাঁর £ « “উল্টা সমঝিলি রাম” ছল, তাকেই 
আমার বোকা বইতে হল! শুধু বোঝা! নয়, আমার ভাবী জুতাঁজোড়া পর্যন্ত 
মাথায় করে বইলেন। এমন না হলে কি আর তাঁকে গুরু করি?” 

স্বামিজীর পরিব্রাজক জীবনের উদ্দীপনাময় ও বিম্ময়কর ঘটনাবলী 
মান্ষকে পুকুষকার, সাহস ও শক্তিতে উদ্ধ্ধ করে। স্বামী সদানন্দের মুখে 
তাহার শ্রীগুরুর স্বৃতিকথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে এমন বনু কাহিনী শোনা যাইত, 
যাহাতে স্বামিজীর লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের প্রচুর আভান পাওয়া যায়! 
স্বামিজীর সঙ্গে এই পর্ধটনকালে তীহ'র বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথ বলিতে বলিতে 
তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন-__আবেগকুদ্ধ কণ্ঠে কত কথাই বলিতেন' 
সদানন্দক থিত স্মৃতি-চিত্র £ “একদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে আমার শরীর 
নিতান্ত ক্লাস্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে । ক্ষুধা-তৃষ্তায় এতো৷ কাতর হয়েছিলাম 
যে, সেদিন নিশ্চিতই আমার মৃত্যু হত। কিন্তু স্বামিজীর কি নেহ! তিনি 
নিজ হাতে আমায় ধরে ধরে কতকদুর নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা 
করেছিলেন। আর একদিন একটি পাঁধত্য নদী পার হয়ে যেতে হবে। 
একজনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া যোগাড় করা গেল। নদীতে দারুণ 
বেগ--আবার শআ্োতের তলায় ভয়ঙ্কর পিছল পাথর আর হুড়ি। পা 
পিছলাবার আশঙ্কা পদে পদে । আর এ খরলোতের মধ্যে এক প1 পিছলালেই 
সৃত্যু অবধারিত। আমি তো দিবা ঘোড়ায় চড়ে চলেছি-_আর স্বামিজী 
নিজের জীবন বিপন্ন করে, সহিসের মতো! আমার ঘোড়ার লাগাম ধবে, 
ঘোড়াকে আর আমাকে সামলিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। মাঝে মাঝে এমন 
কয়েকবার মনে হয়েছিল যে, ঘোড়াকে বুঝি আর রাখা যাবে না। কিন্ত 
অসমপাহসী ছিলেন স্বামিজী,--কত, প্রেম আর করুণ] ছিল তার বক্ষে! 
নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও, ঘোড়াশ্তদ্ধ আমাকে পার করেছিলেন। তার 
প্রেম ভালবাসার কথা কি মুখে বলা যায়? তিনি প্রেমেরই অবতার 
ছিলেন ।-**তার সঙ্গে থাকলে মনে এতট। বল ও সাহস থাকত যে মৃত্যুকেও 
তুচ্ছ বোধ হত। একদিন পাহাড়ে এক জঙ্গলের পথে চলেছি, যেতে যেতে 
এক জায়গায় কিছু মানুষের অস্থি পড়ে আছে দেখা গেল--আশে পাশে 
আবার টুকরো টুকরো! গেকুয়া কাপড়ও পড়েছিল। স্বামিজী সেইদ্দিকে 
আলুল দিয়ে দেখিয়ে আমাকে বললেন, “দেখ সদানন্দ, একজন সন্ন্যাসীকে 
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বাঘে খেয়েছে । তোমার ভয় হচ্ছে নাকি? আমিউত্তর দিয়েছিলাম, 
'মাপনি সঙ্গে থাকলে কিসের ভয় আমার ?' ” 

সদানন্দকে লইয়া স্বামিজী হৃধীকেশে আগিয়া পৌছিলেন। বাড়িতে 
অবস্থান করিয়া কঠোর ভজন-সাধনে সশিষ্য তিনি বেশ তন্ময় হুইয়াই 
ছিলেন। কেদার-বদরী দর্শনের জন্য স্বামিজীর মন তখন ব্যাকুল, কিস্ত 
সদানন্দের স্বাস্থ্য ও অক্ষমতার কথ! ভাবিয়া তিনি বার বারই মনকে শাস্ত 
করিতেছিলেন। সর্ববন্ধনমুক্ত পরিব্রাজক হুঠ়াৎ একদিন বলিয়া বসিলেন, “তুই 
দেখ ছি গুপ্ত, আমার পায়ের বেড়ি হলি। আমি সব ছেড়ে একা বেড়াচ্ছি, 
তুই এসে এক উৎপাত জুটুলি। এবার আমি নিজের ভাবে চললুম- আর 
এখানে নয় |” এদিকে তখন ক্ষুধার্ত স্বামিজীর জন্য সদানন্দ ভিক্ষালব্ধ চালে- 
ডালে খিচুড়ি বন্ধন করিতেছিলেন। ন্বামিজী কিন্ত এ কথা বলিয়াই কম্বল 
কাধে করিয়া ও দগ্ড-কমগ্ডলু হাতে লইয়া! পথে বাহির হইয়া পড়িলেন-_ 
চকিতের মধ্যে দ্রুতপদে লছমন ঝোলার পথে তিনি অদৃশ্ঠ হইয়া গেলেন। 
সদানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উন্ধনের কাছে নির্বাক বসিয়াই থাকিলেন। 
উন্নের ধিক ধিক আঁচে চাঁল-ডাল ফুটিতেছিল-_বুঝিবা এতক্ষণে তাহার 
বক্ষ-পঞ্জরেও আচ লাগিয়া হৃদ্‌পিগুটিও ফুটিতে শুরু করিয়াছিল! ঘণ্ট! 
তিন-চার এমন কাটিয়! গেল-_হুতাশায়, অভিমানে, বেদনায় সদানন্দ নিম্পন্দ 
একগঠীই বনিয়া আছেন। সহসা কোথা হইতে স্বামিজী আবার আসিয়া 
সদাননদের পিছনে দ্রাড়াইয়াছেন, “হ্যারে, কিছু খাওয়াতে পারিস? বড় 
ক্ষিদে পেয়েছে?” জমাটবাধা কালো মেঘ ঠেলিয়া যেন সর্ষের প্রকাশ 
হইয়াছে । সদানন্দের মুখে হাসি ফুটিল- উত্তর দিলেন, “এক্ষুনি দিচ্ছি। 
খিচুড়ি তো বলানোই রয়েছে ।” স্বামিজী খুশী হইয়া শিষ্যকে কাছে টানিয়া 
বলিলেন, “তুই না খেয়ে বসে আছিস?” অভিমানভর] কণে শিশ্তও জবাব 
দিলেন, “আপনি নেই, আমি খাই কি করে?” স্বামিজী তাহাতে বলিয়।- 
ছিলেন, “তুই দেখছি সত্যিই আমার পায়ের বেড়ি হয়েছিস। চলে তো 
আমি গিয়েইছিলাম-_পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে বেশ কিছু দূর গিয়ে মনে পড়ে 
গেল তোর কথা । তোকে এক! ফেলে এসেছি। তুই ষা বোকা-হাবা, 
কি করতে কি করে বসবি তার ঠিক নেই। দেখ. তাই আবার তোরই জন্যে 
ফিরে এলুম।” সদানন্দ দ্বামিজীর জন্য গরম খিচুড়ি ভিক্ষাপাত্রে চলিয়া 
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তাহাকে আহারে বসাইলেন। শ্বামিজীকে খুব প্রসন্ন দেখিয়া, ভক্ত-শিল্ঠ 
সগৌরবে বলিলেন, “আপনি যাবেন কি করে? আমিই তো আপনাকে. 
টেনে নিয়ে এলুম 1” 

যাহ] হউক, স্ব'মিজীর একা স্তিক আগ্রহ থাক1 সত্বেও সদানন্দের জন্যই 
তাহার আর কেদার-বদরী দর্শন হইয়া ওঠে নাই। সদানন্দ অস্থস্থ হইয়া 
পড়ায়, তাহাকে লইয়া পুনরায় তিনি হাতরাসে চঙ্গিয়া যান। সেখানে 
পুরাতন বন্ধুদের সাহায্যে সদানন্দের চিকিৎসাদির বন্দোবস্তও স্বামিজী করিয়! 
দিলেন। তখন ১৮৮৮ গ্রীষ্টাবকের শেষ দিক । হ্বামিজী বরাহনগর মঠে ফিরিয়া 
আগিলেন এবং স্দানন্দকেও বলিয়া আসিয়াছিলেন, একটু সারিয়! উঠিলেই 
যেন তিনি বরাহনগরে চলিয়া যান। তদুযায়ী কয়েকমাস পরেই স্দানন্? 
মঠে চলিয়া আদিলেন। তিনি মঠে পৌছিয়াই শুনিলেন যে, স্বামিজী পুনরায় 
প্রত্রজ্যায় যাইবেন বলিয়া সব স্থির হইয়া আছে। কিন্ত নবাগত শিষ্যকে 
পাইয়া তাহার সেই সন্বল্প আরও এক বৎনর স্থগিত বাখেন। স্বামিজীর এই 
শিষ্য-প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়া সদানন্দ উত্তরজীবনে ষগর্বে বলিতেন, 
“ম্বামিজীর জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ তো! আমাকে নিয়েই ।” 

সদানন্দ বরাহনগর মঠে আসিয়া, অনভ্যন্ত পরিবেশ ও আবেষ্টনীতে 
প্রথমে বৌধহয় একটু অন্থবিধাই বোধ করিতেছিলেন। সর্বোপরি বাংলা- 
ভাষায় তেমন দখল না থাকায়, সকলের সঙ্গে বেশ প্রাণ খুলিয়া কথ। 
বলিবার স্থখ পাইতেছিলেন না, আবার অপরের কথাও সব সময়ে তিনি ঠিক 
ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাহার আধ! হিন্দী আধা বাংল 
মিশাইয়া অভিনব বাকৃতঙ্ষি শুনিতে সকলে বেশ মজা! বোধ করিতেন। 
যাহা হউক, এই সময়ে স্বামী সারদানন্দজী তাঁহাকে খুব সহানুভূতি 
দেখাইতেন এবং পর্ধপ্রকারে তাহাকে মঠের ভাবধারার সঙ্গে অভ্যস্ত করাইতে 
যত্ব লইয়াছিলেন। সারদানন্দজীর মমতাপূর্ণ শিক্ষাগুণেই, সদানন্দ খুব অল্প- 
দিনেই বরাঁহনগর মঠের একজন বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়! উঠিয়াছিলেন। তাই 
জীবনের অস্তিম পর্যস্ত তিনি ম্বামী সারদানন্দজীর অতুলনীয় স্নেহের কথা 
উল্লেখ করিতেন। বরাহনগর মঠে আগমনের এই প্রথমাবস্থার কথা ম্মরণ 
করিয্পা, তাহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, “শরৎ মহারাজ তখন আশ্রয় ন! 
দিলে, কি যে করতুম তা কে জানে 1” 

১৫ 


২২৬ ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


মঠের সেই প্রারস্ভিক কালে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা] কেহ বা তপস্ায়, 
কেহ বা তীর্ঘভ্রমণে, আবার কেহ বা অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন-_-বরাহনগবে 
আসিয়। মাঝে মাঝে অবস্থান করিলেও একই কালে সকলের একসঙ্গে বাস 
ব! দেখাশোন1 কদাচিৎ হুইত। পরম্পরের সন্বোধন ইত্যাদিতে তাই তখনও 
পর্বস্ত কোন নির্দিষ্ট প্রথা কিছু ছিল না। সদাননদ স্বামী পশ্চিমী প্রথানুযায়ী 
সাধুদের সকলকে “মহারাঁজ+ বলিয়া সম্বোধন করিতে আবস্তভ করেন। তখন 
হইতেই মঠে লাধু-সন্ন্যামীদের সম্বোধনে “মহারাজ' কথাটির প্রচলন হয়। 

বরাহনগবর মঠের পুরাতন স্মৃতি স্মরণ করিয়! সদানন্দ পরে অনেক প্রসঙ্গ 
করিতেন । ন্বায়িজীর তখনকার যঠ$-জীবনের অতি স্বন্দর আলেখ্য এ-সব 
প্রসঙ্গাদি হইতে জানা যায় । তিনি বলিতেন, “তখন সর্বদা] শশব্যস্ত থাকতে 
হত, এক মুহুর্তেরও বিশ্রাম ছিল না। অনেক লোক আসা যাঁওয়! করতেন, 
অনেক পণ্ডিত তর্ক-আলোচনারদদি করতেন,__স্বামিজী এক মুহূর্তও কাজ 
ছাঁড়া থাকতেন ন। কখনও কখনও তিনি কিছুক্ষণের জন্য একল] থাকবার 
অবসর পেতেন ; সেই সময়ে 'হুরিবোল, হরিবোল !' অথবা “মা, মা! বলতে 
বলতে পায়চারি করতেন। আমি দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করতাম); এবং 
একটু ফাকা পেলে বলতাম, “আপনি খাবেন না? আর তিনি তা শুনে 
রহস্তপূর্ণ সব উত্তর দিতেন ।***চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর কাজ ছিল। তিনি যেন 
উন্মতের মতো হয়ে গিয়েছিলেন! আবার অতি প্রত্যুষে, অন্ধকার থাকতে 
থাকতেই তিনি উঠে পড়ে 'জাগো, জাগো সকলে, অমুতের অধিকারী” এই 
গানটি গাইতে গাইতে সকলকে উঠিয়ে দিতেন। তারপর সকলে ধ্যান 
করতেন। পরে ভজন, সত্গ্রপর্ঁ, পাঠ, আলোটিনা এমন চলতো! ষে সবাই 
আত্মহার] হয়ে তাতেই ডুবে যেতেন। বেল! একটা -ছু'টোর সময়ে হয়তো শ্বামী 
রামকষ্যনন্দ_-তিনিই তখন একাধারে মঠের তত্বাবধায়ক, ঠাকুরের পুজারী 
এবং পাচক ছিলেন_-সবাইকে জোর করে আনাহার করতে পাঠাতেন। 
এর পরেও আবার প্রীয় সন্ধা পর্যস্ত চলত ভজন ও সত্প্রসঙ্গাদি । সন্ধ্যায় 
শ্রীরবামকষ্ের আবাত্রিক--পরে কিছুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হত। তারপর 
আবার সকলে ধ্যান করতেন--একেবাবে ধ্যানে ডুবে ঘেতেন। কখনও 
কখনও ছাদের উপর বসে মধ্যরাত্রির অনেক পর পর্যস্ত 'জয় লীতারাম ? 
বলে নামগান করতেন সকলে ।” 


স্বামী সদানন্দ ২২৭ 


বরাহনগর মঠের কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। 
শ্রীরবামকষ্ণ-শিহ্যগণের ভগবদ-বিরহ ও বৈবাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বলিতেন, 
“ওখানে এত জোর তপন্তা চলতো যে গুদের কাছে কেউ ঘেষতেই পারত 
না।” আবার উত্তেজিতভাবে সদানন্দকে বলিতে শোন! যাইত, “ও 
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(“আরে আমরা কী শুধু সাধু? আমর! খধিদের দলের” )। 

মঠে অবস্থানের সুযোগ পাইয়] সদানন্দ প্রাণ ভরিয়া জপধ্যাঁন এবং নানাবিধ 
সেবার কাজে নিজেকে ঢালিয়! দিয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর বলরাম বস্থ মহাশয়ের 
কঠিন মস্থখের লময়ে স্বামী শিবানন্দজী, নিরগ্নানন্দজীর সহিত সদীনন্দের 
অক্লান্ত সেবা ও পরিচর্ধ1! এই প্রনর্গে বিশেষ ম্মরণীয়। তাহার সেবানিষ্টার 
আরও চমকপ্রদ ইতিহাস পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা যাইবে। লদানবোর 
অন্তরে সেবাতাঁবের বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন স্বয়ং স্বামিজী। গাজীপুর হইতে 
একখানি পত্রে ( তারিখ ১৪ই ফেব্রুআরি, ১৮৯০ ) স্বশিষ্য সদানন্দকে উৎসাহ 
ও প্রেরণ! দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, উহার কিছু অংশ এখানে 
স্মরুণযোগ্য । স্বামিজী লিখিয়াছিলেন, “-****"আপনার জপতপ সাধনভজন 
করিবে ও আপনাকে দাসাহছদাস জানিয়া সকলের সেবা করিবে। তুখি 
ধাহাঁদের কাছে আছ, আমিও তাহাদের দাসান্দাস ও চরণরেথর যোগ্য 
নহি-_এই জানিয়া তাহণদেের সেবা ও তক্তি করিবে ।**'যে কেহ রামকষের 
দৌহাই দেয়, সে-ই তোমার গুরু জানিবে। কর্তাত্ব সকলেই পারে-_দাস 
হওয়া বড় শক্ত। বিশেষতঃ তুমি শশীর কথা শুনিবে। গুরুনিষ্টা ও অটল 
ধৈর্ধ এবং অধাবসায় ব/তিবিক্ত কিছুই হইবে না_নিশ্চিত, নিশ্চিত জাঁনিবে।” 

১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্দের প্রথমদ্দিকে গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গলাভের পরে, 
স্বামিজী কাশীধামে গিয়া পুনরায় তপন্তায় রত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি 
প্রমদাঁদাস মিত্র মহাশয়ের একটি উদ্ভানে থাকিয়া কঠোর-ধ্যান-ভজনাদিতে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ তখনই বা অন্য কোন সময়ে সদীনন্দ ৪ 
তাহার সঙ্গে কাঁশীবাঁদ করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রগুরুর সাহুচধে 
থাকিয়া এই তপন্ার স্থৃতি সদানন্দকে সারাজীবন উদ্দীপিত করিত। এই 
সময়ে স্বামিজীর মন কত উচ্চভূমিতে বিচরণ করিত, তাহা শ্মরণ করিয়া সদানন্দ 
উত্তরজীবনে অনেককে বলিয়াছেন, “ম্বামিজী ও আমি একসময়ে কাশীতে বাস 


২২৮ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


করতাম। একট। লেবু-বাগানে তখন পড়ে থাকতাম আর মাধুকরী করতাম । 
্বামিজী কী কঠোর জপ-ধ্যান করতেন! এই সময়ে তিনি কী যে একটা 
ভাবে থাকতেন, তা বল! চলে ন1। সর্বদাই বিভোর, যেন মনট] দেহ ছেড়ে 
কোথায় উড়ে চলে গেছে! মুখ এত গম্ভীর, চোখছুটি এমন জ্যোতিঃপূর্ণ ঘে 
মুখের দিকে তাকানোই যেত নাঁ_কাছে যেতেও সঙ্কোচ হত।” 

এদিকে ১৮৯০-এর মার্চ মাসে স্বামী অভেদানন্দজী হধীকেশ হইতে অসুস্থ 
হইয়া! ম্বামিজীর নির্দেশান্ুসারে চিকিৎসার্থে কাশীতে আসিয়াছিলেন। 
স্বামিজী স্বয়ং তাহার চিকিৎসাদির সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 
কিন্তু অকম্মাৎ বলরামবাবুর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া শ্বামিজী কলিকাতায় 
ফিরিয়া যান। এ সময়ে প্রমদাদ্াস মিত্র মহাশয়ের উপর অভেদানন্দজীর 
সেবা-চিকিৎসা ও দেখাশোনার ভার ম্বামিজী দিয়া গিয়াছিলেন। 
অভেপানন্দজীর শরীর তখন খুব কশ ও ছুধল হইয়] পড়িয়াছিল। যাহ। 
হউক, অতঃপর কলিকাতা হইতে স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে সদানন্দও 
আবার কাশীতে আনিয়া উপস্থিত হইলেন--অভেদানন্দজীর সকল ভার 
্বামিজীর আদেশে এখন তাহারাই গ্রহণ করিলেন । এই সময়ে তাহাবা 
সকলেই বংশী দত্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। অভেদানন্দজী পরে 
এইকালের স্বতি-প্রসঙ্গে১ উল্লেখ করিয়াছেন £ 

“শরুৎ ও গুপ্তকে দেখিয়া আমার চোখে জল আদিল এবং শ্বামিজীবর 
গভীর ভালবাসার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলাম। শরৎ ও 
গুপ্ত মহারাজের যত্বে ও সেবা শুশ্রষায় আমি ধীরে ধীরে রোগমুক্ত 
হইলাম। অবশ্ঠ সম্পূর্ণ আঞে!গ্যপাভ করিতে প্রায় চারিমাস লাগিয়াছিল।” 

অভেদানন্দজী কিছুটা সুস্থ হইয়াই মে মাসে এলাহাবাদের নিকটে 
যমুনার পরপারে ঝুসীতে গিয়া পুনরায় তপশ্তারত হন। সারদানন্দজী 
এবং সদানন্দ কিন্তু আরও কিছুদিন কাশীধামে থাকিয়া গেলেন এবং 
তপশ্যারদিতে অতিবাহিত করিতে থাকেন। অবনত বেশীদিন গত হইতে 
না৷ হইতেই সদানন্দও বুসীতে গিয়া অভেদানন্দজীর সহিত মিলিত হইয়ণ- 
ছিলেন। তাহারা উভয়ে তখন যমুনার ধারে একটি ঝুপড়ীতে থাঁকিতেন। 
ঝুণীতে তপশ্তাকালে তাহার] ধ্যান-ধারণা শাম্বচর্ঠা ও ভজন|দিতে সর্বদা 
১. ম্বাধী অভেদানন লিখিত “আমার জীবদকথা” দরষ্টব্য। 
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মাতিয়৷ থাকিতেন। অভেদীনন্দজী তখন সদানন্দকে নিয়মিত বেদান্ত 
অধ্যাপনা করিতেন। এইকালে ধ্যান-ভজনে তাহারা, এমন তল্সয় হটুয়া 
যাইতেন যে ভিক্ষার জন্য বাহির হওয়াও যেন বৃথা সময় নষ্ট কর! হইবে মনে 
করিয়া কোন কোন দিন আদৌ ছত্রে যাইতেন না--ভিক্ষার সময় কুঠিয়াতে 
বসিয়াই বেদীস্তচর্চা করিয়া বা ভজন-সঙ্গীত গাহিয়! অতিবাহিত করিতেন । 
অথচ এমনই আশ্চর্য যে কোন না কোন অপ্রত্যাশিত উপায়ে, এরকম দিনে 
তাহাদের কুঠিয়াতেই আহার্য চলিয়া আদিত-_-কেহ না কেহ আসিয়া ভিক্ষা 
প্রদান করিয়া যাইতেন। এমন অনেক ঘটন। স্দানন্দ স্বামীর মুখে পরে শোনা 
যাইত। অভেদানন্দজীও এই দিনগুলির স্থতি-চারণায় লিখিয়াঁছেন £ “ছুই 
জনে মধ্যাহ্ছে মাধুকরীতে যাইতাম। তবে কোন কোন দিন আমি আবার 
মাধুকরীতে যাইতাঁম না, গুপ্ত মহারাজ একাই যাইতেন এবং যাহা 
পাইতেন তাহাই ছই জনে ভাগ করিয়া খাইতাম। প্রতিদিন বৈকালে গুণ 
আমার নিকট “বিচার সাগর' (হিন্দী বেদান্ত গ্রন্থ ) ও সংস্কৃত ব্যাকরণ 
পড়িতেন। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে মাঝে মাঝে ছুইজনে বেদাস্ত- 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। ঝুসীতে সাধন-ভজনে ও শ্ান্পাঠে দিন বেশ 
আনন্দের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল। 

“ঝুপীতে থাকা কালে একদিনের এক ঘটনার কথা! এইথানে 
বলি। তখন বর্ধাকাল। তখন প্রতিদিন প্রায়ই ঝড়-বুইি হইতেছে। 
একদিন প্রাতঃকাঁল হইতে মৃহ্রূহুঃ বৃষ্টিপাত হইতে লাঁগিল। আমার 
গুহার নিকটে নানকপন্থী এক হিন্দৃস্থানী সাধু থাকিতেন। আমি. ও 
গুপ্ত মহারাজ যখন মাধুকরীতে বাহির হইতাম তিনিও মাঝে মাঝে 
আমাদের সহিত যাইতেন। সেইদিন ভোর হইতেই বুষ্টির হৃত্রপাত 
দেখিয়া নাঁনকপন্থী সাধু আমাদের সকাল লকাল ভিক্ষায় যাইবার জন্য 
উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন-_-অন্যথা উপবাঁধ থাকিতে হইবে । আমি 
সাধুজীর কথা শুনিয়া একটু হাঁদিয় বলিলাম £ “আজ আর ভিক্ষাঁয় যাবনা, 
অজগর বৃত্তি, অবলম্বন করব। ভগবানের রুপা ও ইচ্ছা হলে আমার ভিক্ষা 
এখানে এসেই হা'জির হবে ।১*-*** | 
১. বেশী বর্ধায় সর্প আহার অন্েষণেও গর্ত ছাড়িয়া বাহিরে যায় ন1। তানুরপ অভ্যাসের 
নাম অজগর বৃত্তি। 
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“সত্যই সেইদিন আমি আর মাধুকরী করিতে বাহির হইলাম না) 
গ্রধু মহারাজও আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আর ভিক্ষায় বাহির 
হইলেন না। আমরা ছুই জনে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া শান্ত্াদি বিচার 
ও ধ্যান-জপে ডুবিয়া গেলাম। এই দিকে ঘটনা ঘটিল এক অপূর্ব 
রকমের ! বেল! প্রায় শেষ হইয়াছে । আমি তখন সদানন্দকে «বিচার 
সাগর” ব্যাখ্যা করিতেছি । এমন সময় দেখি, জনৈক ভদ্রলোক একটি 
ঝুড়িতে প্রচুর খাবার-ভ্ব্য লইয়! কআমীঞ্ধের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
নিকটে আমিতে দেখিলাম, আমাদের চিরপরিচিত বরাহনগর নিবাসী 
মৈত্র মহাশয় । আমর] তাহাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলাম এবং 
কী ভাবে তিনি আমাদের সন্ধান পাইলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। মেত্র 
মহাঁশয় বলিলেন : “আমি এলাহাবাদে উপস্থিত হয়ে শুনলাম যে, কালী- 
তপম্বী নামে একজন তিতিক্ষাবান সাধু ঝুসীতে গঙ্গার ধারে বাঁস করে 
তপন্তা করছেন। কালী-তপশ্বী নাম শুনে বেশ আগ্রহান্ধিত হলাম এবং 
কালী-তপশ্থী অবশ্ত আপনিই হবেন এটা মনে মনে সিদ্ধাস্ত করলাম। গু 
মহারাজ যে এখানে আছেন তা জানতাম না। যাইহোক আপনাকে দেখার 
জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং রিক্ত হস্তে সাধু দর্শন নিষিদ্ধ 
বলে এই সামান্ত কিছু মিষ্টাক্স-দ্রব্য সঙ্গে এনেছি । অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে 
এখন অকস্মাৎ আপনাদের এখানে পেয়ে ॥; 


*-*-***আমরা মিষ্টান্নাদ্ির কিছু অংশ সেই নানকপস্থী সাধুকে ডাকিয়া 
তাহার হস্তে দ্রিলাম এবং বলিলাম £ “সাঁধুজী, গীতার যোগক্ষেমং বহাম্যহং 
বাণী আজ সার্থক হয়েছে ।' নানকণস্থী সাধুটি অত্যান্ত আশ্চর্যা্িত ও আনন্দিত 
হইয়! তাহা স্বীকার করিয়া স্বীয় গুফা অভিমুখে চলিয়া গেলেন। মত্র 
মহাশয়ও আমাদের প্রণাম করিয়। সহর অভিমুখে রওনা হইলেন। আমি ও 
গুপ্ত মহারাঁজ অবশিষ্ট মিষ্টানাদি খাগ্য-দ্রব্য সানন্দে গ্রহণ করিয়] শ্রত্রীঠাকুরের 
অপার করুণার কথা ম্মরণ করিতে ল'গিলাম এবং গুপ্ত মহারাজকে বলিলাম ঃ 
“দেখলে তো, কক্ণাঁময় শ্রীশ্রীঠাকুর তার কল্যাণ-হস্ত প্রপারিত করে আমাদের 
পিছনে সদাসর্বদাই আছেন ও আমাদের রক্ষণাবেক্ষন করছেন ।” গুপ্ত মহারাজ 
পরম শ্রদ্ধাসহকারে ছুই হস্ত মস্তকে বাখিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্থে প্রণাম 
জানাইলেন।” (“আমার শীবনকথা” হইতে উদ্ধৃত ) 
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যাহাহউক, জুন মাসেই তাহার! বরাহনগরে ফিরিয়া আদিলেন | ১৮৯১- 
এর নভেম্বরে মঠ যখন আলমবাজারে স্থানাস্তরিত হয়, সদানন্দ তখন রামকৃষ্ণ - 
নন্দজী, প্রেমানন্দজী প্রমুখ শ্রীরামরুষ্ণ-সম্তাঁনদের লঙ্গে নৃতন মঠের কার্ষে খুব 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন । মঠে তখন খুব অল্প কয়েকজন সাধু থাকেন__সৃতরাং 
সকলকেই ব্যক্তিগত লাধন-তপস্যা ছাড়াও মঠের বহুবিধ কার্ষে প্রচণ্ড 
পরিশ্রম করিতে হইত । স্থতরাং সদানন্দকেও এই লময়ে ধ্যান-ভজনের 
অতিরিক্ত সময়ে, জলতোলা, বাসনমাঁজা, ঘর পরিষ্কার কর] এবং ঠাকুরঘরের 
আরও নান! কাঁজে সর্বদাই ব্যাপত থাকিতে হইত। স্দাবাস্ত আপন- 
ভোলা ও আঁনন্দপ্রিয় সদানন্দ মঠের লকলেরই প্রিয় ছিলেন। সদানন্দ- 
প্রপঙ্গে তীহার বিশিষ্ট গুরুত্রাতা স্বামী বিরজাননের শ্ব-লিখিত স্বতি এইরূপ £ 
গ্রপ্ত মহারাজকে মঠে তখন সকলে 'পীরিত-পাগলা” বলতো । একটু 
ভাঁলবামলে তিনি আনন্দে লাফাতেন, গোলাম হয়ে যেতেন, গা হাত পা 
টিপে দিতেন, কত খাঁটতেন |” স্বামী সারদানন্দজী তাঁহাকে বাংলা ভাষাও 
ইতোমধ্যে বেশ শিখাইয় তৃলিয়াছিলেন। বাংলা কোন নৃতন কথা শুনিলেই, 
সদাসরল সধ্ধানন্দের কী আনন্দই না হইত! যতক্ষণ পর্যস্ত না নূতন কথাটির 
অর্থ বুঝিতেছেন ব1 শিখিয়! লইতেছেন, ততক্ষণ যেন তিনি বালকের মত 
অধৈর্ধ হইয়৷ বেড়াইতেন । 

যাহ হউক, মবই ঠিক চলিতেছিল, কিন্তু বাংলার জল-হাওয়! যেন তখনও 
তাহার ঠিক ধাতস্থ হইতেছিল না। বরাহনগর মঠ হইতেই যে ম্যালেরিয়া 
ধরিয়াছিল, উহ্াই যেন তাহাকে উত্তরোত্তর আরও শারীরিক দুর্বল করিয়া 
তুলিতেছিল। অবশেষে সারদানন্দজীর উপদেশ অনুযায়ী তিনি কিছকালের 
জন্য পশ্চিমে তাহার পূর্বাশ্রমের দিকে চলিয়া যান। গুপ্ত মহারাজের মাতা- 
পিতা তখনও জীবিত ছিলেন,__তীাহাদেরই অনুরোধে মন্গ্যাসিপুত্র কিছুকালের 
জন্য পিতৃগৃহে থাকিতে সম্মত হন। যছুনাথ গুপ্তের জোষ্টপুত্র অধরচন্দ্র বহু 
পূর্বেই সংসারত্যাগী হইয়াছেন-_-শরৎচন্দ্রও সন্ন্যাপী। স্বতরাং শরৎচন্দ্ের 
আগমনে বৃদ্ধ জনক-জননীর শৃন্যবক্ষে কী পরিমাণ আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত 
হইয়াছিল তাহা সহজেই অস্থ্মান করাচলে। কিছুকাল পূরাশ্রমের বাড়ীতে 
অবস্থান করিয়া গুপ্ত মহারাজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহযোগে বুদ্ধ মাতা-পিতার 

১ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-প্রণীত "অতীতের স্মৃতি দ্রষ্টব্য 


২৩২ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


সেবায় যত্বপর হইলেন। জল-হাঁওয়ার পরিবর্তন হওয়ায় সেইকালে তাহার 
নিজের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এইভাবে জনক-জননীকে শান্ত 
করিয়া, অতঃপর তিনি স্থস্থ দেহ-মন লইয়া! আবার আলমবাজার মঠে ফিরিয়া 
আসেন। সদানন্দ তাহার পিতার প্রসঙ্গে বলিতেন, “বাব খুব ভক্ত ছিলেন । 
আমি যখন শেষবার জৌনপুর স্টেশন থেকে রওনা হই, উনি আমাকে প্রণাম 
করিতে উদ্তহন। আমি বিশেষ বাধ! দিয়ে “বাবা, করেন কি, করেন কি” 
বলাতে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “বাব! শরৎ, তুমি যে সাধু ।”” 

আলমবাঁজার মঠে অদীনন্দের জীবনধার1 পুনরায় উচ্ছলিত গতিবেগে 
ছুটিতে থাকিল। তাহার হাম্তচপল অথচ অন্তর্ুখ প্ররুতি, এবং বালকবৎ 
দিলখোল! মেজাজ ও হ্বল্পে সন্তগ্ঠিভীব সকলকেই অতি সহজে মুগ্ধ করিত। 
তাহার জপ-নিষ্ঠা একট] অঙ্থকরণীয় বিষয় ছিল। যখনই একটু সময় পাইতেন, 
তখনই জপ করিতেন। গীতা, উপনিষদ ও বেদাস্ত-গ্রন্থাদ্দি তিনি নিজে 
নিয়মিত পাঠ করিতেন এবং খুব নিষ্ঠার সহিত অন্তকে দিয়া পাঠ করাইয়াও 
শ্রবণ করিতেন । তুলসীদাসের “রামচরিত মানস" তাহার বড় আদরের ছিল। 
ইহার অধিকাংশই তাহার কস্থ ছিল। অন্যান্য ধর্মগ্রস্থের মধ্যে বাইবেলকে 
বড় শ্রদ্ধা করিতেন--আলমবাজার যঠবাদকালে একসময়ে তিনি কিছুকাল 
নিয়মিত বাইবেল পাঠ করিতেন । ঘনিষ্ঠ কেহ কাছে আমিলে, তাহাকেও 
বলিতেন বাইবেল পড়িয়া শ্বরনাইবার জন্ত। আর তিনি সাশ্রুনেত্রে নীরবে 
বলিয়া বাইবেলোক্ত কাহিনীগুলি শুনিয়! যাইতেন এবং ধ্যান করিতেন । 

্বামিজী তখন ভারতে এবং বিদেশে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন-_ 
কিন্তু পত্রাবলী পাঠে দেখা যায়, শিষ্কা সদানন্দের প্রতি তাহার কী টান! 
তাহার গুরুভ্রাতাদের নিকট লিখিত নান চিঠির মধ্যে সদানন্দের একটু কুশল- 
বার্তার জন্ত শ্বামিজী কতই না আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন! শিষ্বের যোগ্যতা 
ও শক্তি সম্পর্কেও তদীয় আচার্ধের ধারণা কত উচ্চ ছিল, তাহাও এসব 
বিভিন্ন পত্রের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে । আলমবাজার মঠে গুরুত্রাতাদের 
উদ্দেস্তে লিখিত একথানি উদ্দীপনা পূর্ণ চিঠিতে ১ লিখিয়াছিলেন, “আমি মরি 
আর বাঁচি, দেশে যাই বাঁ না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও। গুগ্তকে 


মি ১৮৯৫ খ্রী্টাবে, প্যারিস হইতে লিখিত । 


স্বামী সদানন্দ ২৩৩ 


এই কাজে লাগাও ।” আবার শ্বামিজীর আর একটি পত্রে+--সেটিও মঠের 
সকল গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া] লেখা,-_কয়েকজনের নামের মধ্যে 
গুপ্ত মহারাজেরও নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “সকলের মধ্যেই এক 
এক মহাশক্তি আছে।” হ্বামিজীর এই সব চিঠি-পত্রের ভাষায় অন্থরক্ত শিষ্ের 
প্রতি শ্রীগুরুর অসীম দেহ ও অনস্ত আশীর্বাদই স্চিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
অঠের বিভিন্ন জনের নিকট লিখিত পত্রের মধ্যে, স্বামিজী তাহার প্রিয় সম্ভান 
গুপ্তকেও ম্মরণ করিতেন, স্সেহাশাবাদ জানাইতেন ও কুশল জানিতে 
চাহিতেন, তাহাতে সদ্দীনন্দ গর্বে ও আহ্লাদে বলিতেন, “আরে তা” না হলে 
কি আমার গুরু হতে পারে? আমার মত বেয়াড়া লোককে শায়েস্তা করতে 
না পারলে সেকি আর আমার গুরু হয় রে বাবা?” অতি সহজ সবল 
ও শ্রাণম্পর্শী উক্তি ! 

১৮৯৭-এর জাছআরিতে স্বামিজী পাশ্চাত্তা দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। পৃজ্যপাদ আচার্ধকে সর্বপ্রথম বরণ করিবার গৌরব দক্ষিণ ভারতই 
লাভ করিয়াছিল। স্বামিজী মান্দ্রাজে পদার্পণ করিলে, সহম্্র সহম্র নরনারীর 
এক বিপুল জনসমূদ্র তাহাকে একবার শুধু দর্শন করিবার জন্য উদ্বেলিত হুইয়! 
উঠিয়াছিল। সাড়ম্বর শোভাযাত্রা সহকারে, যথোপযুক্ত মর্ধাদামস্ডিত স্থসঙ্জিত 
একখানি গাড়ীতে বসাইয়া, শ্বামিজীকে রাজপথ দিয়] লইয়। যাঁওয়] হইতেছিল। 
তাহার সেই যাত্রাপথের একটুমাত্র ধুলি স্পর্শ করিবার জন্ত কত রা'জমুকুট 
ভূলু্ঠিত হইয়াছিল সেদিন । পথে পথে পত্র-পুস্পের তোরণ, প্রতি ভবন-শীর্ষে 
বর্ণাঢ্য পতাকা, দ্বারে দ্বারে দোলায়মান পুষ্পমাল্য--সমগ্র নগরী উৎসব লাজে 
সজ্জিত হুইয়] যুগাচাঁষধকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। শোভাযাত্রার গতিপথের 
মাঝে মাঝে স্বর্ণাক্ষরে দীপ্তি পাইতেছিল, “এলো! গ্ররামকষ্রের সুযোগ্য সন্তান” 
গ্বাগত পুরুষমিংহ” 'ম্বাগত অতীত খধিগণের যুগ-প্রতিনিধি 'ন্ত্বাগত 
ভগবৎসেবক”, “বিশ্ববন্দ্য বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউন", “এসে৷ হে শাস্তির 
অগ্রদূত+, “স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি জাগ্রত ভারতের লানন্দ সংবর্ধনা” ইত্যাদি 
এবং বেদ-উপনিষদের নির্বাচিত নানা মন্ত্র। রাজপথের দুইধারের গৃহগুলির 
দ্বারে, জানালায়, অলিন্দে ও ছাদে-_-অগণিত দর্শনা যুক্তকরে দীড়াইয়া 
ছিল। যত বড় সম্মানিতই হউন, কোনও মাহুষের অভ্যর্থনার জন্ত এ-ছেন 


সি 


১ ১৮৯৫ হ্রীষ্টাবে, নিউইয়র্ক হইতে জিখিত। 


২৩৪ স্বামিজীর পাপ্রান্তে 


সমারোহ মাজ্জীজবাসী পূরে কখনও দেখেন নাই। লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনি ও 
অবিরাম পুষ্পবৃষ্টির মধ্যেও সহলা শ্বামিজী কেন যেন কাহার দিকে তাকাইয়! 
বিচলিত হইয়। পড়িয়াছিলেন--অজন্্র মানুষের মধ্যে অতি প্রিয়জন কাহারও 
প্রতি অকন্মাৎ তাহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই। সকলেই সবিশ্ময়ে 
দেখিলেন, “এসো! এসে! সদানন্দ, বাপ আমার, এদিকে এসো””, বলিয়া শ্বামিজী 
উচ্চৈংস্ববে কাহাকে আহ্বান করিতেছেন । গাড়ী থামাইয়! সদানন্দকে তুলিয়া 
লইয়! পরম ন্মেহে তিনি নিজের পাশে বমাইয়া চলিলেন। স্বামিজীর অভূতপূর্ব 
এই সংবর্ধনা স্বচক্ষে দর্শন করিবেন বলিয়া! সদানন্দ মান্দীজে গিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। শিষ্যবৎসল স্বামিজীর তীক্ষ ন্েহ-দৃষ্টি কিন্তু এ বিশাল জনসমুদ্র 
ঠেলিয়! নিজ সন্তানকে ঠিকই খু'ঁজিয়। বাহির করিয়াছিল। গুপ্তমহারাজ 
সেদিনের এই স্মৃতি স্মরণ করিয়। পরবন্তিকালে নয়নজলে ভাঙিতেন। 

মান্দ্রাজের ভক্তগণ স্বামিজীকে এ দেশে একটি স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য 
বার বার অনুরোধ জানাইতেছিলেন। তাই স্বামিজী আলমবাজার মঠে 
প্রত্যাবর্তন কবিয়াই,গুরুভ্রাতা স্বামী রামকুষ্জানন্দজীকে দক্ষিণ ভারতের কার্ষের 
জন্য প্রস্তত হইতে বলেন। ১৮৯৭-এর মার্চে বামকষ্তানন্দ মহারাজ স্বামিজীর 
আদেশ শিরোধার্ধ করিয়া মাক্দাজ যাত্রা করেন--তীাহার সহকারী সঙ্গে 
গিয়াছিলেন স্বামী সদানন্দ। দাক্ষিণাতো রামকষ্জ মিশনের কর্ম-স্চন1! এই- 
ভাবেই হইয়াছিল। সদানন্দের সুযোগ্য সহযোগিতায় স্বামী বামকৃষ্ণানন্দজী 
অচিরেই আইস্‌ হাউস রোডে একটি ভাড়া-বাড়ীতে বামকষ্খ আশ্রম 
(70510810191)08% [ন 0239) প্রতিষ্ঠা করেন-_যাহা! মান্দ্রাজের স্থবৃহৎ রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশন কেন্দ্রের প্রথম অস্কুর। একটি ঘ্ঘটন। এখানে স্মরণীয়-_যদিও উহার 
বিষয়বস্ত এমন কিছু জরুরী নহে, তথাপি ক্ষুত্র এই ঘটনাটি ম্বামিজীর 
অপার স্নেহশীলতা ও শিশ্ত-বংসলতাঁর একটি নিদর্শন । সদানন্দ মান্দ্রাজে 
পৌছিবার দ্বিন কয়েকের মধোই তাহাকে একটি কুকুরে কামড়াইয়াছিল। 
স্বামিজী তখন দাঞ্জিলিং-এ__সংবাদটি তাহার কাছে পৌছিতে মোটেই বিলম্ব 
হয় নাই । দাজিলিং হইতে ২০শে মার্চ (১৮৯৭) তিনি রামকুষ্ণানন্দজীকে 
যে পত্র লেখেন, উহাতে সদানন্দের এই সংবাদ-প্রাপ্তিতে তাহাকে উদ্দিগ্র ও 
উৎ্কষ্ঠিত দেখা যাঁয়। লিখিয়াছিলেন, “গুপ্তকে কুকুবে কামড়াইয়াছে শুনিয়। 
বড়ই দু:খিত হইলাম ; কিন্তু শুনিতেছি যে এ কুকুর হ্যা নহে--তাহা হইলে 
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ভয়ের কারণ নাই। যাহা হউক গঙ্গাধরের প্রেরিত ষধ সেবন করান যেন 
হয়।” অনুগত গুগ্ের প্রতি স্বামিজীর কতখানি মনোযোগ থাকিত, সামান্ধ 
এই ঘটনাটিতে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। 

অভঃপর স্বামিজীর পাঁঞ্চীব, কাশ্মীর ও উত্তরভারত ভ্রমণের কালে সদানন্দ 
আবার তাহার পুণা সামিধ্য পাইয়াছিলেন। স্বামিজীর এই পরিভ্রশ্ণণ-কালের 
বহু ঘটনার প্রত্যক্ষ ভ্ষ্টাী ছিলেন সদাননন। এই দিনগুলির স্মৃতি সদানন্দের 
সমগ্র জীবনে শুধু এতিহাদিক তখামণ্ডিতই নহে, অফুবস্ত প্রেরণার উৎসম্বরূপ-_ 
প্রিয় ও মধুর তো বটেই। স্বামিজীর একান্ত সাহচর্যই এ স্মৃতিচিত্রগুলিকে 
অনবদ্য মাঁধুর্ধে ভরিয়। দিয়াছিল। পরে সদানন্দ-প্রদত্ব মেই সব কাহিনী এবং 
ভগিনী নিবেদিতার লিপিবদ্ধ এইকালের বিবরণীই স্বামিজীর জীবনী গ্রস্থের 
মূল্যবান উপাদান হইয়াছে । উল্লেখ থাকা দরকার যে, ভগিনী নিবেদিতাও 
তখন তাহাদের সঙ্গে ছিলেন । এ সালের (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ) ১২ই ডিসেম্বর 
'্রহ্মবাদিন্” (878107859010 ) পত্রে স্বামিজীর খেতড়ি পরিদর্শনের একটি 
স্বন্দর আলেখ্য স্দানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। খেতড়িতে সদানন্দকে 
লইয়া! বেশ মজার একটি ঘটন1 হইয়াছিল ঃ 

সদাঁনন্দ বরাবরই একটু বেপরোয়া প্ররূতির এবং দুঃসাহসসম্পন্ন । ম্বামিজী 
তখন সদলে খেতড়ি বাজার অতিথি । ভয়ানক অবাধ্য একটা তেজন্বী 
ঘোড়ায় চড়িয়া সদানন্দ একদিন খুব হাকাইয়। ছুটিয়াছেন-_স্বামিজী রাজ- 
প্রাসাদের ছাদে দীড়াইয়া সবিন্ময়ে অপলকনেত্রে স্বশিষের এই কাণ্ড 
দেখিতেছেন। নিকটে দণ্ডায়মান খেতড়ি-রাজ অজিত সিংহ এবং অন্যান্ 
সকলে এ দ্ধর্ধ অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান সদানন্দকে দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া 
গিয়াছেন। সদানন্দ কিন্তু সেই প্রচণ্ড বজ্বাত ঘোড়াটিকে দৃঢ় বাহুতে 
সামলাইয়৷ তীরবেগে ছুটিতেছেন। শিষ্কের এই দ্রুটিষ্ঠত1 দেখিয়। স্বামিজী 
সেদিন মহ] খুশী হইয়াছিলেন। সদানন্দ ফিরিয়া আসিলে সাহলাদে তাহার 
পিঠ চাপড়াইয়। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, “সদানন্দ বাবা, তুমিই আমার ঠিক 
ঠিক মরদ চেলা |” এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি ঘটনাও সদানন্দের জীবন- 
কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য । উহা! ঘটিয্নাছিল, ১৯*১-এর জান্ুআরিতে। 
স্বামিজী মায়াবতী হইতে নামিয়া আমিতেছেন--ডিহড়ি হইতে পিলিভিতের 
পথে চলিয়াছেন। তাহার দলে ব্বামী শিবানন্দজী ও সদানন্দ আছেন, আর: 
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মায়াবতী হইতে ম্বামী বিরজানন্দ আসিয়াছেন স্বামিজীকে পিলিতিত পর্ধস্ত 
পৌছাইয়া দিবার জন্ত। ডাণ্ডী ও ঘোড়া ইত্যার্দি সবই সংগ্রহ ছিল। 
সদানন্দ একটি ঘোড়া বাছিয়া লইলেন, যেটি সর্বাপেক্ষা বেশী তেজী। মহা 
উৎসাহে ঘোড়ায় চাঁপিয়! বসিয়াই সদানন্দ মৃহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃষ্ঠ হইয়া 
গেলেন। টনকপুব ছাড়াইয়া আরও মাইলখানেক পরে, স্বামিজী অত্যন্ত 
অস্থির হইয়া পড়িলেন--সদানন্দ বা তাহার ঘোড়ার কোন চিহ্ন পর্যস্ত কেহ 
দেখে নাই। অবশেষে জনৈক পথচারী যাহাও কিছু সংবাদ দিলেন, তাহা 
স্বামিজীকে আরও অধিক উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। পথিক সংবাদ দিলেন যে, 
কিছুক্ষণ পূে একটি ঘোড়া উন্মত্ত হইয়া, আরোহী সহ এ দুর প্রান্তরের 
দ্বিকে বিহ্যৎ কেগে দৌড়াইয়া গিয়াছে। অগত্যা সকলেই প্রাস্তরের দিকে 
ছুটাছুটি করিয়া! খু'জিতে শুরু করিয়াছেন, এমন সময়ে দেখা! গেল সদানন্দ 
বিজয়ী সৈনিকের মতো! ঘোড়া হাকাইয়! ছুটিয়া আঁদিতেছেন। সকলেই 
নিশ্চিন্ত হইলেন-_স্বামিজীও শান্ত হইয়া শিক্কের নিকট সব শুনিতে থাকিলেন। 
জান! গেল যে, ঘোড়। নাকি একবার উহার বীর সওয়ারকে ফেলিয়াও 
দিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় তাহার জীবনহানি হয় নাই বা তেমন আঁঘাতও 
কিছু লাগে নাই। স্বামিজী সেদিনও বলিষ্ঠ শিষ্তের সাহসিকতার খুব তাঁরিফ 
করিয়াছিলেন। সদানন্দের অটুট মনৌবল, একা স্তিকতা ও সাধুচরিজ্রের উপর 
স্বামিজীর প্রচুর আস্থা ছিল। ইহার ভূয়িষ্ঠ নিদর্শন সদানন্দের জীবনেতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে পাঁওয়] যাইবে । 

স্বামিজীর সহিত এই উত্তরভারত ভ্রমণকালে, সদানন্দ মর্মন্তদ্‌ 
এঁতিহাপিক ঘটনার প্রত্যক্ষকারী ছিলেন। খামিজী তখন সদলে 
আলমোড়ায়। এখানেই তিনি গাজিপুরের স্বিখ্যাত যোগী পওহারী 
বাবার যজ্ঞাগ্রিতে আত্মাহুতিদীনের সংবাদ পাইয়াছিলেন। স্বামিজীর 
জীবনী-পাঠকের জানা আছে, তাহার পরিব্রাজক-জীবনে এই মহান 
যোগীর অলৌকিক চরিত্র তাহাকে একদা কীরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল। 
খুব স্বাভাবিক কারণেই এই সংবাদ তাই স্বামিজীকে অতি বিষগন করিয়। 
তুলিয়াছিল। সদ্দানন্দ, নিবেদিত প্রমুখ যাহারা! তখন নিকটে ছিলেন, 
তাহারা ম্বামিজীর সশ্রদ্ধ উক্তি শুনিয়াছিলেন। “পওহারী বাবা তাত 
লকল উতপর্গকে পূর্ণ করলেন এইভাবে দেহোৎ্সর্গ করে। বজ্ঞাপ্মিতে 
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দেহ বিসর্জন করে তিনি পূর্ণান্থতি দ্িলেন।” অতঃপর, সঙ্গে সঙ্গে আরও 
একটি মর্মঘাতী ঘটনা1-_গুডউইনের১ দেহত্যাগ। বজ্বাথাতের মতে! আক- 
স্মিক এক তারবার্তা আপিল (৪ঠ1 জুন, ১৮৯৮)_গুডউইন ২রা জুন উতাঁকা- 
মণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন । টেলিগ্রামটি স্বামিজীর নামে প্রেরিত ছিল, 
কিন্ত সদানন্দের হাতেই উহা! প্রথমে আসে। স্বামিজীর এক বিশ্বস্ত 
সন্তানের এই অপ্রত্যাশিত তিরোধানের সংবাদে সদানন্দ চোখের 
জল চাঁপিতে পারেন নাই । “বুঝলাম পুত্রশোঁক কী ভয়ঙ্কর 1” প্রিয় গুড- 
উইনের বিয়োগ-যন্ত্রণায় ম্বামিজীর শোকোছ্ধেল এই উক্তি সদানন্দকে 
আরও অধিক কাতর করিয়া তৃলিয়াছিল। ম্বামিজী করুণ-স্বরে 
বপিয়াছিলেন-_-“আহা গুডউইন যদি বেঁচে থাকত, কত কি করতে 
পারতো 1” গুডউইনকে ধিরিয়া স্বামিজীর স্সেহ-কোমল মন এ কয়েকটি দিন 
কীরূপ বিষাদময় ছিল, সদানন্দ তাহা প্রতাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শোঁকো 
চ্ছুসে হ্বামিজী বলিয়াছিলেন--“এবার আমার বক্তৃতার পাল শেষ।” 
আবার এমন খেদৌক্তিও শ্বামিজীকে করিতে শোন গিয়াছে--““গুডউইন 
চলে গেছে, আমার ভাঁন হাত খলসে গেছে; এ-ক্ষতির সীম! নেই। 
বোধ হয় মার ইচ্ছা নয় যে আর আমি কাজ করি। এবার থেকে 
নিজের হাতে লিখতে হবে । লেকচার একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে!” 

১৮৯৮-এর অক্টোবরে শ্বামিজী দলবল সহ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন । 

ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী। তাহার পাশ্চাত্য সংস্কারকে ভারতীয় 
ছঁচে ঢালিয়া সনাতন বৈদিক সংস্কৃতিতে পরিণত করার কঠিন দায়িত্ব স্বয়ং 
স্বামিজীই লইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ প্রণিধান যোগ্য যে, এই নিবেদিতা 
তত্বাবধান ও সাধারণ দেখাশোনার ভার সদানন্দের উপরই ম্বামিজী ন্যস্ত 
করিগ্লাছিলেন। মৃখ্যতঃ তাহারই সাহায্যে নিবেদিত! মঠের দেনন্দিন জীবন- 
ধার] ও কর্ধপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন এবং তাহাদের পরম- 
পৃজ্্য আচার্দেবের লোকোত্তর জীবনকাহিনীর বহু তথ্য জানিতে পারেন। 


১. স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য ও সাংকেতিক লিপিকার মিঃ জে, জে. গুড উইন। এই ইংরেজ যুবকই 
স্বাসিজীর অধিকাংশ বক্তৃতার লিপিকার, তাই জগৎ তাহার নিকট চিরখণী থাকিবে । তাহারই 
অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া স্বামিজী “6019898% £ ৮6৪০৪" কবিতাটি রচনা করেন | 


২৩৮ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


ভগিনী একথা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন১ £ “উহার সন্নাসের নাম স্বামী 
স্দানন্দ। ইহারই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অথচ সত্তেজ ইংরেজী সাহায্যে কথিত বিবরণ 
হইতে আমি এই কালে স্বামিজী মঠে কিরূপ জীবন যাপন করিতেন, তাহার 
ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি।” 

ভগিনী নিবেদিতার লেখায় সদানন্দের একখানি অন্গপম উজ্জ্বল 
আলেখা আমরা পাই,_যখন শ্রীরামরুষ্ণের অন্ততম অন্তরঙ্গ পার্ধদ স্বামী 
যোগানন্দজী মহাসমাধিতে মগ্র হল (২৮৮শ মার্চ, ১৮৯৯)। নিবেদিতার 
ভাষা হইতে ভাবানুবাদ : “হ্থগম্ভীর দৃশ্ত । মৃত্যুশীতল দেহখানি-গৈরিক 
রেশমের পাগড়ি মাথায়--সারা শরীর ফুলে ঢাকা, যা স্বামিজী ও আর 
আর সবাই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন__সদানন্দ ধরে আছেন উচু করে, জলস্ত 
কপূররের আরতি করা হচ্ছে সামনে, আর ঘরের ভিতরে ও বাহিরের 
দর্শনাথারা সকলে উচ্চারণ করে চলেছেন ভগবানের পুণ্য নাম। এই সদ- 
নন্দের মুখশ্ী যেন একেবারে খষি !---**-** শ্শানে ওর চিতা সাজানো 
হ'ল। “আগুনের মাঝখানে ঠিক যেন শিবের মুখ+__সদানন্দ বললেন ।” 

সদীনন্দের কর্মক্ষমতা ও মেবানিষ্ঠীর প্রতি স্বামিজীর কি অগাধ বিশ্বাস 
ছিল তাহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, ১৮৯৯-এর প্লেগ মহামারীর সময়ে কলিকাতাব 
সমগ্র সেবান্দোলনের নেতৃত্বভার স্বামিজী পদানন্দের উপর অর্পণ করিয়া- 
ছিলেন! রামকৃষ্জ মিশন পরিচালিত এ সেবাকার্ধ সত্যই এক এঁতিহাসিক 
ঘটন]। স্বামী সদানন্দ ছিলেন উহার প্রধান কার্ধাধ্যক্ষ, এবং ভগিনী নিবেদিতা 
সম্পাদিকা, আর স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী নিত্যানন্দ 
সহায়ক ছিলেন। 

৩১শে মার্চ (১৮৯৯) হইতে সদানন্দের নেতৃত্বে কলিকাতার প্লেগ- 
প্রতিরৌধ আন্দোলন এক হয়। স্বামিজীর অনস্ত মানবপ্রেমের উত্তপ্ত ম্পশে 
নদানন্দের হৃদয়টিও কতখানি দ্রব হইয়াছিল, তাঁহার পরিচয় তদানীস্তন 
কলিকাতাবাশীরা অবগত হইয়াছেন। ডঃ যছুনাথ সরকার-প্রমুখ এতিহাসিক 
এবং ডাঃ বাঁধাগোবিন্দ কর-প্রমুখ বিখ্যাত সমাজসেবীদের লিপিবদ্ধ বিবরণী 


শীট পিন শিক শিস শিসী শা  শিি তি 


১ ম্যাকলাউডকে লেখ! নিবেদিতার পত্র-সঞ্চয়ন-_শঙ্করী প্রসাদ বন্-প্রণীত “নিবেদিতা 
লোকমাতা” গ্রন্থ দ্রষ্টবা। 

২ ভগিনী নিবেদিতার 718 1428/97 25 / 3০2) 1187-গ্রছ্থের হ্বামী মাধবাননা-কৃত অনুবাদ 
স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি; গষ্টব্য । 


ত্বামী সদানন্দ ২৩৯ 


পাঠ করিয়া ইদীনীস্তনের মানুষও উহা! জানিতে পারিয়াছেন। আতঙ্কিত 
সম্পন্ন নাগরিকরা সহর ছাড়িয়া পলায়নপর, সঙ্গতিহীন অসহায় সাধারণ 
মাঙষ অনৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দনরত, আর ব্যাধি-কবলিত হতভাগ্য 
বস্তীবাসী মৃত্যুর মুখের গ্রাস হইয়া প্রতীক্ষমান- এই ছিল সেদিনের 
মহানগরী কলিকাতার চিত্র। সেই শ্বশানপুরীতে বিবেকানন্দ-শিষ্য সদানন্দ 
ছিলেন মৃতিমান আশ্বাস ও অতয়ের মতোই। তাহার উপস্থিতিতেই 
মানষের অশ্রু মোচন হইত! ১৮৯৮-এর মে মাসেই কলিকাতায় প্রেগের 
প্রথম আবির্ভাব হয়। ম্বামিজী অবশ্ত তখন হইতেই এই ভয়াবছ পরিণতির 
জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। এই বিপুল সেবা-যজ্জের জন্ত অর্থ কোথা হইতে 
আমিবে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, স্বামিজী বলিয়াছিলেন, প্রকার হলে 
নতুন মঠের জমি বিক্রি করেও টাঁকা সংগ্রহ করব।” অবশ্য ভগবদিচ্ছায় 
অতদূর প্রয়োজন তখন হয় নাই। 

স্বামিজীর আদেশে প্লেগ-বিধ্বস্ত কলিকাতাবাসী সকলের নিকট একটি 
বিজ্ঞপ্তি বাংল! ও হিন্দীতে প্রচারিত হুইয়াছিল। প্রেগের প্রথম সুচনার 
কালেই (মে, ১৮৯৮) রামকৃষ্চ মিশনের পক্ষ হইতে এই আবেদন-পত্র 
জনপাধারণের জন্য স্বামিজী প্ররস্তত করাইয়াছিলেন। সদানন্দের এবং 
নিবেদিতার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ্বামিজীর এ ঘোধণা-বাণী কলিকাতার ঘরে ঘরে 
সেদিন পৌছিয়াছিল, আর তাহাতেই জনসাধারণ অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়াছিল 
সন্দেহ নাই । মূল বিজ্ঞপ্চিটি ছিল এই 


গু নমো ভগবতে রামকৃষ্ায় | 


কলিকাতানিবাশী ভাই সকল! 

১। আমরা তোমাদের স্থখে স্থথী ও তোমাদের দুঃখে ছুঃঘী, এই 
ছুর্দিনের সময যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে 
অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চেষ্টা ও নিরস্তর প্রার্থনা । 

২। যে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নিধ্ন সকলে ব্যস্ত হইয়া 
সহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগ যদ্দি যথার্থ ই আমাদের মধ্যে উপস্থিত 
হয় তাহ] হইলে তোষাদ্ের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও 
আমরা আপনাদদিগকে ধন্য জ্ঞান কব্ধিব, কারণ তোমরা সকলে ভগবানের 


২৪০ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


মৃতি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনায় কোনও প্রভেদ নাই। 
যে অহঙ্কারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানতায় অন্যথা! মনে করে, সে ভগবানের নিকট 
অপরাধী হয় ও মহাপাপ করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই । 

৩। তোমাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা, অকারণে ভয়ে উদ্িগ্ন 
হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থিরচিন্তে উপায় চিস্ত! কর, 
অথবা যাহার তাহা! করিতেছে তাহাদের সহায়তা কর । 

৪। ভয় কিসের? কলিকাতীয় প্লেগ আপিয়াছে বলিয়া সাধারণের 
মনে যে ভয় হইয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই। আর আর স্থানে 
প্লেগ যেরূপ কুত্রমৃতি হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় কলিকাতায় সেরূপ কিছুই হয় 
নাই। রাঁজপুকষেরাঁও আমাদের প্রতি বিশেষ অন্তকূল। 

৫€। এপ, সকলে বুথা ভয় ছাড়িয়া ভগবানের অলীম দয়াতে বিশ্বাস 
করিয়া! কোমর বাধিয়! কার্ধক্ষেত্রে নামি, শুদ্ধ ও পবিভ্রভাঁবে জীবন যাপন 
করি। রোগ, মারীভয় প্রভৃতি তাহার কৃপায় কোথায় দূর হইয়া যাইবে। 

৬। (ক) বাড়ী, ঘরছুয়ার, গায়ের কাপড়, বিছান1, নর্দামা প্রভৃতি 
সর্বদ1 পরিষ্কার রাখিবে। 

(খ) পচা বাদি খাবার না খাইয়! টাটুক! পুষ্টিকর খাবার খাইবে। দুর্বল 
শরীরে রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা । 

(গ) মন সর্বদা প্রফুল্ল বাখিবে। মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে। 
কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে বারম্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। 

(ঘ) অন্ায়পূর্বক যাহারা জীবিকা অর্জন করে, যাহার] অপরের অমঙ্গল 
ঘটায়, ভয় কোনকালে তাহাদের ত্যাগ করে না। অতএব এই মহা মৃত্যু- 
ভয়েব দিনে, এই' সকল বৃত্তি ত্যাগ করিবে । 

(ড) মহামারীর দিনে গৃহস্থ হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিরত থাকিবে । 

(চ) বাজারের গুজবাদি বিশ্বাপ করিবে না। 

(ছ) ইংরাজ সরকার কাহাঁকেও জোর করিয়] টিক] দিবেন না। যাহার 
ইচ্ছ! হইবে সেই টিকা লইবে। 

(জ) জাতি ধর্ম ও স্ত্রীলোকের পরদ] রক্ষা করিয়া, যাহাতে আমাদের 
বিশেষ তত্বাবধানে, নিজের হাঁদপাতালে, রোগীদের চিকিৎস। হয় তজ্জন্ত 
বিশেষ চেষ্টার ক্রটি হইবে না । ধনী লোক পালাকৃ, আমর] গন্নীব, গরীবের 
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মর্মবেদন! বুঝি । জগদস্বা ্বয়ং নিঃসহায়ের সহায়) মা অভয় দিতেছেন-._ 
ভয়নাই! ভয়নাই!! 

৭। হেভাই, ঘর্দি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে, 
শ্রীভগবান রাষকফ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের ছার! যতদূর 
সাহায্য হয় তাহার ত্রুটি হইবে না। মায়ের কপায় অর্থসাহায্যও লম্ভব। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £_ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পল্লীতে পল্লীতে মারীভয় নিবারণের 
জন্য নাম সংকীর্তন করিবে ।**' 


কলিকাতা-নগরীর বস্তীতে বস্তীতে স্ুুপীরুত জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার 
মতো যথেষ্ট সংখ্যক ঝাডুদার বা মেথর তখন কলিকাতায়. ছিল না-_যাহার! 
বা! ছিল, তাহারাঁও ভয়ে পলাক়নপর | স্বামী সদানন্দ ঝাড়ু হাতে শহরের 
অলিতে-গলিতে ঘুরিয়! আবর্জনা পরিফার করিয়া কিরিয়াছেন--যেসব ময়লা 
ঘশটা-ঘখটি করিতে বনুকালের অভ্যন্ত মেথরব1 পর্যস্ত সক্ষম হইত না, সদানন্ৰ 
সেইসব দুর্গন্ধময় ক্লেদপূর্ণ জঞ্জালও দিনের পর দিন অক্লানবদনে সাফ করিয়াছেন। 
পচা নর্দমা ব৷ দুর্গন্ধযুক্ত কোন আবর্জনীরাশি দেখিয়া কোন মেথর হয়তো? 
নাকে-মুখে কাপড় চাঁপিয়া দূরে সরিয়া পড়িতে চাহিতেছে-__নিদ্বপ্ৰ সন্ন্যাসী 
প্রসন্চিত্তে মেথরের হাত হইতে ঝ্ুডি কোদাল কাঁড়িয়া লইয়া আগাইয় 
যাইতেন। এমন দৃশ্য দেখিয়া আবও দশজন শিক্ষিত যুবক ছুটিয়1! আসিত-_ 
মেথবুরাঁও লজ্জিত হইয়া কাজে যোগ দিত। সর্দানন্দ সকলকেই এমনকি 
ক্রিশ্ন-শরীর, মেথরকেও পব্ম ম্মাদর করিয়া আলিঙ্গন দ্রিতেন। কোন প্রেগ- 
রোগী অসহায় অবস্থায় কোথাও আছে শুনিলেই, মৃতিমান সেবার ন্যায় সদানন্দ 
তাহার শখ্যার পাশে ছুটিয়া যাইতেন-_তাহাকে পূর্ণ নিরাময় না করা পর্যস্ত 
আহার-নিভ্রা ত্যাগ করিয়। সেবায় মগ্ন হইতেন। কলিকাঁতাবাসী শিক্ষিত 
ভত্রলোকর। সেদিন এই সেবাব্রতী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বিন্ময়ে হতবাক 
হইয়াছিলেন। শুধু কলিকাতায় নহে, ১৯*৪ খ্রীষ্টাব্বের শীতকালে, তাগলপুরে 
যখন প্রেগ-মহামারী দেখা দিয়াছিল, তখন সেখানেও সদানন্দের নেতৃতে 
রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সেবাকার্য পরিচালিত হইক্সাছিল। নিঃশঙ্ক নিভাঁক 
সদানন্দ সেখানেও আর্ত-পীড়িত মানুষের কাছে বিমূর্ত অভয়ন্বরূপ ছিলেন । 

মিশনের বহুমুখী সেধাকার্ধের মূলে আছে সাক্ষাৎ ন্বামিজীরই প্রেরণা ও 
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শিক্ষা । হ্বামিজীর এই পেবাদর্শ শ্রীরামকষ্ের শিবজ্ঞানে জীবসেবা+-মস্ত্রেরই 
সাধন--বেদাস্তের উচ্চতম আদর্শেরই বাস্তব প্রয়োগ। সদ্দানন্দের জীবনে 
এই সাধন] কতদূর ফলপ্রস্থ হইয়াছিল তাহা ছুই একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ 
করিলেই অনুভব করা যাইবে । পথে চগিতে চলিতে একবার একটি বলদকে 
প্রহ্বত হইতে দেখিয়া, তিনি নিজের দ্রেহেতেই প্রহারের যন্ত্রণা বোধ করিয়া- 
ছিলেন। আর একবার এক ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করিতেছেন। প্রভাত 
হইতেই দেখিলেন যে, রাত্রে ভিনি এক কুষ্ঠ-রোগীর পাশেই শয়ন করিয়া- 
ছিলেন। প্রথমে তো ভয় ও শঙ্কা লইয়া ধর্মশালা ত্যাগ করিলেন-_কিন্ত 
কিছু দূর গিয়াই জ্ঞান হইল যে, কুষ্ঠ-বোগীও তো নারায়ণ । আবার ধর্মশালায় 
ফিরিয়া! আসিয়] সেই কুষ্ট-রোগীর পাশেই নিজের জায়গা! করিয়া থাকিতে 
লাগিলেন এবং কয়েকদিন পর্যস্ত পরম যত্বে তাহার শুশ্রষাদি করিলেন। অন্য 
এক সময়ে সদানন্দ জনৈক বসস্ত-রোগীর সেবা করিতেছিলেন। আকম্মিক 
কোন কারণে রোগী আগুনের উপর পড়িয়া! গেলে, অগ্নিদগ্ধ বসস্ত-রোগীর 
দেহকে তৎক্ষণাৎ শীতল করিবার জন্য তিনি নিজ দেহ দ্বার! তাহাকে 
আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। এইরূপ কত ঘটনাই সদ্দানন্দের অনুপম 
সেবা-সাধনার সাক্ষ্য প্রদান করে! শর্বভূতে ঈশ্বরোপলন্ধির ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে নিছক মনুষ্য-বুদ্ধিতে এমন সেব1 কি সম্ভব? 

দুঃস্থ অসহায় আর্ত নারায়ণের সেবায় মিশনের নাঁন! উদ্যোগে, স্বামিজীর 
প্রিয় লহচর সারদানন্দজীর উৎসাহ ও উদ্যমই সাধু-কর্মিগণকে নিরলস কর্মপাধনায় 
উদ্ধদ্ধ করিয়াছে। দদানন্দ এসকল উদ্যোগের হুচনাকালে, শ্বামী সারদানন্দজীব 
অতি বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন । মিশনের সেবাকার্ষের ইতিহাসে তাই সদানন্দ 
চিরম্মরণীয়। স্দানন্দ দীঘজীবী হইতে পারেন নাই-_অকালেই তাহার শরীর 
ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে ছোট-বড় নানা সেবান্দোলন পরিচালনাষ 
যে অমানুষিক পরিশ্রম তাহাকে করিতে হইত,উহাই পরিণামে তীহার শরীবের 
উপর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়] করিয়াছিল । সেবার স্থযোগ তিনি একবার পাইলে 
আর ছাড়িতেন না । ১৯০৩-এর ডিসেম্বর হইতে জীবনের বাকী কয়টি দিন 
“গোপালের মা” যখন বাগবাজারে নিবেদিতার গৃহে বাম করিতেছিলেন, তখন 
তাহার সেবা-শুশ্রষার ব্যাপারেও নিবেদিতাকে সদানন্দ সর্বতোভাবে সাঁহায়া 
করিয়াছিলেন । শ্রীরামকৃষ্£-জগতের মহীয়সী এই বৃদ্ধার সেবাতেও যেমন তিনি 
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'অক্লাস্তকর্মা, আবার বসন্ত বা কলের! রোগাক্রান্ত অজ্ঞাতকুলশীল কোন দীন- 
দরিদ্রের শুশ্রধাতেও তিনি তেমনই একনিষ্ট ছিলেন । সদানন্দ-চরিত্রের ইহাই 
ছিল বেশিষ্ট্য । 

১৯০২-এর ৪51 জুলাই, স্বামিজীর লীলা-সংবরণের দিনে সদানন্দ মঠেই 
উপস্থিত ছিলেন 1১ সদানন্দ ভাবিলেন, তাহার জীবনের সর্বিধ সৎ ও শুভ, 
আশা ও আকাজ্ষা এবং সাধন1 ও সিদ্ধির আদর্শ প্রতিমাখানির বুঝি আজ 
বিসর্জন হইল! জলস্ত চিতাগ্সির দিকে নির্দিমেষ দৃষ্টিতে তাঁকাইয়া মৌনভাবে 
তিনি কত কথাই স্মরণ করিতেছিলেন ! হাতরাঁস হইতে শুক করিয়া বেলুড়মঠ 
পর্যস্ত দীর্ঘ প্রায় চতুর্দশ বৎনরের নানা দৃশ্যপট চলচ্চিত্রের মতো তাহার 
মানসপটে ভাপিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। বারবার মনে পড়িতেছিল, শ্রগ্তরুর 
অভয় আশীর্বাণী : স্বামী প্রেমানন্দজীকে একদিন স্বামিজী বলিয়াছিলেশ, 
“বাবৃরাম, আমার চেলার] যদি হাঁজারবার নরকে যায়, তাহলে আমিই 
তাদের হাজারবার হাত ধরে তুলব। তা যদি সত্য না হয়, তবে ঠাকুর- 
আদি সব মিথ্যা জানবি।” শ্রীগুরুর দক্ষিণামৃতি ম্মরণ করিয়] হৃৎস্পন্দনে 
তাহাঁরই কঠম্বরের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়', সদানন্দ সেদিন গঙ্গাতটে বসিয়া 
নীববে চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন। শ্রীগুরুর অস্তধণনের পরে 
পিতৃ-মাতৃহীন বালকের মতে! তীহাকে বলিতে শোন। গিয়াছে, “আমি তো 
স্বামিজীর সেবা করবার জন্য জন্মেছিলুম। ন্বায়িজী চলে গেছেন, আমারও 
আর দেহ রাখবার আবশ্তক নেই।” 

স্বামিজীর মহাপ্রয়াণের পরে ম্যাকলাউডকে লিখিত ভগিনী নিবেদিতার 
একখানি চিঠি ( ২৮শে জুলাই, ১৯০২) হইতে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতির 
যোগ্য । এ অংশের ভাবান্থবাদ এইরূপ £ “সদানন্দ অতীব চমৎকার । 
'- তিনি বুঝেছিলেন যে কিছু ঘটবে, কারণ স্বামিজীর “ককুণা অসম্ভব 
বেড়ে গিয়েছিল, খুব কোমল করুণ দৃষ্টিতে তিনি তাঁকাতেন, আপন মনে 
স্মিত হাসিতে ভরে থাকতেন, ব্রদ্ষানন্দ ঠিকই বলেছিলেন, “এবার 
উনি চলে যাবেন ঠাকুরের মতোই, কারণ প্রতিদ্দিনই আমি ঠাকুরকে 
দেখছি গুর মধ্যে । 2 সদানন্দ জানেন, তিনি সবদাই আমাদের মধ্যে 


১9892? 117564862 95 1955750115 400050%05 এবং গুত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা-প্রণীত 
“ভগিনী নিবেদিতা” দ্রষ্টব্য । 


২৪৪ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


আছেন। যদি আমর] অন্যায়ও করতে চাই “তিনি রক্ষা করবেন।' সদা- 
নন্দ তার কাছে সন্গ্যান নেন হৃধীকেশে। তখন একদিন জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলেন, 'হ্বামিজী, যদ্দি আমার পতন হয়? তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব 
দিয়েছিলেন, “হাজার পতন হোক, কিছু এসে যায়না । আমারই সে- 
দায়িত্ব, আমিই তোমাকে বেছেছি, তুমি আমাকে বাছোনি।” ”***-** 

অতঃপর সদানন্দকে নির্দিষ্ট কোন কর্পপরিধির মধ্যে দেখা না গেলেও 
জীবনের অবশিষ্টকাল জপ-ধ্যান, দেশ-পর্যটন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুন্র যুবক-গো্ঠীর 
মধ্যে স্বামিজীর ভাব-বিস্তার ইত্যাদি নান৷ পটভূমিকায় তাহাকে দেখা যায়। 
স্বামিজীর সাহচর্ষে ভারতের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ষস্ত পরিভ্রমণের ছুর্লভ 
সৌভাগ্যের তিনি অধিকারী ছিলেন। স্বামিজীর মহ্াপ্রয়াঁণের মাত্র কিছুদিন 
পূর্বে (এপ্রিল, ১৯০২) তিনি নেপাল পর্যটনে গিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার 
নান। কর্মপ্রচেষ্টার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও উতমাহদাতারূপেও সদানন্দ স্পরিচিত 
ছিলেন। স্বামিজীর তিরোধানের কিছু পরে সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা যখন 
বোম্বাই, নাগপুর ইতাদি অঞ্চলে প্রচার-সফরে যান, তখন সদানন্দও তাহার সঙ্গে 
ছিলেন। এ বৎসরেরই ডিসেম্বরে তাহার! দক্ষিণ-ভারতের দিকে গিয়াছিলেন। 

যীন্তর জন্মদিন স্মবণে তাহাদের “বড়দিন” উদযাপনের স্মৃতি এই যাত্রায় 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন1। উড়িস্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরিতে 
তাহাব! এ দিনটি পালন করেন ১৩ই ডিসেম্বর (১৯০২ )সন্ধ্যায়। নক্ষত্রখচিত 
নীলীম্ঘরতলে, নিস্তব্ধ পাহাড়ে ঘাসের উপর বসিয়া, প্রজ্জলিত ধুনির সম্মুখে ' 
নিবেদিতা বাইবেল পাঠ করিতেছিলেন--কম্ঘল মুড়ি দিয়া ধ্যান1বি হইয়া 
যীস্ু-চরিত্রের অলৌকিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে সদানন্দ যেন অজ্ঞাত 
আনন্দলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সন্ধ্যায় যীশুকে অবলম্বন করিয়া, 
তাহারা তাহাদের প্রিয় আচাষ স্বামিজীর ভাবেই ডুবিয়া গিয়াছিলেন। 
তাহাদের সেই অন্থভূতি নিবেদিতার ভাষায়১ এইরূপ £ “ঈশ্বর করুন, আমাদের 
আচার্ধদেবের এই জীবন্ত সত্তা, দ্বয়ং মৃত্যুও যাহ] হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত 
করিতে পারে নাই, তাহা যেন তাহার শিষ্য আমাদের নিকট মাত্র স্মরণীয় 
১ ভগিনী নিবেদিতা 776 71036 ৫5 11928) 7757. -গ্রছের স্বামী মাধবানন্দকুত অনুবাদ 
'স্বামিলীকে যেরূপ দেখিয়াছি দ্রষ্টব্য 
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বন্ত না! হইয়া, সর্বদা জলস্ত জাগ্রতভাবে জীবনের শেষদিন পর্যস্ত আমাদের সঙ্গে 
নক্গে থাকে ।” ব্রদ্ষচারী অধূল্য১ এই যাত্রায় তাহাদের মঙ্গী ছিলেন। তিনি 
তখন সবেমাত্র মঠে যোগদান করিয়াছেন । 

উড়িগ্তা হইতে মান্দ্রাজে গিয়া] তাহার! স্বামী বামরুফানন্দজীর সাহচর্ধে 
কিছুকাল বাস করিবার স্থযৌগ লাভ করেন । এই বৎসরই মান্দ্রীজে স্বামিজীর 
আবির্ভীব-উৎসব সর্বপ্রথম প্রতিপালিত হয়। ব্বামী রামকষ্তানন্দজী এদিন 
প্রাণপ্রিয় নেতা আচার্য বিবেকানন্দের ভাবে তদগত হইয়াছিলেন। সদীনন্দ 
এবং নিবেদিতাও প্রীপগুরুব স্বতিতে সেদিন তন্ময় হইয়া কাটাইয়াছেন। এই 
ক্ষিণভারত ভ্রমণের কাঁলে মান্দ্রীজ শহরে ও আরও কয়েকটি স্থানে তীহারা 
স্বামিজীর বাণী প্রচার করিয়া ফিবিয়াছেন। স্বামিজীর অদর্শনের পর এই 
অল্পদিনের মধ্যেই তীহার ভাব ও আদর্শকে- এককথায় শ্রীরামক্ষকে, 
ভারতের জনসাধারণ যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে বসাইতেছিলেন, তাহাতে 
তাহার! খুবই আশান্বিত হইয়াছিলেন। সদীনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন যে, 
স্বামিজীর স্ুল শরীর চলিয়! গেলেও, হুম্্রতাবে তাহার কাঁধ জনচিত্তে ঠিকই 
চলিতেছে । 

১৯০৩-এর প্রথমদ্দিকে নিবেদিতা ছোট ছোট ছেলেদের জন্য বিবেকানন্দ 
বিছ্যার্ধি-আশ্রম ( 15628091009 70109 ) প্রতিষ্ঠার প্রথম সুচনা করেন। 
এই আশ্রমের বালকরা দেশমাতাকে ভালবাসিবে, তাহারই সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করিবে__ম্বামিজীর দৃষ্টিতে ভারতমাতাকে উপলব্ধি করিবে। অধ্যয়নের 
সঙ্গে সঙ্ষে তাহার! বৎসরের বেশ কিছুভাগ কাল ভারতবর্ষ পধটন করিয়। 
বেড়াইবে--ভারতের অথপগুম্বরূপ এইসব কিশোররা প্রত্যক্ষ +রিবে। ইহাই ছিল 
সংক্ষেপে নিবেদিতা-প্রকল্পিত উক্ত বিষ্যাধি-আশ্রমের আদর্শ । এই আদশকে 
সম্মুখে রাখিয়া স্বামী সদানন্দের পরিচালনায় একদল বালক ( এপ্রিল মাসে ) 
কাঠগোদায়ের পথে কেদার-বদরী তীর্ঘদর্শনে গিয়াছিল। সন্ন্যাসী অভিভাবকের, 
সঙ্গে উৎসাহী এই কিশোর দল দুর্গম পিগুারি হিমবাহ পর্যস্ত যাইতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন | ঘর-কুনো বঙ্গসস্তান মায়ের অঞ্চল ছাঁড়িয়া, প্রকাশ্ত স্ধালোঁকে 
বাহির হুইয়! পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে--তদানীস্তন সমাজের পরি- 
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১ উত্তরকালে স্রীয়ামকৃফ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্য্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী | 
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প্রেক্ষিতে ইহা নিঃনন্দেহে এক আশ্চর্য ঘটন1। জান] যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এই সময়ে তাহার পুত্রকে এই অভিযাত্রিদলে পাঠাইয়াছিলেন। 
অনুরূপ ভ্রমণ সদানন্দের পরিচালনায় পবের বৎসরেও একবার হুইয়াছিল। 
অবশ্ঠ অর্থাভাব ও আরও নানা অন্থবিধায় নিবেদ্িতার এই পরিকল্পনা শেষ 
পর্যন্ত কাধকরী হয় নাই। 

১৯০৩-এর মাঝামাঝি, স্দানন্দ একবার ভারতের বাহিরে জাপান-ভ্রমণে 
গিক্লাছিলেন ব্রহ্মচারী অম্ল্যকে সঙ্গে লইয়।। সদানন্দের এই জাপান- 
পরিদর্শন প্রণঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । ভগিনীর 
উক্তি ঃ “তার ( সদানন্দের ) দেহে স্বামিজীই সেই ভূমিতে (জাপানে ) যেতে 
চান, এই আমার বিশ্বাপ।” 

১৯০৪ শ্রীষ্টাব্দের ২০শে জান্ুমারি, সদ্ানন্দ ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আব 
একবার প্রচার-সফবে যাত্রা করিয়াছিলেন-__এবার লক্ষ্য ছিল পাটন।। 
্রক্মচারী অমূল্য ও তাহাদের সহিত গিয়াছিলেন। পাটনায় একদিন সদানন্ 
স্বামী ম্যাজিক-লন সহযোগে জাপানের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্যাদি বিরাট এক 
মহিলা সমাবেশে পরিবেশন করেন । অমূল্যকে দিয় তিনি চিত্রগুলির পরিচিতি 
ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন। পাটনা হইতে তাহার! লক্ষৌ যাত্র/ করেন-_-পথে 
বক্তিয়ারপুর, বাজগীর ও বোধগয়। হুইয়া নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে 
গিয়াছিলেন। বোৌধগয়াতে তাহার মোহস্তের অতিথি হইয়াছিলেন। সেখানে 
ভগবান বুদ্ধের স্বতি-জড়িত বোধিবৃক্ষমূলে চন্দ্রালোক-উতন্ভাসিত এক বাত্রিতে 
নীরবে বপিয়া, তাহার পরম তৃপ্ত হইয়াছিলেন। স্বামিজীর স্থৃতিও এই প্রাচীন 
বৃুক্ষটির সহিত জড়াইয়া! আছে। এপ পুশাস্থতি-ম্পর্শে স্দানন্দ ভাবাবিষ্টের 
ম্যায় বৌধিদ্রমতলে বহুক্ষণ কাটাইয়াছিলেন। মার্চ মাসে তাহারা লক্ষে 
হইতে কাশীধামে গমন করেন। বোধগয়! দর্শন আবার একবার হইয়াছিল। 
এইবার সঙ্গী ছিলেন মাদার সেভিয়ার । 

বোধগয়ায় মন্দিরের অধিকার লইয়৷ তীব্র আন্দোলন চলিতেছিল তখন । 
আন্দে।লনের মূল উদ্দেশ্ট ছিল মন্দিরটিকে পরিপূর্ণভাবে বৌদ্ধদের হাতে তুলিয়া 
দেওয়া । এই আন্দোলনের প্রতিবাঁদকল্পে এ বংসরের অক্টোবরে একটি বিরাট 
প্রতিনিধিদল বোধগয়া যাত্রা করিয়াছিলেন -সঙ্দানন্দও সেই দলের অন্যতম 
ছিলেন। অবশ্থ ভগিনী নিবেদ্িতাই ছিলেন ধলে সেত্রী--অগ্ভান্ত ধাহারা 
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ছিলেন, তাহাদের মধ্যে ভগিনী কৃিন, শ্রীজগদীশচন্দ্র বন, গ্ীমতী অবলা বস্থ, 
শ্রীরবীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর, শর) ও শ্রীমতী রাটুক্লিক, শ্রীযহনাথ সরকার, শ্রীমথুব্বানাথ 
পিংহ এবং ব্রক্ষচারী অমূল্য । বিরাট এই যাত্রিবাহিনীর সহিত সদানন্দ প্রাক 
একমান ধরিয়া বৌধগয়া, রাঁজগীর, নালন্দা ইত্যাদি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান গুলি 
আবার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 

সদানন্দের শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। প্রীক্কৃতিক নিয়মেই যেন 
অতবড় বলিষ্ঠ পুরুষকে ও বাধা হইয়া বিশ্রাম লইতে হইল । তবে যেখানেই 
যখন থাকিতেন, সমীপাগত ব্যক্তিদের মধ্ো, বিশেষ করিয়া যুবকদের মধ্ো, 
স্বামিজীর ভাৰ প্রচার করা, ব্যাখ্যা! করা, তাহ।রই প্রপঙ্গ করা সদানন্দের 
জীবনব্রত হইয়া! দাড়াইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৯০৭ বা ১৯০৮ খ্রীষ্টাকে বেশ 
কিছুকালের জন্ত তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষুপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। 
প্রাচীন এঁতিহপূর্ণ বিষুপুর শ্রীরামকষ্চ ও শ্রীশ্রমার পুণ্য-স্থৃতি-জড়িত। 
সদানন্দের বিষুপুরে বান করার ফলে, ধাহাঁরাই তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, 
তাহারাই শ্রীরামকঞ্জের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । ইহাদের মধ্যে শ্রীহরেশ্বর 
মেন ও তাহার পরিবারবর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্মরণীয় যে, শ্রীশ্রীমা পরে 
জয়রামবাটি হইতে গমনাগমনের পথে বিষ্পুরে থামিয়া ভাগ্যবান এই সেন- 
পরিবারের গড়দরজা-বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য হইলেও বিশ্রাম লইতেন-_ 
কোন কোনবার দুই-একদ্রিনও অবস্থান করিয়াছেন। শ্রীশ্ীমা শেষবার 
(১৯১৯-এর ২৪শে ফেব্রুআঁরি ) জয়রামবাটী হইতে যখন কলিকাতা আসেন, 
তখনও স্থরেশ্বরবাবুদের গৃহে ছুইরাত্রি যাপন করিয়াছিলেন । ভক্ত সথবেশ্বরবাবু 
উহ্বার কয়েকমা মাত্র পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার জনৈক যুবক 
পুত্রকে মা একালে একদিন বলিয়াছিলেন, “এই বাড়ীটি বেখো। এখানে 
তোমার বাব! ছিলেন, গুপ্ত এসেছিল, আর আমি এসেছি । এই যা লব দেখছ, 
তার রাস্তা তে গুপ্ধই খুলে দিয়েছে ।” মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়৷ যুবক 
মনে মনে ভাবিলেন যে, যদ্দি গুপ্ত মহারাজ না আপিতেন-_। মা কিন্তু বলিয়াই 
চলিলেন, “গ্প্ যদি না আসতো ঠাকুর অন্ত একট] কিছু করতেন। গুপ্তই 
এদের সব বান্ত! খুলে দিয়েছে ।” 

যাহা! হউক, সদানন্দের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর অবনতির পথেই দ্রুত ধাবিত 
হইতেছিল। কষ্টকর বহুমূত্র রোগের আক্রমণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণ 
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হইয়া যাইতে থাকিলেন। কলিকাতায় থাকিলে চিকিৎসার স্থবিধা হুইবে, 
এই কারণে বাগবাজার বোসপাঁড়া লেনের একটি গৃহ ভাড়া লইয়! উপযুক্ত 
পথ্য ও সেবাদির বন্দোবস্ত ভগিনী নিবেদিতাই করিয়া দিয়াছিলেন। একদল 
অনুরাগী যুবক নিবেদিতাঁরই নির্দেশক্রমে প্রাঁণ-মন ঢালিয়! তাহার সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন।১ অনুগত এইসব যুবকগণ নিজদিগকে “সদানন্দের 
কুকুর+ বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বৌধ করিতেন। সামান্য এই কথায় বুঝিতে 
কষ্ট হয় না যে, সদানন্দ তীহাদিগকে কতখানি জয় করিয়াছিলেন। ছুই 
বৎ্সরেরও অধিককা'ল তিনি শয্যাগত ছিলেন--আর এই অন্ুরক্ত কয়েকটি 
যুবকই তাহার সেবায় প্রাণপণ শ্রম করিয়াছিলেন । 

সদানন্দের শেষজীবনে দেহ-মনের শ্বাভাবিক সর্বপ্রকার বৃত্তি প্রশমিত 
হুইয়া, শুধুমাত্র শরণাগতির ভাবটিই যেন তাহার একমাত্র মনোবৃত্তি হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। মায়িক সকল বন্ধনকে নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া, স্ব-ভাবে 
প্রতিঠিত থাকিয়া চিরবাঞ্ছিত মুক্তির জন্য বড়ই তিনি ব্যাকুল হুইয়! উঠিয়া 
ছিলেন । শোনা যায়, একবার স্থস্থাবস্থায় বেড়াইতে বেড়াইতে কোন বিস্তীর্ণ 
উদ্যানের একপ্রান্তে নিভৃতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরণোন্ুুখ একট! কুকুরকে দেখিয়া, 
সদানন্দ নাকি বলিয়াছিলেন, “আহা, এমন দিন কি হবে যে, সর্ববদ্ধনের 
বাইরে, সকলের অগোচরে, আমার জীবনটাঁও এইভাবে শেষ হবে” মদানন্দ 
চিরকালই নির্ভীক-_অস্তিমকালেও মায়ানিমুক্ত সন্ধ্যাীর মতোই মৃত্যুর জন্য 
সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামিজীর কণ্ঠস্বর বোধ হয় তখন সারাক্ষণই 
তাহার বুকের মধ্যে অন্গরণিত হইত £ “ন্যাম অর্থ সংক্ষেপে_ মৃত্যুকে 
ভালবানা। আত্মহতা? নয়-_-এরণ অবশ্তভাবী জানিয়া নিজেকে সবতোভাবে 
তিলে তিলে অপরের মঙ্গলের জন্য উত্নর্গ করা)” বোগশয্যাতেও সদানন্দের 
গুরুভক্তি__তীহার বিন্ময়কর নিষ্ঠা ও বিশ্বাস সত্যই অন্ুকরণীয়। এই 
কালের একটি হৃদয়ম্পর্শী ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না £ 
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১৯১১-র কথা । মায়াবতী হইতে স্বামিজীর রচনাবলী তখন ভাগে ভাগে 
প্রকাশিত হইতেছিল। উহারই মুদ্রিত কাগজ বোধ হয়, সদানন্দ স্বামীকে 
মাঝে মাঝে মায়াবতী হইতে পাঠানো হইত। তিনি শ্রদ্ধা সহকারে উহ1 পাঠ 
করিতেন আর শ্বামিজীর কথ স্মরণ করিয়া নয়নজলে ভাসিতেন। তিনি 
কিন্ত তখন সম্পূর্ণ শযাগত। বাহেপ্রশ্রাবের জন্যও আর তখন ওঠা-বসা 
সম্ভব ছিল না, শযার উপরেই সেবকরা ব্যবস্থা করিয়া দিতেন | বিছানার 
চাদরের তলায় কাগজ পাতিয় দিবার আবশ্তক হইত । সেবককে একদিন তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি কাঁগজ বিছানায় পাতা হয়। পুরাতন খবরের 
কাগজ দেওয়া হয় শুনিয়া কুগ্ঠার সঙ্গে বলিয়াঁছিলেন, “না, না, ও কাগজ 
দিওনা। মা সরস্বতী রয়েছেন তাতে । আরও কত দেব-দেবীর কথা 
হয়তো! ছাপা থাকে । তোমরা এসব কাগজ দিচ্ছ_-আমাকে তোমরা 
অপরাধী করছ। নিশ্চয়ই আমার অপরাধ হচ্ছে ।” তিনি বার বার এইরূপ 
বলিতে থাকায় সেবক জিজ্ঞাসা করেন, “সব কাগজই তো তাহলে মরম্বতী, কি 
কাগজ তবে দেওয়া চলবে?” নাশ্রনয়নে সধানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 
“এসব কাগজ দেবে যাতে স্বামিজীর কথা আঁছে। আযি তাঁর সম্তান--তিনি 
তে]! আর আমার কোন অপরাধ নেবেন না। তার কাছে আমার সব দোষের 
ক্ষমা আছে। তিনি যে আমার বাঁপ, মা, গুরু, সবই |” ঘটনাটি ক্ষুত্র, কিন্ত 
ভাবের গভীরতায় অনবদ্য । 

এই প্রসঙ্গে ম্াকলাউডকে লেখা ভগিনী নিবেদিতার একখানি 
ব্যক্তিগত পত্রের১ কয়েক ছত্র সম্ত্রমের সঙ্গে উল্লেখ্য । বিবেকানন্দ-শিষ্া 
সদানন্দের অন্ুভূতিময় অধ্যাত্ম জীবনের ইহা একটি গোপনীয় কিন্ত 
মূল্যবান প্রমাণপত্র বিশেষ। নিবেদদিতার উক্তিগুলির ভাষাস্তরিত রূপ 
এই £ “এরপর যে-কথা বলতে যাচ্ছি সেকথা ভবিষ্ততে আমার 
কাছে বা অপর কারো কাছে কখনই তুলবে না; অত্যন্ত পবিভ্ত 
গোপন বদ্ধ মতো একে রক্ষা করবে। সদ্দানন্দের কাছে হ্ীমিজী 
আবিভূর্ত হয়েছিলেন। সেই আবির্ভাবের কালে সদানন্দের সঙ্গে তিনি 
কথাও বলেছিলেন। সদানন্দ পূর্ণ হয়ে আছেন এই অনুভূতিতে । তিনি 


০০ 8 ৩৫০৪০ জন 


১ পত্রের তারিখ ১৪ই জানুআরি, ১৯০৪। শঙ্করী প্রসাদ বন্ধুর “নিবেদিত] লোকমাতি।” 
ট্রষ্টব)। 


২৫০ ব্বাযিজীর পদপ্রাস্তে 


উপলব্ধি করছেন--চরম সিদ্ধি পেয়ে গেছেন। তিনি জানেন যে সবই 
সত্য-_এবং আমরা সে-সত্যে পৌঁছে গেছি ।” 

শশ্রীমা স্বয়ং একদিন বোসপাড়া লেনের বাটাতে অস্থস্থ সর্দানন্দকে দর্শন 
দান করিতে আসিয়াছিলেন- যোগীন-মা! ও গোলাপ-ম] সঙ্গে ছিলেন । দিনটি 
ছিল ২৫শে নভেম্বর, ১৯১০। জননীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়! উঠিয়াই 
সদানন্দ করজোড়ে বলিয়াছিলেন, “মা, বাইশ বছর আগে আপনি আশীবাদ 
করেছিলেন, তারই বলে এই সন্্যাস-জীবন বেশ কাটল। এবার তো যাবার 
সময় হয়ে এসেছে--ওপারে যে কী আছে তা তো কিছুই জানি ন11” মা 
অভয় দিয়া বলিলেন, “ভয় কি বাব? ওপারে ঠাকুর তোমীকে কোলে 
নেবার জন্ত বনে মাছেন।” সদানন্দ কিন্তু অধৈর্য হইয়া! পড়িলেন। বাম্পরুদ্ধ- 
কণ্ঠে মার কাছে প্রার্থনা করিলেন, “আমীকে সেই বাইশ বছর আগে যেভাবে 
আশীর্বাদ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে আর একবার আশীবাদ করুন|”, 
সম্তানের আতিতে মা মৌন হইয়া গেলেন । মাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, 
সদানন্দ এবার আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন--বলিলেন, “মা, যদি তেমন 
ভাবে আশীর্বাদ না করেন, তাহলে আপনার চরণতলে এইখানেই এক্ষুনি শরীর 
আগ করব।” করুণাময়ী জননী অবশেষে সন্তানের নতশিরে পাদপন্ন রাখিয়। 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। দ্িব্যভাবমুখর এই দৃশ্তটি সদানন্দের অধ্যাত্ম- 
জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করে। বাইশ বংসর পূর্বে 
শ্রশ্্রীম। তাহাকে কী আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাতই রহিয়! গিয়াছে 
- আবার সেদিনও কী আশীবাদ করিলেন, উহ উপস্থিত সকলের অগম্য 
থাকিল। বীরতক্ত সদানন্দের মাতৃভক্তির তুলণ। পাই। পূর্বে মা যখন 
বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের ভাড়া-বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, তখন 
সদানন্দ রোজই বেশ কিছু সময় এ বাড়ীর বোয়াকে বসিয়া কাটাইতেন। 
অথচ তাহাকে কখনও বাড়ীর ভিতরে গিয়] মাকে দশন-প্রণাম করিতে দেখা 
যাইত না। এই প্রসঙ্গে তাহার উক্তিটি বড়ই তাৎপর্যময়। বলিতেন, 
'্রীশ্রীমাকে জীবনে একটিবার মাত্র “দখলেই সব হয়ে যায়।” কথাটি 
সদাননের অন্তরের অন্তস্তল হইতে উখিত--তাই এত মধুর । 

স্বামী সদানন্দ একনিষ্ঠ জাপক ছিলেন। মৃত্যুশয্যাতেও তাহার জের 
বিরাম ছিল ন1। শ্রীগ্তকর চরণে চিরবিশ্রামের জন্য তাহার ব্যাকুলত। দিন 


হ্বামী পদানন্দ ২৫১ 


দিন বাঁড়িয়াই চলিতেছিল। ১৮ই ফেব্রুমারি, ১৯১১, বেল! ৩টা'। সদানন্দের 
দীপ্তিমান চক্ষু দুইটি দেওয়ালে রক্ষিত ম্বাম়িজীর প্রতিরূতির দিকে চাহিয়া 
অকন্মাৎ নিষ্পলক হইয্লা গেল। 'ম্বামিজী, স্বামিজী, স্বামিজী”সতিনবার 
এই প্রিয়নাম উচ্চারণ করিয়া, ব্বামিজীর বীরসন্তভান গুপ্ত মহারাজ স্বামিজীরই 
পাদপল্পে অনস্ত কালের জন্য মিলিত হইলেন । 

স্বামিজীর বড় আদরের “গপ? তাহার অসাধারণ গুরুভক্তির জন্যই ইতিহাসে 
বাক্ত থাকিবেন চিরকাল। স্বামিজীর জন্ত তিনি না করিতে পাবিতেন 
এমন কার্ধ ছিল না--প্রাণবিণর্জন তো অতি তুচ্ছ ছিল। গ্রপ্ত মহারাজের 
জীবনের যত মহনীয় বৈশিষ্ট্য, উহার গ্রপ্ত রম্য ইহাই। একদ। স্বাখিজী 
নাঁকি তাহার কাছে ধাহার1 ছিলেন, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“ঘি আমার চেয়েও ভাল লাধু দেখিস্‌, তাহলে তোরা আমাকে ছেড়ে দিবি 
তো ?”, উপস্থিত সকলেই স্বামিজীর উক্তিতে উত্তেজিতভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, 
“না, কখনই না--আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব” এবার সদানন্দের দিকে 
ফিরিয়া স্ব'মিজী বলিলেন, ““সদীনন্দ, তুই কি বলিল?” মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়। 
নিঃসক্ষোচে তিনি জবাব দ্িয়াছিলেন, “ই, আমি ছেড়ে দেব। যেদিন 
আপনার চেয়েও বড় কাউকে দেখব, সেইদিনই আপনাকে ছেড়ে দেব। বেশী 
বড় বা বেশী ভাল দেখাটাই তো ছেড়ে দেওয়1।” ভাবগ্যোতক এই উক্তিটির 
মধ্যে সদানন্দের গুরুভক্তি কত উচ্চগ্রামের ছিল তাহার কিঞিৎ আভাস 
পাওয়া যায়। ভক্তির চরম পরিণতি প্রেমাম্পদের সহিত অভিম্নবোধ। 
সদানন্দ অস্তিমদদিনে হাপানির জন্যও বেশ কষ্ট ভূগিয়াছেন। একদিন এ 
কষ্টের মধোও খুব শাস্ত-গম্ীরভাঁবে শয্যায় বসিয়া আছেন। কিছু পরে 
দেবককে বলিয়াছিলেন, “যখন খুব কষ্ট বেড়েছিল, তখন স্বামিজীকে প্রতাক্ষ 
করলাম। দেখপাম তিনি আমার চেয়েও বেশী হঠাপাচ্ছেন আর বলছেন, 
এই দেখ, আমাকে । ভয় কি?” এই ঘটনার পর হইতে, হাপানির জন্য 
কোন কষ্ট প্রকাশ আর করেন নাই। পেবক্দিগকে প্রায়ই বলিতেন, 
'“স্বামিজী আমার পা ভেঙ্গে দিয়েছেন। তা নইলে তোদের আমার শরীর 
ছুঁতে দিতাম? আমি এই শরীরে ম্বামিজীর সেবা করেছি । আমার শরীরকে 
আমিই পুজা করি।” একবার খুব কষ্ট হইতেছে মনে করিয়! ভগিনী নিবেদিতা 
জিজ্ঞাল! করিয়াছিলেন, “951010988, 1 100086 09 591 6৮108” 


২৫২ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


(“ন্বামপ্সি১, খুব কষ্ট পাচ্ছেন নিশ্চয়ই”) সদানন্দ সহান্তে উত্তর দিয়াছিলেন, 
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আচরণে তিনি ছিলেন বীর, ব্যবহারে ছিলেন তিনি দরদী, আর পর- 
হিতায় তিনি ছিলেন সদা-আত্মতভোলা। সদানন্দ সম্পর্কে 'প্রবুদ্ধ ভারত” তাই 
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স্বামিজীর জীবনেতিহাসে, তথ শ্রীবামরুঞ্চ-সজ্বের বিপুল পরিধির মধ্যে স্বামী 
সদানন্দের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে এবং উহা স্ব-মহিমাতেই উজ্জল। 
সদ্রানন্দ-চরিত্রের সেই মহিমাঁও হ্বন্দর পরিশ্ফুট হইয়াছে, তীহার শ্রীগুরুর 
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স্বামী কল্যাণানন্দ 


মানবকলাণে সর্বতোৌভাবে উৎস্গাকত স্বামী কল্যাণানন্দের জীবন, 
সেবাব্রতী মানুষের কাছে চিরদিনই প্রেরণাম্বরূপ । স্বামিজী-গ্রবন্তিত নারাঁয়ণ- 
বুদ্ধিতে নরসেবার মহৎ আদর্শকে ধাহারা শ্বাস-প্রশ্থাসের মতো আপন করিয়া, 
উহ্ারই সাধন ও দিদ্ধির জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্মের 
মেইনকল পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের মধ্যে স্বামিজীর প্রিয় শিষ্য কল্যাণানন্দ 
অন্যতম। সেবাঁধর্মের ইতিহাসে তীহার নাম চিরকালই জাঁজল্লামান 
থাকিবে। 

স্বামী কল্যাণানন্দের পূর্বনাঁম দক্ষিণারঞ্জন গুহ | ১৮৭৪ গ্বরীষ্টাবে, বরিশাল 
জেলার উ্জিরপুরের নিকটবর্তী হাশ্য়] গ্রামে একটি অভিজাত অথচ দরিদ্র 
পরিবারে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম । তাহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র গুহ | দক্ষিণ1- 
রঞ্জন মাতা-পিতার একমাত্র সম্ভতান__কিস্তু অতি শৈশবেই তিনি পিতৃহারা 
হন। ধর্মগ্রাণা জননীর সন্গেহ লালন-পালন, বালক দক্ষিণারঞজনকে “আদরের 
ঘুলাল' তৈয়ারী করে নাই, বরং তাহাকে ধর্মপথে চলিবার মতে। উপযুক্ত 
মানসিক শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তৃলিয়াছিল। বিধবা জননীর নয়ন-মণি 
হইয়াও বালকের মনে ভগবৎ-ভক্তি ও সংসার-অনাসক্তির বীজ শিশুকাল 
হইতেই অস্কুরিত হইতেছিল। জ্জোষ্ঠতাতই বাড়ীতে অভিভাবক ছিলেন, 
দক্ষিণারঞজনের পড়াশোনার বিধি-ব্যবস্থাও তিনিই করিতেন । বানরীপাড়! 
উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশিক] পর্যস্ত তিনি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সংসারের অনটন 
ও তদুপরি সংসারের প্রতি তরুণ বয়স হইতেই-ওুদালীন্থ তাহার পড়াশোনার 
অগ্রগতিকে বছলাংশে বিদ্রিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। বিষ্ঞালয়ের পাঠ্য- 
পুস্তকাঁদি অপেক্ষা হুরেশচন্ত্র দত্ত-সঙ্কলিত '্রশ্রীরামরু্চ উপদেশ' প্রভৃতি 
ধর্মপুস্তকাদি পাঠের দিকেই তাহার ঝোঁক ছিল প্রবল। 

স্বামিজীর বেদাস্তপ্রচারের নানা কাহিনীতে ও তাহার বত্ৃতাবঙ্গীতে 
তখন দেশের আকাশ-বাতাস ভরিয়া ছিল--বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতেও তখন 
এসব কথা প্রকাশিত হইত। আদর্শবাদী যুবকমাত্রই তখন স্বামিজীর ভাবে 
আকৃষ্ট হইতেছিলেন। এই ভাব-প্লাবন সুদূর পল্লীবাংলার তরুণদের চিত্তেও 
আলোড়ন জাগাইতেছিল। আদর্শচরিজ যুবক দক্ষিণা রঞধনের মনের তটেও ষে 


২৫৪ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


এ বিবেক-তরঙ্গ আসিয়া স্পর্শ করিবে, ইহ! আর বিচিত্র কি? সেবাহ্ছরাগ 
ছিল তাহার আবাল্য সংস্কার । পরের জন্য পরিশ্রম কর এবং অন্তের আপদে- 
বিপদে, ব্যাধিতে-জালাতে, সমবেদনা বোধ করা ও সাহায্য করা, তাহার 
একটি প্রিয় অভ্যান ছিল। সহজাত এই সেবাবৃত্তির যথোপযুক্ত পরিস্ফ্রণের 
জন্য তাহার মন যেন একটি পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। সংবাদ পাইয়া 
ছিলেন, বেলুড়ে স্বামিজী-প্রতিষ্টিত মঠে সেবা একটি বিশিষ্ট যোগ বা! আত্ম- 
জ্ঞান পাভের উপায়রূপে সাধিত হইয়া থাকে । দক্ষিণারঞনের উক্ত আদর্শ- 
প্রাণতা ও সংসার-বৈরাগ্যই অবশেষে একদিন তাহাকে সঙন্কীর্ণ গৃহকোণ 
হইতে উদ্দার বহিধিশ্বে আহ্বান করিয়া আনিল। ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি 
মঠে আলিয়া যোগদান করেন । মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 
বাটাতে। 

মঠে আপিয়া এতদিনে দক্ষিণারগনের অস্তপ্সিহিত ভক্তি ও সেবার ভাবটি 
পূর্ভাবে বিকশিত হইবার স্থযোগ লাভ করিল। শ্রীরামকষ্*-সস্তানদের 
সাক্ষাৎ সংস্পর্শে, জীবনের সর্বতোমূখী প্রকাশ-সাধনের উপায়গুলিকে খুঁজিয়া 
পাইতে তাহার বিলম্ব হইল না। ম্বামিজী স্বয়ং তখন মঠে রহিয়াছেন-_ 
স্থতরাঁং দক্ষিণারঞ্নের আনন্দের অবধি ছিল না। বাহার সম্বন্ধে এতদিন শুধু 
কানেই শুনিয়াছেন ও সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন, ধাহার এক-একটি কথার 
শক্তিতে কতই-না উদ্দীপনা! অনুভব করিয়াছেন, আজ তাহারই প্রত্যক্ষ 
সন্নিধিতে বৈরাগ্যবান দক্ষিণারঞ্জনের মনোজগতে কী আলোডন সঞ্চারিত 
হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া! লওয়া চলে। গ্রাম হইতে অণগত সরল 
যুবকের আস্তরিকতা পরীক্ষার জন্য স্বামিজী একদিন বহস্য কিয়! জিজ্ঞাসা 
করিয়া! বপিলেন, “আচ্ছা, ধর্‌ আমার কিছু টাক দরকার । তার জন্য যদি 
তোকে চা-বাগানের কুলী বলে বিক্রী করি-তুই রাজী আছিস তো?” 
দক্ষিণারগ্জন বিন। ছিধায় সানন্দেই সম্মতি জানাইয়াছিলেন। গুরুপদে মমপিত- 
গ্রাণ এই শিষ্ের জীবনকে যদ্দি সমগ্রভাবে অবলোকন করা যায় তবে 
নিশ্চিতই ।ইহা গোচর হইবে যে, চা-বাগানের কুলীরূপে নহে, বিরাট মাঁনব- 
জাতির সেবাতেই স্বামিজী তাহার এই অনুগত শিস্কুটিকে উৎসর্গ করিয়া 
দিয়াছিলেন। দক্ষিণারঞজন হ্বামিজীর পদপ্রাস্তে আশ্রয়লাভ করেন--১৮৯৮- 
এরই কোন সময়ে । আক্স্যাস-দীক্ষাঞ্ডে হ্বামিজী নবীণ শিশ্বের নাম দিলেন 


স্বামী কল্যাণানন্দ ২৫৫ 


স্বামী কল্যাণানন্দ। আরও একজন স্থযোগ্য শিশ্তকে দক্ষিণারঞনের সঙ্গে 
স্বামিজী সন্গ্যাস প্রর্দান করিয়াছিলেন-_-তিনি ম্বামী আত্মানন্দ, শ্রীরামককষচ- 
সজ্ঘে শুকুল মহারাজ নামে যিনি খ্যাত। 

কল্যাণানন্দ সেবা! করিবার সামান্য একটু স্থযোগ পাইলেও নিজেকে পরুম 
কতার্থজ্ঞান করিতেন। মঠে অবস্থানকালে সাধন-ভজন ও গুরুসেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ সেবাকার্ষে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বেলুড় 
গ্রামের দুস্থ আর্ত ও পীড়িতদের সেবার জন্য তিনি অশেষ কষ্ট হাসিমুখে 
সহা করিতেন। স্বামী যোগানন্দজী যখন কলিকাতায় অস্তিমশয্যায় কষ্ট 
পাইতেছিলেন, তখন প্রায় একমামকাল সেই মহাপুকষের সেবা করিবার 
সৌভাগ্য কল্যাণানন্দ লাভ করেন। তাহার সেবায় এতই প্রাণ মিশ্রিত 
থাকিত যে যোগানন্দজীর সামান্য একটু ইঙ্গিত বা চোখের ইশারাতেই 
তিনি তাহার প্রয়োজন বুঝিয়া ফেলিতেন । এই সেবা-নিষ্ঠার জন্ত অচিরেই 
তিনি শ্রীগুরুর এবং অন্তান্ত সাধুগণের স্সেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। | 

১৮৯৯-এব জুন মাসে ম্বামিজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্তা দেশে যাত্রা করেন। 
উহার মাসখানেক পরে (জুলাই মাসে) স্বামী কল্যাণানন্দ তীথদর্শন ও 
তপশ্যাদির উদ্দেগ্তে বাহির হন। এই ভ্রম্ণ-প্রসঙ্গে তিনি কাশীতে কেদ্দারনাথ 
মৌলিক নামক জনৈক আদর্শপ্রাণ তরুণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াঁছিলেন। 
মঠ হইতে গুরুত্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দই কেদারনাথের নিকট কল্যাণানন্দ্ের 
সম্পর্কে একখানি পরিচয়-পত্র লিখিয়! দিয়াছিলেন। এ পত্রই কেদারনাথের 
সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা স্থাপনের প্রাথমিক সুত্র ভ্ইয়াছিল। উভয়ের সম্পর্ক 
এতই ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে, উত্তরূজীবনে ইহারা একই পথের যাত্রিরপে 
স্মরণীয় হইয়া! আছেন। কল্যাণানন্দের সাহচর্ধে কেদারনাথ ও চাকুচন্দ্র দাস 
প্রমুখ ভাহার যুবক বন্ধুগোর্ঠীর মনে স্বামিজী-প্রবর্তিত সেবাধর্মের প্রতি 
একটি বিশেষ অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। সেবার মধ্যেই যে জ্ঞান কর্ণ যোগ 
ও ভক্তির সমন্বয়সাধন সম্ভব, এই সমন্বিত যোগের সাধনই ঘে যুগধর্ম, তাহাও 
তাহারা সম্যকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন স্বামিজীর এই সেবানিষ্ঠ 
শিল্তের সংস্পর্শে আসিয়া । স্বামিজীর ভাবানগুগ সেদিনের এই যুবকদলই 
কাশধামে বামকষ্জ মিশন সেবাশ্রমের স্থাপয়িতা, এবং যুবক কেদাধনাথ 


২৫৬ ্বামিজীর পপ্রান্তে . 


ও চারুচন্দ্রই উত্তরকালে যথাক্রমে স্বামী অচলানন্দ ( কেদারবাব। ) ও স্বামী 
শুভানন্দ নামে শ্রীরামকুষ্খ-সজ্ঘে খ্যাত হইয়াছেন । 

কাশীধাম হইতে কল্যাণানন্দ এলাহাবাদ গমন করেন এবং সেখানেও 
নানাবিধ সেবামূলক কর্মে তিনি যথাশক্তি সহায়তা করিয়াছিলেন। 
“এলাহাবাদ অনাথাশ্রম' নামক স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানের কমী ও. 
পরিচালকগণকে স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া, তাহাদের সেবাহুষ্ঠানকে 
সর্বতোভাবে পার্থকতায় ভরিয়া দিতে তিনি শ্রচুর যত্ব করিয়াছেন। এইভাবে 
পর্যটন করিতে করিতে কল্যাণানন্দ জয়পুরে পৌছেন; জয়পুত বেল- 
স্টেশনে অগ্রত্যাশিতভাবে গুরুত্রাতা স্বরূপানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, উভয়েরই 
খুব আনন্দ হইয়াছিল। ন্বব্পানন্দও তীর্ঘভ্রমণে চলিয়াছিলেন। কিন্তু একটি 
দুঃসংবাদ শুনিয়া, তাহারা সকল লঙ্কল্প সেখানেই বর্জন করিয়াছিলেন । 
কিষেণগড়ে সেই সময়ে দারুণ ছুভিক্ষ। ক্ষুধার্ত মানুষের ক্রণ্দনে রাজপুতানার 
আকাশ তখন মলিন। উভয় গুকুতভ্রাতাই তীর্ঘদর্শন অপেক্ষা ছুভিক্ষ-ক্লিই 
জীবস্ত নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করাকে অধিক সমীচীন বলিয়। অনুভব 
করিলেন এবং অনতিবিলম্বে কিষেণগড়ে ছুটিয়া গিয়া সেবাকার্ষের স্চনা 
করেন। স্থানীয় বদ্ান্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতায়, কল্যাণানন্দ ও স্বরূপানন্দ 
কিষেণগড়ে বিস্ময়কর কাধ করিয়াছিলেন-_এবং ব্যথিত মানধষের অশ্রমোচনে 
যথেষ্ট সাফল্য দেখাইয়াছিলেন। ভিক্ষালন্ধ অর্থ ও ভ্রব্যাদি ছার] প্রতিদিন 
তাহার! প্রায় তিন শত (৩০০) ব্যক্তির অন্নের সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন। সাময়িকভাবে একটি অনাথাশ্রমও তাহাদেরই প্রচেষ্টায় সেখানে 
স্থাপিত হইয়াছিল । 

স্বরূপানন্দ কিছুকাল পরেই মায়াবতীতে চলিয়া! গেলে, কল্যাণানন্দ 
একাই কিষেণগড়ের সমগ্র কাঁধভার বহন করিয়াছিলেন। অহনিশ অত্যধিক 
পরিশ্রমে তিনি অনুস্থ হইয়৷ পড়ায়, শ্বামী আত্মানন্দ ও নির্ধলানন্দ আমিয়া 
তাহাকে সহায়তা করেন। কিষেণগড়ে অনাথ শিশুদের জন্ত স্থাপিত অস্থায়ী 
আশ্রমটি কল্যাণানন্দের নেতৃত্বে এমন নুষ্ভাবে পরিচালিত হুইতেছিল যে, 
উহাকে একটি স্থায়ী রূপ দিবার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ খুবই অনুরোধ 
উপরোধ করিয়াছিলেন । অবশ্ত শেষ পর্বস্ত সেখানে কোন স্থায়ী আশ্রমের 
ভার গ্রহণ কর। মিশনের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কাশী হইতে কেদারনাথও 
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আনিয়া কিষেণগড়ের সেবাকার্ধে কল্যাণানন্দকে প্রচুর সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
পুনরায় এখানে তাহার সাহ্চর্ধে কেদ্বারনাথের অন্তরের পেবাবোধ আরও 
পরিপুষ্টি লাভ করিবার স্থযোগ পাইয়াছিল। ছুর্গাপূজা উপলক্ষে কল্যাণানন্দ 
অনাথ শিশুদের লইয়! ঘটস্থাপন। করিয়া মাতৃপূজা করিয়াছিলেন--ছুতিক্ষকিষ্ 
রাঁজপুতানায় ইহাও এক অভিনব সেবা-গ্রচেষ্টা। ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্ের নভেম্বর 
মাসে প্রকাশিত কার্ধবিবরণী হইতে জানা যায়, এ অনাথাশ্রমটিতে তখন 
৫« জন বালক ও ২০ জন বালিকা প্রতিপাপিত হইতেছিল। যাহা হউক, 
১৯** খ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বরে স্বামিজী. বিদেশ হইতে পুনরায় বেলুড় মঠে 
প্রতাবর্তন করিলে স্বামী সারদানন্দজী কল্যাণানন্দকে পত্র লিখিয়! 
জানাইলেন, “ম্বামিজীকে ইচ্ছা করিলে তোমরা এখন দর্শন করিতে 
পার।” রাজপুতানাঁর কার্য শেষ করিয়া কল্যাণানন্দ তখন বুন্দাবনে 
আসিয়াছিলেন। ১৯*১-এর প্রথম দিকে তিনি প্রীগুরুর দর্শনাকাজক্ষায় মঠে 
ফিরিয়া আলিলেন । 

স্বামিজীর পবিত্র সান্নিধ্য কল্যাণানন্দের মঠ-জীবন বেশ উৎমা হ-উদ্দীপনার 
রেশ লইয়! চলিতে থাকিল। সহসা একদিন স্বামিজী ডাকিয়া বলিলেন, 
“দেখ, কল্যাণ, হ্ৃধীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অন্ুস্থ রুগ্ন সাধুদের জন্য কিছু করতে 
পারিস? তাদের দেখবার জন্য কেউ নেই। তুই গিরে তাদের সেবায় লেগে 
যা” স্বামিজী পরিব্রাজক 'জীবনে উত্তরাখণ্ডে পরিভ্রমণকালে বৃদ্ধ ও পীড়িত 
সাধুদের ছুর্দশার করুণ দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন। 
তিনি নিজেও সেখানে অন্স্থ হইয়া ততোধিক মর্মস্ত অবস্থার সম্মুখীন হইয়া- 
ছিলেন । তদবধি এই বিষয়টি তাহার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়! ছিল, আজ উপযুক্ত 
শিষ্ককে পাইয়া উহ্বাই তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। গুরুবাকা শিরোধার্ধ 
করিয়া, তাহার আদেশপালনই মহৎ সাধনা বুঝিয়, কল্যাণানন্দ সানন্দে যাত্রা 
করিলেন। প্রথমে তিনি প্রিক়্ গুরুত্রাতা ব্বরূপানন্দের সহিত পরামর্শের জন্য 
মায়াবতীতে গমন করেন। হ্বামিজীর ইচ্ছাকে বাস্তবর্ূপ দিতে কর্মসুচী কিরূপ 
হওয়া! বাঞ্ছনীয় --ইহ। লইয়! ছুই গুরুত্রাতা অনেক আলোচনাদি করিলেন। 
স্বরূপানন্দ এই কঠিন কার্ধে কল্যাণানন্দকে আসুরিক সমর্থন জানাইয় খুব 
উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং কর্মের স্থচনা! করিয়া 'দিতে নিজেও যথেষ্ট সক্রিয় 
ভূষিক! গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর ছুই মন্গ্যামি-শিব্য গুরুদত্ত এই 
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মহৎ দাঁয়কে মাথায় লইয়া, অর্থভিক্ষার জন্য নৈনিতালের দিকে যাত্রা! 
করেন। শ্বরূপানন্দের ম্যায় যোগ্য স্থহদের সহায়তায় ও পরিশ্রমে কল্যাণানন্দ 
অচিরেই প্রচুর মনোবল আহরণ করিয়া লইলেন-_ অর্থও কিছু সংগৃহীত 
হইল। 

ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরাখগ্ডই যুগ যুগ ধরিয়া সাধু-সন্নাসিগণের প্রিয় 
আবাসভূমি। নগাধীশ হিমালয়ের ভাব-গাভীধমগ্ডিত, ও পবিত্র জাহ্বীর 
কলধ্বনিমুখরিত উত্তরাখণ্ডের তীর্থে তীর্ঘে ই অধ্যাত্ম-ভারত আজও যেন সজীব। 
আবার হৃধীকেশ ও হুরিদ্বার উক্ত তীর্ঘরাজির মধ্যে একটু বিশেষ মহিম! 
লইয়া, অনস্ত পুণ্যস্থতির লাক্ষীরূপে ভারতচিত্তে চির-জাগরূক হইয়া! আছে। 
হিমালয়ের পাদদেশে হৃধীকেশ-হরিদ্বারের উপলময় তটে দ্াড়াইয়া প্রবহমান 
গঙ্গার গৈরিক আতকে দেখিলে এখনও মনে হয় যেন সনাতন বৈদিক 
সংস্কৃতির ভাঁবশ্োত অব্যাহত গতিতে ছুটিয়! চলিয়াছে । ভারতের সাধু-সস্ত 
সন্যাদি-উদ্বাপী ও বৈরাগী-পরিব্রাজকের দল তাই এই তীর্থভূমিতেই আসিয়া 
আপন পাতিয়! থাকেন-__গঙ্গার তীরে তীরে কুঠিয়! কাধিয়া তপন্তা্দিতে ঘগ্ন 
হন। কিস্ত লোকালয় হইতে দুরে এইসব অঞ্চলে কোনরূপ চিকিৎসা- 
সেবার সুযোগ না৷ থাকাতে, বৃদ্ধ ব1 পীড়িত সাধুদের ছুরবস্থা সহজেই ক্পন! 
করিয়া লওয়! যায়। ক্ষামিজীর বেদনার্ত হদয় তাই এই নিঃসম্বল সাধুদের 
সেবার জন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল--যোগ্য কোন সেবাপ্রাণ শিষ্কের অপেক্ষা 
তেই যেন তিনি এতকাল অপেক্ষ। করিতেছিলেন। কল্যাণানন্দ শ্রীগুরুর আশী- 
বাঁদ মাত্র ভরস| করিয়া এই হুরিছারে আপিয়! উপনীত হুইলেন। হুরিদবারের 
্রদ্ষকুণ্ড হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া! কিছু দক্ষিণে কনখল-- প্রাচীন তীর্ঘভূমি। 
পৌরাণিক মতে এই কনখল দক্ষষজ্ছের পীঠ$ক্ষেত্র,_সতীর দ্বেহত্যাগের 
স্কান। কল্যাণানন্দ নিভৃত কনখলেই তাহার সেবা-সাধনার স্থান নিবাচন 
করিলেন। 

হরিদ্বার ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তীর্থ--ব্ৎসরের প্রায় সকল সময়েই অগণিত 
সাধু-সঙ্ধ্যামী ও অজজ্্র পুণ্যার্থী নরনারীর ভিড় এখানে লাগিয়া থাকে । আবার 
কুস্তমেলার কালে তো! লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগমে এই স্থান মুখরিত হইয়া ওঠে। 
হুরিদ্বারের মাত্র পনের মাইল উত্তরেই হৃধীকেশ--সনাতন তপোভূমি। আরও 
তিন মাইল উত্তরে লহমনঝোলা,_ গঙ্গার অপর ভীর ধরিয়! ক্রমে কেদারনাথ 
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বদরীনারায়ণ ইত্যারদি। অসংখা তীর্থঘাত্রী ও পরিব্রাজক সাধুর গমনাগমনের 
পথে, হরিদ্বারের সমীপবর্তী কনখল তাই একটি বিশেষ উল্লেখযোগা ঘাটি-_ 
কারণ হরিদ্বারই বস্ততংপক্ষে হিমালয়ের প্রথম প্রবেশ-ধাপ। জনকোলাহল 
ই ইতে বিচ্ছিন্ন, অথচ জনবন্থল তীর্থের সন্নিহিত, এমন শাস্ত গম্ভীর আবেষ্টনী 
কুগ্ন-পীড়িতদেের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ পরিবেশ । কনখলেই কল্যাণাঁ-. 
নন্দ তাহার গুরু-উপদিষ্ট সাধনার জন্য আসন স্থাপনা করিলেন। "আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*-_ ইহাই ছিল ম্বামিজীর নিকট প্রাঞ্ধ তাহার লাধনার 
মন্্। কল্যাণানন্দ আমৃত্যু একটান। প্রায় ৩৬ বৎসর এই কনখলেই উক্ত মহৎ 
মাধনায় আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছেন । 

১৯০১-এব জুন মাঁসে, কনখল পল্লীতে মাসিক ৩ টাকায় দুইখানি ঘর* 
ভাড়া লইয়া, কল্যাণানন্দ তাহার সেবাযজ্ঞের প্রথম স্চনা করেন। & দুইটি 
ঘরের মধ্যেই অন্বস্থ সাধুদের জন্য শয্যা, চিকিৎসালয়, তাহার নিজের বাসম্থান 
ইত্যাদি সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। হোমিওপ্যাথি ওঁধধের একটি ছোট বাক, 
চিকিৎসাসংক্রান্ত কিছু যন্ত্রপাতিও ইতোমধ্যে সংগ্রহ হুইয়াছিল। প্রত্যহ 
সাধুদের কুঠিয়াতে কুঠিয়াতে ঘুরিয়া তিনি পীড়িত বা বৃদ্ধ সাধুদের খোঁজ-খবর 
লইতেন এবং উধধ-পথ্যাদির বন্দোবস্ত ও করিয়া! আসিতেন। আবার আবশ্তক 
হইলে কুগ্ন পাধুদের নিজের আক্তানায় লইয়। আগিয়া ন্বয়ং সেবা-শুশ্রাষা 
করিতেন। কল্যাণানন্দ রোগীদের জন্য পথ্যারদি নিজেই গ্রস্ত করিতেন, 
অথচ নিজে সম্পূর্ণ মাধুকরী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া শরীব্যাত্র! নিঝাহ 
করিতেন। এইভাবেই বীজাকারে যে কার্ষের শুরু হইয়াছিল, উহাই 
কালক্রমে শ্বামিজীর আশীর্বাদে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি গোৌরবজনক প্রতিষ্ঠান, 
কনখল সেবাশ্রমে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 

ভিক্ষাপন অর্থ, উষধ ও সেবা-সামগ্রী দিয়া, কল্যাণানন্দ তাহার শ্রীগুরুর 
আশিস্কে স্মরণ করিয়! প্রবল উৎসাহ ও অকৃপণ হৃদয় লইয়া প্রাণ ঢালিয়। 
সাধুসেবায় রত থাকিলেন। তাহার গুরুত্রাতারাও এই সময়ে তাহাকে 
খুবই নহাহভৃতি ও অন্থপ্রেরণা জোগাইতেন। মায়াবতী হইতে বিমলানন্দ 
প্রবুদ্ধ ভারত,-পত্রে মাঝে মাঝে কল্যাণানন্দের প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের 


১ “নির্বাণী আখড়া"র বারকুঠরী নামক বাড়ীর দ্বিতলে। 
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জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন (499৪1) প্রকাশ করিতেন। 
১৯*১-এর আগষ্টেই সর্বপ্রথম বিমলানন্দ-লিখিত আবেদন “প্রবুদ্ধ-ভারত' -এ 
মুপ্রিত হয়। সুচিন্তিত ও তীক্ষ লেখনীপ্রহ্ুত এই আবেদনগুলিই বাস্তবিক- 
পক্ষে দেশ-বিদেশের জনসমাজে সেবাশ্রমকে প্রথম পরিচিত করাইয়া 
দিয়াছিল। 

অতীতের স্থতি--উহ1 যতই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হউক, বর্তমানের চোখে উহার 
একটি বিশেষ পবিজ্্র রূপ আছে । অতীতের অসম্বদ্ধ সামান্ত সামান্য ঘটনাবলীর 
মধ্যেও একট! পারম্পর্য বা সামঞ্রন্ত মানুষ ঠিক খু'জিয়া পায়। বর্তমান কিছু- 
একটা আকম্মিক ব্যাপার নহে-_-অতীতেরই দৃটভিত্তির উপর তাহার অবস্থান। 
অতীত ভবিষ্ততেরও নিয়ামক-উহার আশা-আকাঙ্ষা ও প্রেরণার উতৎলভূমি। 
কনখল রামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রম আজ ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট সেবায়তন । 
স্থপরিচাপিত বৃহৎ এই প্রতিষ্ঠানের অতীত দিনের ছুই-একটি স্মৃতি ম্মরণ 
করিলে, আমাদের উল্লিখিত মস্তব্যের তাৎপর্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধি কর] যাইতে 
পারিবে। আজ যেখানে লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে শত শত পীড়িত ব্যক্তির সেবা-চিকিৎসাঁর বিরাট আয়োজন নিত্য 
শিয়ত চলিতেছে, দেখানে একদা! একজন নিঃলম্বল সন্নাসী হ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
কৰিয়! কী অতন্দ্র নিষ্ঠা লইয়া! এই সেবাধজ্জের অনুষ্ঠান করিয়! গিয়াছেন, তাহ! 
সত্যই একটি এঁতিহাপিক বিশ্ময়। 

সেবাশ্রমের প্রথম প্রকাশিত প্রতিবেদন (090০: )১ হইতে তখনকার 
মাত্র একটি মাপের রোগী ও আয়-বায়ের একটি চিত্র এখানে উপস্থাপিত 
করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । ১৯*১-এর ধেপ্টেম্বর মাসের হিপাঁব হইতে 
জানা যায়: এঁ মাসে সেবাশ্রমের অন্তর্বিতাগে (3০০০৫-এ ) ৬ জন সাধু 
চিকিৎধিত হইয়'ছিলেন ; বহিবিভাগে (০৪৮৭০০:-এ ) ৪৮ জন রোগীর 
মধ্যে ৩* জন ছিলেন সাধু এবং বাকী সকলে দরিদ্র গৃহী। বহিবিভাগের 
৩৬ জনই সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন, এবং দশজন তখনও চিকিৎসাধীনে 
ছিলেন ও ২ জনের চিকিৎস৷ অনন্পূর্ণ ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের আয়ব্যয়ের 
হিনাব ছিল এইরূপ £ 


১:/১০%০৫10, 7801080, 00010€1, 1901. 
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টাকা জানা পাই 

পথ্য ১২ ১৫ ১২ 
্ষধ ৪ ১৪ ৪৫ 
ঘরভাড। ৩ ৪ 
আশ্রম-ব্যয় ১ ১ 
আলো ইত্যাদি ৩ ৬ ৬ 
বেতন-মজুরী ১ ০ ৬ 
ডাকখরচ গ ৬ ৪ 
বিবিধ ১ ১ ঁ 
মোট_ ২৭ ১৩ ১ 


ইহ] ব্যতীত ভিক্ষা ও দানলন্ধ ২২ মন গম, ২* সের ডাল এবং ৩ মের 
লবণ এ মাসে খরচ হইয়!ছিল। 


পপ্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রের তখন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক 
ছিপেন যথাক্রমে স্বামী শ্ববপানন্দ ও বিমলানন্দ। এই দুই গুরুভ্রাতার 
অনুপ্রেরণা ও উদ্যম কল্যাণানন্দকে আরও বেশী উৎসাহিত করিয়া তুলিয়া- 
ছিল। বিষলানন্দ স্বামী তো কয়েকবারই তাহার শ্বভাবসিদ্ধ তেজ লেখনী- 
দ্বার কলাযাপানন্দের কর্মপ্রণালীর, তথা স্বামিজীর সেবাদর্শের যথেষ্ট গ্রচার 
করিয়াছিলেন। তখন প্রতি মানেই 'প্রবুদ্ধ ভারত”-পত্রে কনখল দেবাশ্রমের 
মাপিক কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইত। ক্রমেই ভারতের শিক্ষিত জনসমাজের 
দৃষ্টি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র এই সেবাকুটার, তথা সেবাব্রতী সম্বল- 
হীন এ সাধুটির প্রতি আকুষ্ট হইতে থাকে । 

হৃধীকেশের সাঁধুদের জন্যও কল্যাণানন্দের কলাপ-হস্ত ধীরে ধীরে প্রসারিত 
না হইয়া পারে নাই। তিনি হ্বধীকেশের ঝাঁড়িতে এবং অন্যান্ত স্থানের 
কৃঠিয়াগুলিতে গিয়াও সাধুদের জন্য উধধ-পথ্যাদির ব্যবস্থার্দি করিতে আরগ্ক 
করিয়াছিলেন । ক্রমে হষীকেশেও পূর্ণোগ্ঘমে সেবাশ্রমের শাখা-কার্ধ পরিচালিত 
হইতে থাকিল। কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি পাইয়া চলিল--কর্মী কিন্তু সেই 
একজনই । স্বামিজীর মহিমায় এক কল্যাণানন্দ যেন ছ্বিগুণিত বহুগুণিত হইয়! 
শতহস্তে কার্ধ করিয়াছিলেন । 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ হৃধীকেশ শাখার জন্যও 
আবেদন প্রকাশিত হইল। ১৯০২-এর জান্ছআরি সংখ্যায় 4] 81৫ 
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0৫ 0009 9801059, শিরোনামার এ আবেদনটিও লিখিয়াছিলেন স্বামী 
বিমলানন্দ । 

মেবাশ্রমের হ্বদীকেশ-কেন্দ্রের কার্যবিবরণী ও প্রবুদ্ধ ভারত”-এ নিয়মিত 
প্রকাশিত হইত। ১৯*২-এর এপ্রিল সংখ্যাতেই প্রথম উহা মুত্রিত দেখা 
যায়। এ বিবরণী হইতে জান! যায় মার্চ মাসে, হৃধীকেশের ৭০ জন সাধু 
বহিধিভাগে এবং ৭ জন অন্তর্ধিভীগে চিকিৎসিত হইয়াছেন । মার্চের হিসাব ও 
পাওয়া যায় এ বিবরণীতে £ 


ব্যয-ভালিক! টাকা আন! পাই 
পথা ২ ১৫ ৩ 
আলো ০ ৩ 
বেলভ।ড়া ৩ ৩ ৩ 
ওষধ ১ ণ ৩ 
বিবিধ ০ ৫ ৬ 
£ ূ ১ ৯ 


৫ সের ১২ ছটাক চাউল, ৯ সের ২ ছটাঁক ডাল, ১৮ সের ১২ ছটাঁক গম, 
১ সের ৮ ছটাক লবণ এবং ২ টাকা ৯ আনার ছুধ দাণন্বরূপ পাওয়া গিয়াঁছিল, 
এবং উহাও সম্পূর্ণ খরচ হইয়াছিল । 

ফুল-ফল-পত্রশোভিত বুশ খাসমন্িত বিরাট বুক্ষটিকেই মানুষে চেনে ও 
সন্মান করে, কিন্ত এ বিরাট সম্ভাবন। যে অণু-প্রমাণ বীজটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
ছিল, তাহা চিরকালই লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া যায়। ইহাই 
জগতের নিয়ম । কনখল সেবাশ্রমের কথা বলিতে গিয়া, অতীত দিনের 
উল্লিখিত বিবরণীগুলির বিশদ অবতারণ1 করাঁও এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
সন্দেহ নাই। তথাপি কর্তব্বোধেই আমর] পুরাঁতনের দিকে দৃষ্টিকে একটু 
না ফ্রাইয়া পারি না--অতীতের প্রতি বর্তমানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য । 

যাহ। হউক, কনখল ও হৃধীকেশের দুইটি সেবা-কেন্দ্র একা কল্যাণাঁনন্দের 
পক্ষে অধিকদ্দিন চালানো একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিতেছিল। তবে 
গ্রীষ্মকালে হৃধীকেশে সাধুর সংখ্যা খুবই কম হইয়া যায়, সকলেই পাহাড়ের 
উপরে তীর্থাদিতে চলিয়া যান। স্থতরাং এ অবকাশে হৃধীকেশের কার্য 
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আপাততঃ বন্ধ থাকিলেও, কোন অস্থবিধা হয় না। তদযায়ী কল্যাণানম্দ 
১৯*২-এর মে মাস হইতে হৃধীকেশ-কেন্দ্রের কার্য কিছুদিনের জন্য স্থগিত 
রাখার পিগ্ধান্ত করিয়া, কনখলের দিকেই অধিক মনোযোগ প্রদান করিতে 
মনস্থ করেন । সেবাশ্রমের কাধ উত্তরোত্তর যেভাবে বুদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে 
উহাকে একটি স্থায়ী বূপ দিবার জন্য অর্থও কর্মী উভয়ই দরকার হইয়া পড়িল। 
স্বামিজীর আর্দেশেই তিনি এই কর্মে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন । 
অন্তরে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, তাহারই আশীর্বাদে কিছুই 
অদম্পূর্ণ থাকিবে না। স্বামিজীও বেলুড় মঠ হইতে অনুগত শিষ্যেব অক্লান্ত সেবা- 
সাধনার কথ! শুপিয়া কতই না খুশী হইতেছিলেন ! মঠের অন্যান্য সাধুদের 
নিকট “কলাণে'র প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হইয়! উঠিতেন। কল্যাণানন্দ ও 
অনেকদিন শ্রীগুকর দর্শন ন। হওয়ায়, যনে মনে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে- 
ছিলেন। তাহাকে দর্শন এবং দেবাশ্রমের ভাবী কম্নপদ্ধতি সম্পর্কে তাহার 
উপদেশ গ্রহণের জন্য কল্যাণানন্দ কিছুদিনের অবসর লইয়া মঠে চলিয়া 
আদিলেন। স্বামিজী তীহার প্রিয় “কল্যাণ'কে কাছে পাইয়া আহলাদিত 
হইয়াছিলেন। 

পুনরায় স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে বাদ করিয়৷ কল্যাণানন্দ তাহার 
সাধনপথের অনেক অনেক পাথেয় সঞ্চয় করিতে লাগিলেন । সাক্ষাৎ্ভাবে 
গুরুপেবার স্ৃযোগও এবার তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। ম্বামিজীর শরীর 
তখন খুবই ভাঙ্গিয়! গিয়াছে । অন্থস্থ দেহেও কিন্তু শিষ্তদের কল্যাণচিন্তায় 
কখনও তিনি বিরত হুন নাই। কল্যাণানন্দের গুরুসেবা ও ভক্তিভাব 
অনন্যপাধারণ ছিল। অন্ুস্থদেহ স্বামিজীর জন্য একবার বরক আনিবার 
প্রয়োজন হওয়ায়, কল্যাণ।নন্দের উপরই কলিকাতা ' যাইবার আদেশ হয়। 
তখন নামান্ত একটা জিনিসের জন্যও বেলুড় হইতে কলিকাতায় ছুটিতে হইত 
_ যাঁতায়াতও ছিল নৌকায় ও পদব্রজে। কল্যাণানন্দ প্রায় আধ মন বরফ, 
কণিকাঁতা হইতে পদব্রজে নিজের হাতে করিয়া মঠে আনিয়াছিলেন। 
স্বামিজী শিস্তের এই অসাধারণ কর্মশক্তিতে ও শ্রদ্ধায় প্রীত হুইয়া সেদিন 
উক্তি করিয়াছিলেন £ ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন কল্যাণাণন্দ 
পরমহংসত্ব লাভ করে ধন্য হবে।” ভবিষ্কতে সে-দিন সত্যই আসিয়াছিল, 
যখন কল্যাণানন্দকে দেখিলে শ্বামিজীর উক্ত আশীর্বাদের মর্ম বেশ অনুভব 
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করা যাইত। সেবা ও সাধনার ছুইটি সমান্তরাল ধার, তাহার জীবনকে 
স্সমৃদ্ধ করিয়াছিল। এই অপূর্ব সমন্বয়ই ছিল তাহার সমগ্র জীবনের বৈশিষ্ট্য । 

একদা স্বায়িজী কল্যাণানন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ কল্যাণ, 
আমার কেমন ইচ্ছা হয় জানিস? একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে-_ 
সাধু-ব্রদ্ষচারীরা! তাঁতে ধ্যানধাঁরণার্দি করবে, তারপর যা ধ্যান করলে, 
08০06:9%1 5910-এ (বাস্তব ক্ষেত্রে) তা কাজে লাগাবে ।” কেদাববাব। 
(স্বামী অচলানন্দ ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে এইদিনের স্থতি- 
প্রসঙ্গে বলিতেন যে, কল্যাণ স্বামীকে ভাকিয়া স্বামিজী ইহাই বুঝাইতে 
চাহিয়াছিলেন, “আমল ভাব হচ্ছে 078০6981 ( কর্ম-পরিণত ) বেদীস্ত। 
শুধু 60901961081 ( তত্বীয় ) নয়, বেদাস্তকে কাজে পরিণত করতে হুবে।” 
ত্বামিজী কল্যাণানন্দের সেবাপ্রবণতা! লক্ষ্য করিয়1, সেবাকে বেদাস্তেরই বাস্তব 
প্রয়োগরূপে তাহার মনেতে আকিয়৷ দ্দিয়া শিষ্তের সেবাবোধকে আরও 
উদ্দীপিত করিয়! দিয়াছিলেন। কল্যাণানন্দের উত্তরজীবনে স্বামিজীর এই ইচ্ছা 
যথার্থ ই মৃ্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ধ্যান-ভজন ও নারায়ণবোধে নরসেবা-ই 
ছিল তাহার জীবনের মূল স্থর-_তাহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা, বাক্যালাপ, আচার- 
আচরণ ও জীবনচর্ধাতে ইহাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইত। যাহা হউক, 
শ্রীগুরুর আশীর্বাদ মাথায় লইয়া, পুনরায় তিনি কর্মক্ষেত্রে চলিয়। গেলেন । 
কিছুদিন মঠে বেশ কাটিল--এখন আবার কনখল। স্বামিজীর সহিত স্থুল- 
ভাবে ইহাই ছিল তাহার শেষ সাক্ষাৎ। কল্যাণানন্দের কনখলে চলিয়া 
যাইবার মাক কয়েকদিন পরেই, স্বামিজীর মহা প্রয়াণ হয়। কল্যাণানন্দও 
বাকী জীবন নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও তপস্যায় কনখলেই কাটাইয়াছিলেন। 
বাঙ্গলাদেশে আর ভিনি নামেন নাই। কুভমেলায় সেবাকার্য পরিচালনার 
জন্য কনখল হইতে ছুইবার তিনি এলাহাবাদে গিয়াছিলেন মাত্র । 

কনখলে আসিয়া হ্বামিজীপ আধর্শী্যায়ী সেবাশ্রমকে পুনর্গঠন করিবার 
কার্ষে তিনি মনোনিবেশ করিলেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত সহকারীর অভাবে 
শারীরিক পরিশ্রম প্রায় অসহনীয়, হইয়া দীড়াইল। ব্বামিজীরই ইচ্ছাতে 
এইকালে (১৯*৩-এর কোন সময়ে) যথার্থ সহযোগী একজন আসিয়। 
কল্যাণানন্দের পার্থ দীড়াইয়াছিলেন--তিনি তাহারই অন্তরঙ্গ গুরুজাত। 
মী নিশ্য়ানন্দ । তখন হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল এই 
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নিশ্চয়ানন্দই ছিলেন কল্যাণানন্দের দক্ষিণ-হস্তহ্বরূপ। এতদিনে কর্মের গতি 
একটি নির্দিষ্ট পথ করিয়া লইবার ব্যোগ-সামর্থয লাভ করিল,__সেবাপ্রাণ 
নিশ্চয়ানন্দের সহায়তায় কল্যাণানন্দের হদয় যেন আরও প্রসারিত হইয়া 
উঠিল। হৃবীকেশের সেবা-কেন্দ্রটি পূর্ণোন্চমে আবার চাল হইল। উভয় 
ভ্রাতাই মাঁধুকরী ভিক্ষান্্নে জীবনধারণ করিতেন । উত্তরাখণ্ডের সাধুসমাজে 
ক্রমেই দশনামী সম্প্রদ্দায়তুক্ত সঙ্ক্াসী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের কথা 
আলোচিত হইতে আরম্ভ করিল। 

১৯০৩ গ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিলে, কলিকাতার জনৈক মহাস্তব ব্যক্তির অর্থান্ছকুল্যে 
কনখল পল্ীর প্রায় কেন্ত্রস্থলে ১৫ বিঘ! জমি দেড়হাজার টাকায় খরিদ করা 
হুয়। জমি পাওয়া গেলেও, গৃহনির্শাণের সংস্থান কিছু ছিল না। তাই 
আপাততঃ তিনটি পর্ণকুটার তৈয়ারী করিয়া সেবাশ্রমের কার্ধ সেখানে 
স্থানাস্তরিত করা হয়। কল্যাণানন্দের খ্যাতি চিকিৎসকরপেও বিদ্দিত 
হইয়াছিল। দীন-ছুঃখী অন্পৃশ্ত চামারদের বস্তীতে ঘুরিয়াঁ ঘুরিয়া তিনি 
রোগী দেখিতেন, শুশ্রযাঁদি করিতেন। সাধুর কুঠিয়! হইতে আরস্ভ করিয়া 
চগ্ডাল-পল্জীর ঝুপড়ি পর্যন্ত সর্বত্র সমান হৃদয় লইয়া সন্গ্যাসি-ভ্রাতৃঘ্ঘয় ভ্রমণ 
করিতেন-_-পীড়িত ব্যক্তির মল-মৃত্র নিজের! পরিষ্কার করিয়! দিতেন, পথ্য 
প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন এবং উধধ দিয় আমিতেন। গোড়া সন্্যাসীর 
বল, স্বামিজীর এই শিয্ঠদ্ঘয়ের সেবা-শুশ্রাষায় বিশ্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাদিগকে “ভাঙ্গী-সাধু, আখা! দিয়া একটু হীনদৃষ্টিতে দেখিতেন। 
তাহাদের মতে অন্যের মল-মৃত্র পরিষ্কার কর! “ভাঙ্গী” বা মেথরের কার্ধ, সব- 
ক্র্মত্যাগী সঙ্গ্যাসীর কর্তব্য নহে। বেদাস্তের উচ্চতম আদর্শের কথা ইহারা 
শুধু মুখেই আওড়াইতেন, উহার কোন বান্তব-গ্রয়োগ অর্থাৎ সর্বভূতে 
র্মনৃষ্টির কথা ইহাদের কাছে নিতান্তই একটা পরিহাসের বিষয় ছিল। 
নিজের! পীড়িত হইলে অপরের সেবা ইহার]! সাগ্রহে গ্রহণ করেন, 
কিন্তু অপরের সেবা করিবার কথায় ইহারা সকলেই নিক্ষিয় “আত্মারাঁম' 
হইয়া অবস্থান করেন! সুতরাং গৌঁড়। সন্্যাসীর গোী কজাণখনঙ্গের 
কার্ধের মৌথিক সাধুবাদ জানাইলেও, আত্তরিক কোন সহাম্ছতূতি ইহারা 


দেখাইতেন না। 
তখন দশনাঁমী লাধুদের মধ্যে খুবই সম্মানিত ছিলেন, হবীকেশস্থ কৈলাস 
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মঠের মগ্ুীশ্বর শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরিজী মহারাঁজ১। বিধাতার 
বাবস্থাপনায় এক অলৌকিক উপাঁয়ে এই সন্ন্যাসিপ্রবরেরই মাধামে গড়া 
দশনা মীরের উল্লিখিত ভ্রান্তি চিরতরে বিদুরিত হইয়াছিল। ধনরাজ গিরিজী 
তখন কনখলে স্থুরধ গিবির ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ভজনলাল 
লোহিয়! ও হরপহায়মল শুকদেবদাস নামক শেঠ-বন্ধুদ্বয় একদিন ধনরাঁজ গিরি 
মহাঁরাজকে প্রণাম করিয়া, করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে, তিনি অনুমতি 
করিলে তীহারা একটি মঠ ব। ধর্মশাল। তৈয়ারী করিয়া তাহারই সম্মানার্থে 
উত্র্গ করিবেন । ধনরাজ গিরিজী ইহাতে বলিয়াছিলেন যে, সত্যই যদি 
জনহিতার্থে তাহারা কিছু করিতে চান, তবে স্বামী বিবেকানন্দের ছুইজন 
মন্নাপি-শিত্ত কনখলে কী করিতেছেন, তাহা যেন একবার স্বচক্ষে দেখিয়' 
আসেন। আর এ বিবেকানন্দ-শিষ্যদের কার্ষে যদি শেঠদ্বয় কিছু সাহাযা 
করেন, তবে তাহাই হইবে মহত্তম দান, তাহাতেই তিনি স্থখী হইবেন এবং 
দাতাদেরও ইহাতে মঙ্গল হইবে। গিরিজী মহারাজের নির্দেশমতো ধর্মপ্রাণ 
ভজনলাল ও তাহার বন্ধু কনখলে স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের কার্ধ 
দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। ভগবৎ-প্রেমকে মানব-সেবায় 
নামাইয়া আনাইয়া, এবং মানব-প্রেমকে ভগবৎ-ভক্তিতে উন্নীত করিয়া, 
বৈদিক ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শকে কেমন বাস্তব করা চলে, উহ] প্রত্যক্ষ 
দেখিয়। শেঠ বন্ধুদ্ধয় আনন্দে ও বিস্ময়ে উপলব্ধি করেন, ধনরাঁজ গিরিজী কেন 
তাহাদিগকে এরূপ বলিয়াছিলেন। অবশেষে তাহাদেরই ব্দান্ততায় কনখল 
সেবাশ্রমের স্থায়ী বাটী নির্ম।ণ সম্ভবপর হইয়াছিল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর 
প্রকল্নিত নকৃশ৷ অন্্যায়ী, কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের ব্যক্তিগত তত্বাবধ।নে 
সেবাশ্রমের দুইটি প্রশস্ত ভবনের নির্মাণকার্ধ শেষ হয় ১৯*৪-এর শেষ 
দিকে। ১৯০৫-এর প্রথম ভাগে এক শ্ুভদিনে নৃতন গৃহে সেবাশ্রমের কার্ধ 
সুরু হয়। 

বন্ততঃ ধনরাজ গিরিজী, মহারাজের স্বীকৃতির ফলেই উত্তরাখণ্ডের প্রাচীন- 


৫ রস 


১. হ্বামিজী বয়ং হাধীকেশে অবস্থানকালে কৈলাস মঠের প্রীমৎ ধনরাজ গিরিজীর সহিত 
শান্্রালোচনা করিয়াছিলেন । স্বামী অভেদানন্দজীও স্বামিজীর গুরুভ্রাত বলিয়! পরিচয় প্রদান 
করিয়। াহার সমীপে গিয়াছিলেন এবং কিছুকাল এই বিদগ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন 
করেন। 


স্বামী কল্যাণানন্দ ২৬৭ 


পন্থী দশনামী সাধুদের সপ্রশংস দৃষ্টি কল্যাণানন্দের কার্ধাবলীর উপর আকৃষ্ট 
হইয়াছিল। দশনামী সাধুদের ভাগ্ারায় (সাধুমগ্ডুলীর সমাবেশে ) সর্বপ্রথম 
এই ধনরাজ গিরিজীই কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দকে সসম্মানে আহ্বান করিয়া 
শিজেবুই পার্থে আদন প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর সকলেরই চোখ 
খুলিল__নীরব সাধক এই সম্গাসী ভ্রাতৃত্বয়ের উপযুক্ত মর্ধাদা ভাহারা! হদয়ঙগম 
করিতে শিখিলেন। 

কল্যাণানন্দকে স্বামিজী আদেশ করিয়াছিলেন যে, ধাঁন ও সেবা এক- 
সঙ্গে একই তালে চলিবে এই সেবাশ্রম-কমীদের জীবনধারায়। কনখল 
মেবাশ্রমের নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্যে ইহা খুবই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
কল্যাণানন্দ তীহার শ্রীগ্তরুর এ আদেশকে কিরূপ ম্মরণে রাখিয়াছিলেন। 
সম্মুথে দেব! বিভাগ, উহারই পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির৯ ও তৎ্নংলগ্ন ধ্যান্ঘর, 
পাঠাগার এবং সাধুদের নিরাপা বাসস্থ।ন ইত্যাদি প্রকৃতই সাক্ষ্য দেয় ঘে, 
স্বামিজী একদ। কপ্যাণানন্দকে ডাকিয়া তাহার ক্নপরিণত-বেদাস্তসাধনার 
কেন্্রস্াপনার জন্ত যে আদর্শ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, উহ?াই সেখানে 
বাস্তবে রূপ লইয়াছে। কল্যাণানন্দের দুরদশিতা ও দক্ষতার ফলে কর্ম ও 
উপাসনার জন্ত সত্যই একটি আদশ পরিবেশ কনখলে স্ষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
প্রায়ই বলিতেন, “যদিও কনগল সেবাশ্রথকে মিশনের শাখাঁকেন্দ্র বল! হয়, 
তথাপি এখানে মঠ ও মিশন উভয় বিভাগেরই কাজ চলে।” কর্মের সহিত 
জ্ঞান ভক্তি ও যোগের সমন্বয় সাধন করিয়া, শ্বামিজী-প্র্শিত যুগধর্মকে কার্ধে 
পরিণত করিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। আর এই ভাবটিকে 
সেবাশ্রমের বাতাসে নিত্য প্রবাহিত রাখিবার জন্য তিনি শ্রীরামরুষ্ণ-পাধদগণের 
অনেককেই কনখল সেবাশ্রমে আহব|ন"' করিয়। আনিয়া, তাহাদের অধ্যাত্ম- 
প্রভাবের স্থযোগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কমীদেরও দিয়াছেন। 
মাঝে মাঝে স্বামিজীর বিশিষ্ট সম্ভানদেরও আমন্ত্রণ করিয়া তিণি কনখলে 
আনিতেন। এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে, ১৯০১ গ্রীষ্টাবের শেষভাগে, স্বামী শিবা- 
নন্দজী যখন উত্তরাখণ্ডের এদৰ অঞ্চলে পরিভুমণ করিতে ছিলেন, তখন কল্যাণা- 
নন্দের অন্ুনয়ে তিনি মেবাশ্রমের সেই অক্কুরাবস্থায় সেখানে কয়েকদিন গিয়!] 





পপ শ্যা  লাাসীসিপপপি 


১ তথন সাধুদের বাসভবনের একটি ছোট প্রকোষ্ঠ ঠ্রাকুরথররূপে ব্যবহৃত হইত। 


২৬৮ ্বামিজীর পদগ্রাস্তে 


বাদ করিয়াছিলেন এবং কল্যাণানন্দের কার্ষে খুব উৎসাহ ও সহায়ত! প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । 

ইংরেজী ১৯০৩ সাল কনখল সেবাশ্রমের ইতিহাসে অনেক কারণে স্মরণীয় 
হইয়া আছে। এই বৎমরেরই শেষার্ধে শ্রীমৎ ম্বামী ব্রহ্মানন্দজী কাশীধাম 
হইতে কনখলে আগম্ন করিয়! সেবাশ্রমের একটি পর্ণকুটীরে প্রায় একমাস 
অবস্থান করিয়াছিলেন । মহারাজজীর উপস্থিতিতে সেবাশ্রমের সাধুকর্মী-সেবক 
সকলেরই প্রাণে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চারিত হুইয়াছিল। মহারাজ 
প্রায়ই বলিতেন যে, বৃন্দাবন ও কনখল এই ছুই স্থান তাহার বড় প্রিয়। 
১৯১২ শ্্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে, দ্বামী ব্রহ্মানন্দজী আর একবার কনখলে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন। তখন তাহার সঙ্গে আমিয়াছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দজী, 
শিবানন্দজী, কেদারবাবা, রামলালদাদা এবং আরও কয়েকজন সাধু-ভক্ত। 
ত্বামী ব্রদ্ষানন্দজী সদলে এই যাত্রায় প্রায় সাত মাস সেবাশ্রমে অবস্থান করিয়া, 
সেখানে এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন । কনখল 
সেবাশ্রমের উহা! এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঘের অধিনায়ক এবং 
তৎসঙ্গী সাধু-মহাত্মা ও ভক্তদের উপস্থিতিতে হরিদ্বার-হৃধীকেশ অঞ্চলের 
সাধুলমাজে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। স্থানীয় বু আশ্রমের মোহস্ত 
ও সাধুগণ তখন হইতে সেবাশ্রমের আরও. ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। 
এই বৎসর ব্রহ্ষানন্দজী মহারাজের ইচ্ছান্টুযায়ী কলিকাতা হইতে প্রতিম! 
আনাইয়?, মেবাশ্রমে মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
এই উপলক্ষে সম্প্রদায়-নিবিশেষে সকল সাধুদের সেবাশ্রমে আমন্ত্রণ করা 
হইয়াছিল এবং ব্রদ্মানন্মজীরই আগ্রহে কল্যাণানন্। সাঁধুদের জন্য সেবাশ্রমে 
বিরাট সমষি-ভাগারারও আয়োজন করিয়াছিলেন । এই সাত মাস কল্যাণানন্দ 
ও তাহার সহযোগী নিশ্চয়ানন্দ অদ্ভূত নিষ্ঠা লইয়া উপস্থিত সাধু-*জ্জনদের 
সেবা করিয়াছিলেন । দেবাশ্রমের প্রতি স্বামী ব্রক্ষানন্দজীর সর্ধদাই অকুঞ্ 
আশীর্বাদ ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবাশ্রমের যে বাত্বিক কার্ধবিবর্ণী প্রকাশিত 
হইয়াছিল, উহাতে মুদ্রিত মহারাজজীর সারগর্ভ মুখবন্ধ সেবাশ্রমকে অশেষ 
গৌরবের অধিকারী করিয়াছে । সেবাশ্রমকে তিনি আখ্য৷ দিয়াছিলেন £ 
4০ £886 (910016০1৮06 আ9:8110 01 009 77615 20 0106 0102818- 
108 ০৫ আ1)10) 6706 10917979629 0297 9130. 009 1091990. 1] ৪?) 


স্বামী কল্যাণানন্ন ২৬৯ 


0৪ 0198890.”_-অর্থাৎ বিরাটের উপাসনা-মন্দির, যাহার উদ্বোধনে সেবক, 
কর্মী ও দেব্য সকলেই ধন্ত হইবে। 

স্বামী শিবানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী পরে আরও কয়েকবার কনখলে 
আসিয়। অবস্থান করিয়াছিলেন । বিশেষতঃ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর এই কনখলের 
প্রতি একটা বিশেষ টাঁন ছিল-_'কল্যাণ' ও “নিশ্চয়' তাহার বড় স্েছের জন 
ছিলেন । তুরীয়ানন্দজী যখনই সেবাশ্রমে থাকিতেন, কনখল সেবাশ্রম তখন যেন 
বেদান্তচর্চার পীঠভূমিতে পরিণত হুইত। এই ব্রদ্ষবিদ্‌ পুরুষের সাঙ্জিধ্যে 
আপিয়! আশ্রমের সাধুদের ও স্থানীয় অধ্যাত্ম-পিপাহ্থদের প্রাণে অফুরঝ্খ শাস্তির 
বন্তা ছুটিয়া চলিত তখন | তুরীয়ানন্দজী কখনও কখনও নির্জন গঙ্কাতটে 
একাকী অবস্থান করিয়া তপন্তার্দি করিতেন। কিন্তু ঘেখানেই তিনি থাকুন 
না কেন, কল্যাণানন্দের সেবাপ্রবণ মনটি তুরীয়ানন্দজীর কাছে কাছেই 
ঘুরিয়া বেড়াইত। ন্মরণযোগ্য যে, ১৯১*-এর মার্চে নাঙ্ষোলে তপন্তার গ্রচণ্ 
কঠোরতায় তুরীয়ানন্দজীর শরীর যখন ভাঙ্রিয় পড়িয়াছিল, তখন কল্যাণানন্দ 
নাজিমাবাদে ছুটিয়া গিয়া! তাহাকে কনখলে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং 
ভাহার যথাযোগ্য সেবা-শুশষার সবপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । আর 
এইকালের আরও একটি উল্লেখযোগ্য স্থৃতি, স্বামী প্রেমানন্দজীও কাশীধাম 
হইতে অন্বস্থ গুরুভ্রাতা হরি যহারাজকে দেখিবার জন্য কনখলে আগমন 
করিয়াছিলেন। ছুইজন বরিষ্ট শ্রীরামকুষ্ণ-সন্তানকে একজে পাইয়৷ কল্যাণানন্দ 
প্রাণ ঢালিয়া সেবা! করিয়াছিলেন । উভয় মহাপুরুষের দিব্য-সংস্পর্শে কত 
নৃতন নৃতন আলোকের সন্ধানও তিনি এইকালে লাভ করিয়াছিলেন। 
গুরু বিবেকানন্দের এই ছুই প্রিয় সহচরকে একই সঙ্গে নিভৃতে পাইয়া 
কল্যাণানন্দ যেন শ্রীগুরুরই সাক্ষাৎ সঙ্গ.অন্ুভব করিতেন । 

একদিন তুরীয়ানন্দজী স্বামিজীর প্রসঙ্গে খুব উত্তেজনার সহিত বলিতে - 
ছিলেন, “তিনি ছিলেন নির্ভীক । তিনি কোন আপস না করেই সর্বোচ্চ 
সত্য প্রচার করেছিলেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদান কিছু চাইতেন ন1। 
অপরে এক ফোটা দেয় এবং তার পরিবর্তে এক বালতি চায়।” বাবুবাম 
মহারাজ এই কথা শুনিয়া আবেগ-জড়িত কণ্ঠে মস্তবা করিয়াছিলেন, “আমর 
দু'জন মহাপুরুষ দেখেছি--আমাদের ঠাকুর ও ম্বামিজী। তাদের সঙ্গে অন্য 
কারও তুলনা হয় না।” কল্যাণানন্দ এই কথোপকথন শুনিতে শুনিতে 


২৭০ স্বামিজীর পদগ্রন্তে 


নেদিন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কত ঘটনা, কত ম্থতিই 
কল্যাণানন্দের সার] জীবনের প্রেরণ! হইয়া বুকের মধ্যে সযত্বে রক্ষিত ছিল। 
তুরীয়ানন্দজীর অস্তরঙ্গ সাহচর্ধের ফলম্বরূপ, কল্যাণানন্দের সমগ্র জীবন- 
সাধনায় সন্ন্যাসের ভাশ্বর একটি চিত্র সর্বক্ষণের জন্য জ্বলজ্বল করিত। প্রচণ্ড 
কর্মমুখরতার মধ্যেও তাই প্রায়ই তাহার মুখে শোন! যাইত £ “দেখ, আমার 
'আর কী আছে? এ কমগুলু, দণ্ড, আর ভিক্ষার সাপি!” সন্ন্যাসী 
কলাণানন্দের নিকট তুরীয়ানন্দজীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে দৃপ্ত সিংহের হ্যায় 
তিনি উত্তেজিত হইয! উঠিতেন--কত কথাই তাহার সম্পর্কে বলিতেন। 

মহাপুকুষ শিবানন্দজী ১৯২৩ সালের ফেব্রুমাবিতে পুনরায় যখন কনখলে 
আগমন করেন, তখন তিনি সজ্যাধ্যক্ষ । এই বৎসর তিনি কয়েকজন প্রার্থীকে 
এই দেবাশ্রমেই সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। কল্যাণান্ন্দের 
আকাজ্কায় মহাঁপুরুষজী এবারও কনখল ও তরিক্িটব্তা তীর্থস্থানসমৃহ 
পুন:দর্শনার্দি করেন। তাহার মাজ্জ পাচ-ছয় দিনের উপস্থিতিতেই সেবাশরমের 
দৈনন্দিন কর্মধারায় এক নবীন উদ্যম দেখ! দ্রিয়াছিল। “কথামুত”-কার মাষ্টার 
মহাশয়গ কিছুকাল কনখলে থাকিয়া! সাঁধন-ভজন তপন্ডাঁদি করিয়াছিলেন। 
মনে হয় উহা! ১৯১২ বা ১৩ সালের কথা। 

কল্যাণানন্দের গুরুভ্রাতাদ্দের মধ্যে অনেকেই তাহাকে প্রত্যক্ষ বা প্ররোক্ষ- 
ভাবে এই সেবাশ্রমের কাধে সহায়তা করিয়াছেন, এ কথার উল্লেখ আমরা 
পূর্বেই করিয়াছি। স্বামী বিরজানন্দ যখন 'প্রবুদ্ধ ভারত”-এর প্রচারোপলক্ষে 
১৯০১.০২ সালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে পর্যটন করিতেছিলেন, তখন কনখলে 
আসিয়া গুকত্রাতা কল্যাণাদন্দের বিন্ময়কর সেবাউষ্তোগ দেখিয়। মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দও তখন সেখানে ছিলেন । তিন গুরুভ্রাতার 
মিলনের পটভূমিকাঁয় তদানীস্তন সেবাশ্রমে যে আনন্দোচ্ছল পরিবেশ টি 
হইয়াছিল, তাহা সহজেই কল্পনা করাযায়। বির্জানন্দ সেবাশ্রমের কাধে 
কল্যাণানন্দকে খুব উৎসাহ দিয়া, উহার জন্য অর্থসংগ্রহের কিছু দায়িত্ব নিজেও 
লইয়াছিলেন। আর একবার, ১৯*৬ শ্রীষ্টাবের কথা। স্বামী তুনীয়্ানন্দজী. 
তখন কনখলে রহিয়াছেন। বিরজানন্দ মায়াবতী হইতে নামিয়া, কিছুদিন 
কনখলে থাকিয়! তপন্তাঁদ করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের ঠাকুর্ঘরে নসিয়। 
ধ্যান-জপ ইত্যাদিতে তিনি তখন প্রায় সারাদিনই ডুবিয়। থাকিতেন। 


স্বামী কল্যাণানন্দ ২৭১ 


মাধুকরী ভিক্ষায় কোনমতে আহার লারিয়া লইয়া, ধ্যান-ধারণাদি ও 
তুরীয়ানন্দজীর পুণ্য-সঙ্গেই তাহার দিবসের অধিকাংশ কাল কাটিত। 
বিরজানন্দের কঠোরত দ্বেখিয়! কল্যাণানন্দ খুবই চেষ্টা করিতেন, তাহাকে 
কোনমতে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায় কিনা। যাঁহ! হউক, কল্যাণানন্দ বন 
অন্থনয়-বিনয় করিয়া অবশেষে সেবাশ্রমের রদ্ধনশীল] হইতে একটু স্জী 
ভিক্ষা! লইতে বিরজানন্দকে সম্মত করাইয়াছিলেন। পরে আরও ছই-একবার 
তিনি কনখলে আগমন করিয়া, গুকগতপ্রাণ প্রিয় গুরুভ্রাতীকে সাহচধ প্রদান 
করিয়াছেন । গুরুভ্রাতাদের আহবান করিয়া! সেবা! কর ও তাহাদের তপন্তা- 
দির আহুকুলা বিধাঁন করা কল্যাণানন্দের একটি অতি প্রি কাঁধ ছিল। এত- 
দ্যতীত সজ্ঘের আরও বছ ভজনশীল সাধুদের সেবাভার গ্রহণ করিতে তিনি 
সদাই প্রসন্নচিত্তে আগাইয়া আমিতেন। 

স্বামী কল্যাণানন্দ  নিশ্চয়ানন্দের আন্তরিক উদ্চমে, সেবাশ্রমের কার্ধ 
উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতে হইতে নান! বিভাগে-উপবিভাগে পুর্ণাঙ্গ হইয়া 
অচিরেই একটি বৃহৎ সেবায়তনে পরিণত হইয়াছে । অস্তব্বিভাগ ও বহিবিভাগে 
প্রতিব্্সর সহল্স সহম্র পীড়িত লাধু, ভীর্থযাত্রী ও দরিদ্র ব্যক্তি বিনা ব্যয়ে 
চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। সমগ্র উত্তরপ্রদেশের মধ্যে বামরুষ্ মিশন 
পরিচালিত এই কনখল সেবাশ্রম একটি উল্লেখযোগা প্রতিষ্ঠান। কিন্ত 
কল্যাণানন্দের কর্মপরিধি শুধুমাত্র পীড়িতের সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ন1। 
হুরিদারে কুস্তমেল৷ উপলক্ষে তীর্থযাত্রীদের বাসম্থানের ব্যবস্থা ও অন্যান্য 
সেবামূলক নান1 উদ্ভোগ তাহার প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হইত। তাহার জীবদ্দশায় 
তিনবার হুরিদ্বারে কুজ-সমাবেশ হয়--১৯*৩, ১৯১৫ এবং ১৯২৭ গ্রীষ্টাবে। 
কল্যাণানন্দ-কর্তৃক প্রবতিত এই কুস্তমেলায় লেবাকার্ধ পরিচালনা অগ্যাবধি 
কনখল সেবাশ্রমের কর্মন্থচির অন্তভূক্ত। সেবাশ্রমের রোগীদের জন্য গ্রস্থাগার 
ব্যতীত, সাধারণের জন্তও গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা কল্যাণানন্দের জনসেবার আর 
একটি দ্িক। ১৯০৫ সালেই এই গ্রন্থাগারের কার্ধ শুরু হইয়াছিপ। কনখল 
পল্লীর দরিব্র শ্রমজীবীদের ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৯১৩ 
সালে সেবাশ্রমের মধ্যেই একটি নৈশবিষ্ভালয় তিনি স্থাপনা করিয়াছিলেন। 
পরে এই বিষ্ালয়টিকে আরও স্বভাবে গড়িয়া তুলিয়া মেথরদের বন্তীতেই 
স্বানাস্তরিত করেন। তখনকার দিনে সরকার বা অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান 


২৭২ ামিজীর পঞ্নগ্রাস্তে 


ভাঙ্গী-মেথর বা অন্ম্নত শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষার জন্ক বিশেষ ভাবিতেন না। 
এদিক দিয়া চিন্তা করিলে কল্যাণানন্দের এই প্রয়াসকে, স্বামিজীর শিষ্বের 
উপযুক্ত কার্ধই বলিতে হুইবে। এই নশবিষ্ভালয়ের ছাত্রসংখ্যা শিশু-বৃদ্ধ 
সর্বপমেত প্রায় ১৪ জন পর্ধস্তও দেখা গিয়াছে । তদানীস্তনের পরিপ্রেক্ষিতে 
ইহ সত্যই বিস্মর়জনক | ন্মরণ রাখা উচিত যে, গান্ধীজির হরিজন আন্দো- 
লনের বহু পূর্বের কথা এইসব। অবহেলিত উপেক্ষিত মুচি, মেথর, ডোম ও. 
পতিত চগ্ডালদের জন্য কল্যাণানন্দের ও নিশ্চয়ানন্দের হৃদয় সবাই ব্যথিত 
হইত। স্বামিজীরই অনস্ত প্রেম-সত্ত1! যেন তাহার ছুই শিষ্কতের মধ্যে অন্গপ্রবেশ 
করিয়াছিল। নেবাশ্রমের নিকটবতী বাণিন্দা মুচি-ডোম প্রভৃতির জন্য পানীয় 
জলের ব্যবস্থা করা, কৃপ খনন করাইয়৷ দেওয়া, তাহাদের অময়ে-অনময়ে অর্থ- 
সাহাধ্য করা, গৃহনির্মান করাইয়া দেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ সেবায় দুই 
গুরুত্রাতার উদ্মের বিরাম ছিল ন]। 

কল্যাণানন্দের লেবাময় জীবনটি ছিল থেন অনির্বাণ একটি দীপশিখার 
হ্যায়। সেবাশ্রযের সেই শ্চনাকালের কপর্দকহীন অবস্থাতেও উহা! যেমন 
দীপ্চিমান ছিল, আবার উন্তরকালের সহজ-সচ্ছল পরিবেশেও তাহা! তেমনই 
প্রথর তেজে।ময় হইয়াছিল। জীবনের সর্বপ্রকার আবেষ্টনীর মধ্যে সন্ন্যাসি- 
স্থলভ কঠোর নীতিপরায়ণত1 ও আদর্শ বোধ তীহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, 
আর ইহাই তাহাকে এত মহৎ করিয়া রাখিয়াছে। সেবাশ্রমের কোন কোন 
কমী একবার অগ্যান্ত হানপাতালের অন্থকরণে, কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় 
বাধিয়। দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । কল্যাণানন্দ তাহাতে 
উত্তর দিয়াছিলেন, “দেখ, আমাদের তো আর হাসপাতাল নয়। ম্বামিজী 
পাঠিয়েছেন সেবা করবার জন্য | এট] হচ্ছে সেবাশ্রম। এখানে বাপু ওসব 
ঘড়ি ধরে কাজ কর! চলবে না। আমাদের হল সেবাভাব।” সেবাশ্রমটিকে 
তিনিজ্ঞান করিতেন সাধন-ক্ষেত্র--ভগবদুপাসনার স্থান। কাজেই উহার 
পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতার দ্বিকে খুব নজর থাকিড তাহার । ফুলবাগান করিয়। 
সেবাশ্রমকে সুসজ্জিত করিয়। রাখিতে তাহার কতই-ন! যত্ব ছিল। অতিরিক্ত 
ফুলগাছ হওয়াতে মশার উৎপাত বৃদ্ধি হইয়াছে, কেহ এরূপ মন্তব্য করায় তিনি 
বলিয়াছিলেন, “সেকি ? মশার কালে একটু তো মশা! হবেই। তা' বঙ্গে 
স্বামিজীর আশ্রমে ফুল হবে না?” 
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স্বামিজীকে ঘিরিয়াই ছিল তাছার সকল সাধনা, সেবা, কর্ম, উপাসনা, 
সব কিছু। অসংখ্য কর্মের মাঝেও, কর্মযোগী কলাণানন্দ নৈষ্কম্যের সৌম্য 
প্রতিমৃতি ছিলেন। ধ্যান-জপ ও সেবা-সাধনার সকল শোতগুলিকে তিনি 
একটি মাত্র ধারায় প্রবাহিত করশইতেন-_ আর সে-ধাবার গন্ভব্য ছিল তাহার 
জীবনাদর্শের প্রতীক-বিগ্রহ স্বামিজী। ম্বামিজীর কথা কখনও প্রকাশ্তভাবে 
বলিতে গেলে, তাহার ক রুদ্ধ হইয়! আসিত। একবার বলিয়াঁছিলেন, “দেখ, 
স্বামিজীর কথা কী আর বলব? তার কথ! মুখে প্রকাশ করা যায় না। 
আঁমি কখনও তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। এমন 08521)08 
(জ্যোতির্ময় ) চোখ ছিল তার-_যেন জ্যোভিঃ ঠিকরে বেকচ্ছে। কখনও যদি 
বা চোখে চোখে এক হয়ে গেছে, অমনি মাথা! আপনি নীচু হয়ে ঘেত, মাটির 
দিকে চোখ করভাম। তিনি যখন ধ্যান করতেন, তা এক দেখবার মতো । 
যেন ঠিক পাথরের ৪৪৮৪ । আমরাও ঠাঁকুরঘরে ধ্যান করতাম--আমরা 
তো ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাদ ফেলতাম, পাছে আমাদের নিঃশ্বাসের শব্ষেও তার 
ধ্যানের বিদ্ন হয়। আহা কী মৃতি! যেমন তোমরা ছবিতে দেখ--এক 
হাতের ওপর আর এক হাত রেখে । ঘণ্টার পর ঘণ্টা-তিন-চাঁর ঘণ্ট! তিনি 
রোজ সকালে ঠাকুর ঘরে একাসনে বসতেন ।” 

সন্নাপীর কুচ্ছুতাময় জীবনযাপন ছিল কলাণানন্দের স্বাভাবিক জীবনচর্ধ। 
কেহ কোন ভাল কম্বল, জামা বা কাপড় ইত্যার্দি তাহাকে দিলে, তৎক্ষণাৎ 
তাহা কোন দবিত্র রোগীর জন্য পাঠাইয়! দ্রিতেন। একবার জনৈক নবাগত 
ব্রহ্মচারী কনখলের প্রচণ্ড শীতে একটু কাতর হইয়া! পড়েন। নৃতন আসিয়াই 
পায়ে দিবার জন্ত একজোড়া মৌজা চাহিলে কল্যাণানন্দ ব্রহ্মচার্ীকে হাসিয়া 
বলিয়াছিলেন, “বাবা, সন্ন্যাসী হতে এসেছ, তা এখনই তোমার মোজা 
দরকার?” দশ আনা দামের জুতাই তিনি বরাবর ব/বহার করিতেন । দারুণ 
ঠাণ্ডাতেও তিনি তুলার জামা পরিতেন। আহার-বিহার ও বেশ-ভূষায় 
পাদাসিধা ও বাহুল্যবজ্জিত ভাব তিনি পছন্দ করিতেন--অন্তকেও এরূপ 
উপদেশ দিতেন । 

দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছুতা করার ফলে, জীবনের শেষ পনের 
বৎসর তিনি প্রায় ভগ্রন্থাস্থ্যই ছিলেন। অবশেষে ক্লেশকর বনুযূত্র রোগের 
আক্রমণে ক্রমেই তিনি ছুবল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। বন্ধ অন্থরোধ- 
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উপরোঁধ করিয়াও কলিকাতায় ব1] কাশীতে গিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদির কোন 
বাবস্থায় তিনি সম্মত হন নাই। গরমের সময়ে কয়েকবার বায়ু পরিবর্তনের 
জন্য মৃসৌরী, আলমোড়া বা কাশ্ীরের কোথাও তিনি কিছুদিনের 
জন্য গিয়াছিলেন মাত্র। ১৯৩২ গ্রীষ্টাব্দে মায়াবতীতে গিয়াও কিছুকাল 
বিশ্রাম লইয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবরে প্রাণপ্রতিম গুরুভ্রাতা ও 
অন্তরঙ্গ সহচর নিশ্চয়ানন্দ কনখলেই মহালমাধিপ্রাঞ্ধ হন। কল্যাণানন্দের 
দক্ষিণহস্ত যেন দেহচ্যুত হইল-_ প্রচণ্ড এই আঘাতে তাহার ভগ্রদেহ আরও 
ক্ষতবিক্ষত হইল । 

১৯৩৭-এর জুন মাসে চিকিৎসকদের পরামর্শী্ুযায়ী তিনি মুসৌরীতে যাঁন। 
ছোট একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া, সেখানেই চিকিৎসাঁ-পথ্যাদির বন্দোবস্ত সব 
করা হইল। কনখলের সাঁধুরা আশা করিতেছিলেন, তিনি শীপ্রই স্থস্থ হইয়া 
আবার তাহাদের মধ্যে ফিবিয়! আসিবেন এবং আগামী কুস্তমেলার সেবাকার্ষের 
নেতৃত্ব লইবেন। কিছুর্দিন সেখানকার জলবায়ু ও চিকিৎসায় সামান্য একটু 
উন্নতি দেখা গেলেও, কোন স্থায়ী উন্নতি কিছুই হইতেছিল ন]। 

মহাপ্রাণ কল্যাণানন্দের অগাধ হৃদয়বত্তার পরিচায়ক একটি ক্ষুদ্র ঘটনা 
এখানে ম্মরণযোগা। চিকিৎসকগণ এইকালে তাহাকে আমিষ-আহারের 
নির্দেশ দিয়াছিলেন--উহা তাহার জীবন-রক্ষার জন্য একাম্ত আবশ্তক 
ছিল তখন। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাহ্থযায়ী সেবক প্রতিদিনই আমিষ-পথা 
মাছের ঝোল প্রস্তত করিয়া স্বহস্তে ভীহাকে পরিবেশনাদি করিতেন । 
একদিন প্রসঙ্গক্রমে কল্যাণানন্দ অপরের মুখে জানিতে পারিলেন যে, 
তাহার সেবক নিজে আবাল কাঠার নিরামিষাশী। অকল্মাৎ এই 
কথায় তিনি খুবই গম্ভীর হইয়া গেলেন-_যেন অজ্ঞাতসারে কোনও 
কিছু একট! অন্তায় করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইদিন হইতেই চিকিৎসকদের 
জানাইয়া দ্দিলেন যে, আমিষ-পথ্য তাহার সহা হইতেছে না-উহা! আর 
তাহার খাওয়া চলিবেনা। মহসা এইভাবে তাহার পথ্য পরিবর্তনের হেতু, 
সেবক কিস্ত তখনও জানেন না। পরে, অবশ্ত বিষয়টি আর গোপন 
থাকে নাই। তক্তিমান সেবকের মনে এই ঘটনায় দারুণ আঘাত 
লাগিল। বেদনার সঙ্গে সঙ্গে, যুগপৎ কল্াণানন্দের দেবনলভ অসাধারণ 
চরিজ্র-মহিমায় তিনি অভিভূতও হইয়া পড়েন। শেষ পর্যস্ত তালবাসারই 
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জয় হইল! নেবক স্বগতভাবে বিচার করিলেন--“যিনি আমার সাযান্ত 
একটা লৌকিক সংস্কারকে মর্ধাদা প্রদান করিতে, নিজের মহামূল্য জীবনকে 
পর্যস্ত বিপন্ন করিতেছেন-আর আমি কোন্‌ ছাই একটা নিরামিষ 
সংক্কারমাত্রকে বজায় রাখিবার জন্য এ-হেন প্রেমিক মহাত্বার সেবায় 
ক্রটি করিতেছি? আজ হইতে আমিই বা কেন না পারিৰ এই তুচ্ছ 
একটা সংস্কারের গাঁটকে জলাঞ্জলি দিতে ? সেবক জিদ্‌ ধরিয়! বসিলেন, 
“মহারাজ, আপনি এ-ভাঁবে শরীর ত্যাগ করবেন, তা” আহি সইতে 
পারব না। ডাক্তাররা! যেন বলেছেন, আপনার পথা আমি সেই মতোই 
তৈরী করব আর আজ থেকে আমিও আপনার প্রসা্দী মাছ খাব 1 
শ্রদ্ধার শক্তি অপরিসীম-_-প্রেম সর্বাবগাহী, ইহাই আরও একবার প্রমাণিত 
হইল। সমস্যার সমাধান সহজেই' হইয়া গেল,_-কল্যাণানন্দ সেবকের 
সশ্রদ্ধ সপ্রাণ সেবাকে প্রত্যাখান করিতে পাঁরেন নাই । 

২০শে অক্টোবর সকাল হইতেই ্যাণানন্দ শরীর বেশ অন্থস্থ বোধ 
করিতেছিলেন। সারাদিন তাই অনাহারে থাকিয়া শধ্যাত্ই পূর্ণ বিশ্রাম 
লইলেন। বিকাল তিনটায় একবার চেয়ারে উঠিয়া বসিয়াছিলেন মাত্র, 
একটু ছুধও পাঁন করিয়াছিলেন, কিন্তু পর্বাঙ্গ কাপিতে থাকায় পুনরায় শযা 
লইতে বাধ্য হন। কিছুপরে শরীরে অসহ্য জাল! দেখা গেল। চিকিৎনকগণ 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, প্রস্থানোম্মুখ সন্গযাপী শ্মিতহাস্তে বলিলেন, 
“ডাক্তার কি আর হবে? এ] 820 05106," ] ৪70) 851708 ( আমি মৃত্যুর 
দিকে পা বাড়াচ্ছি )1” মেবক ও চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টাই বার্থ হইতে 
থাকিল। কল্যাণানন্দের মুখে মাঝে মাঝে “মা? মা” এই অস্ফুট উচ্চারণ ছাঁড়। 
আর সবই শান্ত নীরব হুইয়! আসিতে থাঁকিল। রাত্রি সাড়ে দশটায় সহসা 
শয্যাত্যাগ করিয়া আরাম-চেয়ারে বসিয়া! ছুই ঢোক জলপান করিলেন । রাত্তি 
১১-১* মিনিটে (২*শে অক্টোবর, ১৯৩৭ ) "্মতিশয় স্পষ্টভাবে তিনবার “যা” 
নাম উচ্চারণ করিয়া স্বামী কল্যাণানন্দ মহাসমাধিতে মগ্র হইলেন। পরের 
দিন লোকান্তরিত সন্গ্যাপীর পৃতদ্দেহ কনখলে লইয়া আসা হয় এবং যথোচিত 
মর্ধাদা-সহকারে জাহুবীগর্ভে সমাহিত করা হয়। 

স্বামী কল্যাণানন্দ মরলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মহতী কীন্তি 
কনখল সেবাশ্রম আগামী বহু বহু কাল ধরিয়] সেবা ব্রতী মানুষের কাছে ত্তাহার 





২৭৬ স্বামিজীর পদগ্রান্তে 


সাধনা ও পিদ্ধির কথা বলিবার জঙ্ত দণ্ডায়মান থাকিবে । শ্রীরামরষ্ণ-সঙ্বের 
নেবা-সাধনার ইতিহাসে কল্যাণানন্দ চির অমর | ন্বামিজীর নেবাদর্শের তত্ব- 
অনুসন্ধিতৎহথ ধাহাঁরা, তাহার? নিশ্চিতই স্বামিজীর এই প্রিয় শিষ্তের জীবন 
পর্যালোচনা করিবেন । তাহার মহাপ্রয়াণে 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধেঃ বল! হইয়াছে, “ন্বামী কল্যাণানন্দের জীবনে গুরুভক্তি ও সেবা যেন 
মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ কর্মযোগী এবং আচার 
বিবেকানন্দের উপযুক্ত শিষ্কা। তাহার মতো! মহাপ্রাণ সাধকের তিরোধানে 
শুধু যে রাঁমকষ্চ মঠ মিশনেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, দেশের ও 
প্রভূত ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।” অশেষ ক্ষতির মধ্যেও আমাদের ইহাই 
সাস্ন! যে, কল্যাণানন্দের দেহের সাথে তাহার আদর্শেরও বিলয় হয় নাই_- 
উহ1 অনন্ভকালের জন্য মাঙ্ছষকে সেবাধর্মে উদ্বোধিত করিবে । 


আসা 


১ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪-এর উদ্বোধন" ভষ্টব্য। 





মস আর উজ 





স্বামী নিশ্চয়ানন্ 


শত 
০ পপ 


২ এ 


স্বামী নিশ্চয়ানজ্দ 


ম্বামিজী-প্রচারিত নরনারায়ণের সেবা দ্বারা তিনি সেই পদলাভ 
করিয়াছেন, যে পদ জ্ঞানীর বিচারের দ্বারা, ভক্তের] ভজন! দ্বার! এবং যোগীর' 
ধ্যান দ্বার! লাভ করেন ।” শ্রীরামরুষ্জ সভ্ঘের যে মহনীয় সন্নাসীকে লক্ষা করিয়া 
একদা “উদ্বোধন” এই মন্তব্য১ করিয়াছিলেন, তিনি স্বামিজীর অন্াতম ঘনিষ্ঠ 
শিল্কু স্বামী নিশ্চয়ানন্দ | ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দুঢ়নিশ্চয়তাঁর গুণে তিনি স্বীয় 
গুরুদত্ত নামের সার্থকতা জীবনে যথার্থই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রীগুরুর 
নির্দেশে মেবাধর্মের সাধনায় পবিপূণণ আত্বোৎসর্গ করিয়া, নিশ্চয়ানন্দপ্রমুখ 
স্বামিজীর শিষাগণ দনাতন সন্নাণসি-সম্প্রদায়ের মধো যুগোপযোগী এক নূতন 
তত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, একথা বলিলে কিছু অতবাক্তি হইবে না। 
প্রাচীনপন্থী সাধুদের মধো মাঁনবসেবার উচ্চ সাধনাদশটি বাস্তবিকপক্ষে তেমন 
আদরণীয় ছিল না। কিন্ত বর্তমান যুগে শ্রীরামরুধ্-বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে 
জীবপেবার মহৎ বার্তা, তত্বান্বেধী মানবকে এক নূতন আলোকের সন্ধান 
আনিয়! দিয়াছে । নিশ্চয়ানন্দ ও তগীয় প্রিয় গ্ুকুভ্রাতা কল্যাণণনন্দের অক্লান্ত 
সেবা-সাঁধনা, এই অভিনব বার্তাকে উত্তরাখণগ্ডের মনাতনপন্থীদের কাঁছে 
পৌছাইয়! দিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই । 

স্বামী পিশ্চয়ানন্দের পূর্বাশ্রম ছিল মহারাষ্টের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়ায় 
জানাজিরার নিকটবতী একটি ছোট গ্রামে । তাহার পুধন'ম স্থরজ রা। 
আহ্ুমানিক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্ের কোন সময়ে, দরিদ্র এক ছত্রী (ক্ষত্রিয়) পরিবারে 
তাহার জন্ম হয়। সাংসারিক অসচ্ছলতার দরুন ইংরেজী লেখাপড়ার স্থযোগ 
বেশীদিন তিনি পান নাই । তবে মাবাঠী ভাষা ভালই জানিতেন--দক্ষিণ- 
দেশীয় আরও দুই-একটি ভাষা তাহার জানা ছিল। পরবর্তী জীবনে বাংল! 
লিখিতে বা পড়িতে না পারিলেও, বলিতে ও বুঝিতে ভাল শিখিয়াছিলেন। 
পূর্বাশ্রমে তিনি রাঁওজী নামেই পরিচিত ছিলেন। 

রাঁওজী বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরে, ভারতীয় সৈম্ভবিভাগে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। যদিও আশৈশব তাহার মধ্যে সংসাঁর-বিরাগ, হৃদয়বত্তা ও 
ব্যবহার-মীধূর্য প্রভৃতি বুত্তিগুলি প্রন্ফুটিত ছিল, তথাপি দারিজ্র্ের পীড়নে 


এ হা ৯ লব 


১ নউদ্বোধন', অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ ভুষ্টব্য। 





২৭৮ ্বামিজীর পদগ্রান্তে 


তাহাকে অনন্যোপায় হইয়া দৈনিকের জীবনই হ্বীকার করিয়া লইতে হুইয়া- 
ছিল। রাওজীর কর্ম ছিল সাউথ কর্ণাটিক পণ্টনের অধীনে । তবে এই 
পণ্টনের কার্ধে, তাহার প্রকতিগত একটি বিশেষ আকাজ্ষা চরিতার্থ হইতে পথ 
পাইয়াছিল গ্রচুর। ছেলেবেলা হইতেই দেশভ্রমণ ও মন্দিরাদি পরিদর্শনের 
একটি ঝৌক তাহার প্রবল ছিল। কিন্তু দরিদ্রের ঘরে জন্ম হওয়ায়, তীহার সে 
সাধ পূরণের সথুযোগ-সথবিধা খুব অল্পই ছিল। দৈনিকের কর্মোপলক্ষে পণ্টনের 
সহিত নান1 দেশে ভাহাঁকে যাইতেই হইত । ফলে, এসব অঞ্চলের প্রসিদ্ধ 
মন্দির বা তীর্থস্থানাদি দর্শনের স্থযোগ কোন ন1 কোনভাবে তিনি করিয়া 
লইতেনই। উত্তরজীবনে তিনি এইকাঁলের নান! অভিজ্ঞতার কথা বেশ 
চমৎকার বলিতেন। একবার এইরূপ এক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “রামায়ণে 
উল্লিখিত সরোবর দেখতে গেছলুম। দেখলুম ছুটি হ্রদ পার্বত্য প্রদেশের মাঁঝে 
রয়েছে। একটির নাম “পম্পা” ও অপরটির নাম “ঝম্পা" | বামায়ণে উল্লিখিত 
সব ঘটনা স্মরণ হওয়ায় মনে নান রকম ভাঁবল্লোত উঠল-_মস্তিক আলোড়িত 
করে স্বতিপথে নান। তরঙ্গ প্রবাহিত হতে লাগল। এমন আনন্দ জীবনে 
অল্পই পেয়েছি ।” আবার দক্ষিণ দেশের বড় বড় মন্দির সম্বন্ধে বেশ বপিতেন, 
“এক একটি মন্দির, এক একটি কেল্ল! বা নগরের মতো1 1” নান] রাজ্যের নান! 
আচার-আচরণ, রীতি নীতি এ-সবও তিনি লক্ষ্য করিতেন, এবং তাহাও 
নিখুত বর্ণনা করিতেন । রাওজীর তীক্ষ দৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ ও জ্ঞানস্পৃহার 
পরিচয়, তাহার উক্ত বর্ণনাবলীর মধ্যে প্রকাশ পাইত। 

রাঁওজী এই সৈন্যবিভাগের কমব্যপদেশে ত্রন্ধ, শ্যাম, জিত্রালটার, মাণ্টা 
প্রভৃতি দেশেও ব্যাপক ভ্রমণের স্থযোগ পাহয়াছিলেন। ক্রহ্ষমদেশে অবস্থান 
কালে আন্দামান দ্বীপপুগ্ডেও বেড়াইতে গিয়াছিপেন। আন্দামানের আদিম 
জাতির লোকজনের সঙ্গে মেলামেশ করিয়া, তাহাদের শিক্ষা-সভ্যতাবিহীন 
জীবনযাপন-প্রণালীর বহু বিচিত্র সংবাদ তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সৈনিক 
হিসাবে রাওজীর দক্ষতা তাহাদের পণ্টনে স্থৃবিদ্দিত ছিল । লক্ষ্যভেদ বিষয়ে 
তাহার দক্ষত এতদূর ছিল যে, শোন] যায় তাহার বন্ধুকের গুলি নাকি 
কখনও লক্ষ্যত্রষ্ট হয় নাই। লক্ষাভেদের বিষয়ে ঠৈনিক বিভাগের পরীক্ষাদিতে 
তিনি বরাবরই উচ্চস্থান লাভ করিতেন । ব্রহ্মদেশে থাকিতেই তিনি একটি 
ছোট বাহিনীর নায়ক (118009-00:০:8] )-এর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন । 
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স্বামী নিরগুনানন্দজী পরিব্রাজক-জীবনের কোন সময়ে মধ্যপ্রদেশের 
রায়পুর অঞ্চলে পর্যটন করিতেছিলেন। রাঁওজীও তখন সররারী কাধে রায় 
পুরে ছিলেন। ঘটনাচক্রে সেখানে নিরঞনানন্দজীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়। এই সাক্ষাৎকারই রাঁওজীকে ভগবৎ-পথের সন্ধান প্রথম আনিয়া 
দিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ত্যাগী সন্তানের সংস্পর্শে সৈনিক হরজ- 
রাওর চিন্তেও ত্যাগের অগ্নি-উন্তাপ ন] লাগিয়া পারে নাই । নিরঞ্চনানন্দজীর 
মুখেই তখন সর্বপ্রথম শ্রীরামরুষ্-বিবেকাননের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। 
অতঃপর ্বামিজীর দর্শনাকাজ্ষায় মনে ব্যাকুলতা দেখা দিলে, তিনি স্থযোগের 
অপেক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিলেন। স্বামী নিরগ্তনানন্দজীর সাহচর্ধই বস্ততঃ 
রাওজীর জীবন-গতির লক্ষাকে পরিবতিত করিয়াছিল। 

বিদেশে ম্বামিজীর বেদান্ত-বার্তা তখন প্রত্যেক সংবাদপত্রেই নিয়মিত 
প্রকাশিত হইতেছিল। বাঁওজী খুব আগ্রহসহকারে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া, 
ক্বামিজীর বাণী আহরণ করিতেন--আর যতই তিনি স্বামিজীর কথ! জানিতে 
লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি একট! আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকিলেন। 
এই আকর্ষণ উত্তরোত্তর বুদ্ধিই পাইতেছিল। এমন সময়ে সংবাদ প্রচারিত 
হইল যে ন্বামিজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং রামনাদ হইতে 
পরমকৃডি, মনমছুরা ও কুস্তকোণম্‌ হইয়া মান্দ্রাজে আগমন করিতেছেন। 
সৌভাঁগাক্রমে রাঁগজী তখন মান্দাজ শহরেরই অনতিদূরে একটি গ্রামে 
ছিলেন। | 

১৮৯৭-এর ফেব্রুআরি তখন। কুম্তকোণম্‌ হইতে একখানি বিশেষ ট্রেনে 
স্বামিজী মান্দ্রাজে যাত্রা করিয়াছেন । পথে প্রায় সকল স্টেশনেই অপেক্ষমান 
জন-মগ্ডলী তাহাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিল। বিশেষতঃ 
মায়াবরম্‌ স্টেশনের জনসমটি খুবই বিস্ময়কর হইয়াছিল--ষ্টেশন প্লাটফর্মের 
উপবূই একটি অভ্যর্থনাঁসভায় স্বামিজী সমবেত জনতার সম্রদ্ধ অভিনন্দনেন অতি 
সংক্ষিপ্ত অথচ হাদয়স্পশী এক উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বিনীতভাবে 
বলিয়্াছিলেন, “আমি বিশেষ কিছু ঝড় কাজ করি নাই। আমা অপেক্ষা আর 
যে-কেহ ইহ! আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতেন | তবে আমার প্রভু যাহা 
আমাকে করিতে পাঠাইয়াছিলেন আমি শুধু তাহাই সমাধা করিয়া অসিয়াছি। 
আমার ক্ষুত্রশক্তি যে আপনাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে ইহাতেই 


২৮০ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


আমি ধন্য ।” “জয় শ্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজী কি জয়”--শত কের জয়- 
ধ্বনির মধ্যে স্বামিজীর ট্রেন মান্দ্রাজের দ্রিকে রওন1] হইল আবার । অতঃপর 
মান্দ্রাজের মধ্যবর্তী আর কোন ষ্টেশনে গাড়ী দাড়াইবেনা ইহাই স্থির ছিল। 

্বামিজী এত নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, আর তাহাদের ভাগ্যে 
দর্শন মিলিবেনা, এই চিন্ত! রাঁওজীকে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। 
এদিকে শত শত গ্রামবাসী রেললাইনের ধারে এবং অখ্যাত ক্ষুত্র ষ্টেশনটির 
প্রাটফর্মের উপর আসিয়৷ ভিড় জমাইতেছিল, একবার মান্তর তাহাকে দর্শন 
করিবার জন্য । বাওজীও ঘরে বসিয়া থাকিতে পাবেন নাই। সৈনিক 
স্থরজরাঁও অধৈর্য হইয়া দর্শনার্থী জনতার একটি বিরাঁট বাহিনী সংগঠন 
করিয়া স্থির করিলেন, যে-কোন প্রকারেই হউক স্বামিজীর চলস্ত ট্রেনকে 
থাঁমাইতেই হইবে । তীহাঁরা ষ্রেশনমাষ্টীরকে অন্ততঃ পাচ মিনিটের জন্য গাঁড়ীকে 
দাড় করাইবার বাবস্থা করিয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিতে থাকিলেন। 
কিন্তু গাড়ী থামাইবার ক্ষমতা ষ্টেশনমাষ্টারের ছিল না । অবশেষে রাওজী 
সিদ্ধীস্ত করিলেন যে, জীবনপণ করিয়া, অর্থাৎ রেল লাইনের উপর শুইয়! 
পড়িয়। তাহার! স্বামিজীর গাঁড়ীকে থামাইবেনই | স্বামিজীর ট্রেন প্লাটফর্মে 
প্রবেশ করিবার পূর্বে সত্যই দেখা গেল উন্মত্ত জনসমুদ্র রেল লাইনের উপর 
ভাঙ্তিয়৷ পড়িতেছে এবং অসংখ্য মান্ষ লাইনের উপর শায়িত হইয়া আছে। 
অগত্যা ট্রেন থামিতেই বাধ্য হইল | গার্ডসাহেবের ব্যাপারটি বুঝিতে বিলম্ 
হইল না । উৎফুল্ল জনতা স্বামিজীকে দর্শনের জন্য তাহার কামরার দিকে 
তখন ছুটিতে থাঁকিলেন। ন্বামিজীও তাহাদের স্বতঃম্কতত শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়া 
মিনিট কয়েকের জন্য কামরার দরজায় দাঁড়াইয়া করজোড়ে জনসজ্ঘের 
অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং বিদীয়কালে হাত উঠাইয়া! সকলের প্রতি তাহার 
আশিস্‌ বর্ষণ করেন। হ্বামিজীর প্রথম দর্শন রাওজীর ভাগ্যে এইভাবেই 
হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষণিকের এ-দর্শন তাহার দশন্-তৃষ্জাকে আরও বিক্ষুব্ধই 
করিয়াছিল। 

স্থরজ রাও সৈনিক--দমিবার বা পশ্চাতে হটিবার লোক নছেন। ফিরিয়া 
না গিয়া, মান্দ্রাজের দিকেই যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ লইয়' 
বাহির হন নাই, তাই পদব্রজেই চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথ সংক্ষেপ 
করিবার জন্য সমূদ্রের তীর ধরিয়া চলিয়াছেন--এদিকে সন্ধ্যা আসন্ন, তাই ক্রুভ 
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হাঁটিতেছেন। সমুব্রতীবে সারি সারি জেলেদের খর--সহংসা রাঁওজী 
দেখিলেন অসংখা দীপমালায় অন্ধকার সমুদ্রতটে যেন আলোকের উৎসব 
শুরু হইয়াছে । গৃহে গৃহে প্রদীপশ্রেণী সাজানো হইয়াছে, জেলেদের শিশুরাও 
আনন্দে মাতিয়াছে। উৎসব-মত্ত একদল বালককে বাওজী জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আজ এখানে কিসের উৎসব?” বালকরা জবাব দিলে, “জান্তা 
নহী, জগদ্‌গুর আ গিয়া?” আহা, মান্দ্রীজের অশিক্ষিত ধীবররা পর্যস্ত 
জগদ্গুরুর আগমনে আনন্দোৎসব করিতেছে! রাঁওজীর বুঝিতে আর বাঁকী 
থাঁকিল না--কে এই জগদ্‌গ্ুরু ? বিশ্বপুজা এই জগদগুরুই যথার্থ জনগণ- 
মন-অধিনায়ক, ইহাঁও সম্যক অনভব করিলেন । 

রাওজী অবশেষে মান্জ্রীজে আপিয়া পৌছিলেন বটে, কিন্ত তখন গভীর 
রাঁত্রি। মান্দ্রাজের রাস্তাঘাট তাহার পরিচিত ছিল না, তাহাতে আবার এত 
পথশ্রান্ত ছিলেন যে এ রাত্রিতে বেশী চল! আর সম্ভব হইল না। জনৈক 
পথচারীকে জিজ্ঞানা করিয়া স্বামিজীর বাসস্থানের ঠিকানা জানিতে পাঁবিলেন-__ 
আরও জানিলেন যে, তিনি ভুলক্রমে শহর হইতে প্রায় সাত মাইল দুরে 
আসিয়া! পড়িয়াছেন। নিকপাঁয় হইয়! একটি পুষ্করিণীর ধারে, একখানা 
গামছা বিছাইয়া! বসিয়া! বিয়া পরম নিশ্চিন্তে বাকী বাতিটুকু কাটাইয়া 
দরিলেন। অনাহারে অনিন্রায় ও পথ্শ্রমে অবসন্ন হইলেও, রাঁওজী বিন্দুমাত্র 
নিরুগ্ধম হন নাই। বাত্রি প্রভাত হইলেই, পুনরায় তাহার পথ চল! শুরু 
হইল। স্বামিজী তখন বিলগিরি আয়েঙ্গারের “ক্যাস্‌ল্‌ কান্ান” (0889 
[971087) ) ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন । বেল! সাতট? নাগাদ বাঁওজী 
আপিয়া 'ক্যাস্ল্‌ কার্নান”-এর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেদিন বহু দর্শনার্থী 
অপেক্ষারত ছিলেন-_রাওজীও তাঁহাদের সহিত যুক্ত হুইলেন। প্লীর্ঘ পাঁচ 
ঘণ্ট! অপেক্ষার পর আন্দাজ বেলা বারোটার সময়, তিনি স্বামিজীর চরণসমীপে 
যাইবার স্থযোগ পাইলেন । রাঁওজীর চোখ ফাটিয়] জল আমিল, সত্যই 'কি 
তিনি জগদপগ্তরুর পদপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন আজ ! আনন্দে আবেগে 
তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। ম্বামিজীকে সা্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, চুপ 
করিয়া তাহার পদতলে বমিয়া থাকিলেন। একে একে সকলেই প্রণাম 
করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিলেন, স্বরুজ রাও কিন্ধ এক ঠাই বসিয়াই 
থাকিলেন | স্বামিজীর সেহদৃষ্টি এইবার ভাবী শিশ্তের দিকে পড়িল-_ 


২৮২ ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


“কি নাম” “কোথা হইতে আসিয়াছ', “কি চাও”, “মানাহার হইয়াছে কিনা 
ইত্যার্দি টুকিটাকি জিজ্ঞালাবাদের পর, ম্বামিজী তাহাকে আপাতত: 
আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন। রাওজীও ন্বামিজীর 
আদেশ পালন করিয়া, বিশ্রামাদি করিয়া একটু হস্থ হইলেন। পরে আবার 
স্বামিজীর কাছে গিয়! জানাইলেন যে, তাহার সংসারে ফিরিবার ইচ্ছা আদৌ 
নাই। ম্বামিজী কৃপা করিয়া যদি তাহাকে চরণাশ্রয় দান করেন, তবে 
রুতরুতার্থ হইবেন তিনি । কিন্তু স্বামিজী রাঁওজীকে নিরস্ত করিয়] বলিলেন, 
“না, এখন নয়। পরে তুমি আমার সঙ্গে কলিকাতায় দেখা করো ।” বাওজীর 
সে-যাত্রা আর সংসার-ত্যাগ হইল না। যাহা হউক, মান্দ্রাজে দিনকতক 
থাকিয়া, শ্বামিজীর বক্তৃতার্দি শুনিবার সযোগ তিনি ছাড়েন নাই | 
রাওজীকে স্বামিজী কলিকাতায় দেখা করিতে বলিয়াছেন সে 'দেখা” 
কবে হইবে ইহারই প্রতীক্ষায় তিনি দিন গণিতে লাগিলেন । দিন, মাস, 
বদর গড়াইয়া৷ চলিল,_-তবে মনে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন যে, 
স্বামিজীর পদপ্রান্তে তাহার আশ্রয় মিলিবেই-_সংসাঁর-বন্ধন ছিন্ন করিয়! অন্ত 
মৃক্তির রাজ্যে প্রবেশ তিনি করিবেনই | সৈম্তবিভীগে্র কর্মই এখন তাহার 
পথের প্রধান বাঁধ হইয়। দাড়াইল। স্থস্থদেহে স্বেচ্ছায় কর্মতাগ করা সামরিক 
আইনাম্ছলারে দণ্ডনীয় অপরাঁধ। রাঁওজী যে-কোন দণ্ড মাথ! পাতিয়। লইতে 
প্রস্তত ছিলেন, যদি উহার বিনিময়ে তাহার কর্মবন্ধন ঘুচিয়া যাইবার উপাঁক় 
হইত। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে--দওও লইতে হইবে, কর্মতাগও 
চলিবে না। ইহা এক নৃতন সমস্যা_সংসার-বিরাগী সৈনিককে এখন উ্ধিগ্ 
করিয়া তুলিল। এদিকে তাহার ক্রমবধ'মান অনাসক্তি ও গুদাসীন্ভ দেখিয়া 
পদস্থ সামরিক কর্মচারীরা তাহার মস্তিষ্কে নিশ্চিতই কোন বিকার হইয়াছে 
মনে করিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যস্ত এই মন্তিফবিকারের চিকিৎসার 
ব্যবস্থাও তাহার! করিয়া দিলেন । বিধির বিধানে, ইহাই হইল রাওজীর পক্ষে 
পরম আশীবাদস্বূপ। সৈম্তবিভাগের চিকিৎসকমগ্ডলী অপূর্ব এই উন্মাদকে 
লইয়৷ বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। ব্যবস্থা হইল, প্রতিদিন স্থরজ বাঁওর 
মাথায় আধমন হইতে একমন বরফ চাপাইয়া রাখা হউক, তবেই তাহার 
মাথার গোলমাল সারিবে। অদ্ভুত রোগের অদ্ভুত চিকিৎসাই বটে! চিকিৎসা 
জটিলতা যতই বাড়িতে লাগিল, রাওজীগ 'বাতুলতা'ও ততই বৃদ্ধি পাইতে 


স্বামী নিশ্চয়ানন্ ২৮৩ 


থাকিল। হাক, চিকিৎসকর] তো জানিতেন না যে, এ বাতুণ 'চতন্তের 
বাতুর”! মস্তিষ-পীড়ার বাতুলকে চিকিৎসায় সারানে! সম্ভব, কিন্তু চেতন 
বাতুলের চিকিৎসা! নাই। জাগিয়া যে ঘুমায় তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবে কে? 
অবশেষে ব্যাধি দুরারোগা বুঝিয়া তাহার! “উন্মাদ, স্থরজ বাঁওকে বরখাস্ত 
করিলেন । কর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, রাওজীও হাপ ছাড়িয়া বাচিলেন। এখন 
তাহার লক্ষ্য হইল কলিকাতা । জীর্ণ-একথানি কম্বলমান্ কাঁধে ফেলিয়া, দীন 
অকিঞ্চন বেশে ম্বামিজীর চরণ-দর্শনের উদ্দেগ্ঠে রাওজী কলিকাতার পথে যাত্রা 
করিলেন । 

তখন ইংরেজী ১৯*১। স্বামিজীর শরীর বিশেষ ভাল ছিল নাঁ_-তিনি 
বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন । একদিন মধ্যাঞ্চে তিনি আহারাস্তে 
একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে সেবক গিয়! সংবাদ দিলেন যে, একটি 
মারাঠী যুবক তাহার দর্শনপ্রারথী। যুবক আর কেহই নহেন,_ন্থরজ রাও । 
স্বামিজী বলিয়া পাঠাইলেন, “আচ্ছা, এখন তাকে ম্বানাহার সেরে নিতে 
বল। আমি পরে দেখা করব ।” ম্বামিজীর সেবক নীচে আপিয়া এই কথা 
জানাইলে, রাঁওজী বিনীতভাবে বলিলেন, “আমি ন্সান-আহারের প্রত্যাশী 
নই। আমি বহুদূর থেকে এসেছি। ম্বামিজীকে দর্শন করতেই এসেছি। 
তাঁকে প্রণাম না করে সান-আহাবর আমি করব না। আমি এখানেই বসে 
থাকব।” যুবকের এই দৃঢ় উক্তি স্বামিজীর কাঁনে গেলে, তিনি অগত্যা 
নীচে নামিয়া আসিলেন । হ্বামিজী আমিতেই, যুবক তাহার চরণতলে সাষ্টঙ্ 
প্রণিপাত করিলেন। রাওজীর মনক্কাম এতদিনে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। 
স্বামিজীর দর্শনলাভে কতরুতার্থ হইয়া করজোড়ে তাহার পদতলে উপবেশন 
কৰিলেন। স্বামিজীও আপন গ্রহণ 'করিয়া বলিলেন, তুমি কি চাও?” 
স্ম্পষ্ট জবাব হইল, “কিছুই চাই না। শুধু আপনার দীপ হতে চাই।” 
যুবকের সরল উক্তিতে স্বামিজী প্রীত হুইয়া তাহাকে মঠবাসের অঙ্মতি প্রদান 
করিলেন। 

অতঃপর কিছুর্দিন পরে রাওজীর জীবনের বহুবাঞ্ছিত শুভদ্দিনটি সমাগত 
হইল-ন্বামিজী তাহাকে কৃপা করিয়া সন্গ্যাস-দীক্ষা প্রদান করিলেন । 
সৈনিক সুরুজ রাওর নবজন্মলাভ হইল-_গুকুদত নাম হইল স্বামী নিশ্চয়ানন্। 
শিল্তের দৃঢ় নিশ্চয় স্মরণ করিয়াই শ্বামিজী তাহার এরূপ নামকরণ করিয়া- 


২৮৪ বামিজীর পদপ্রাস্তে 


ছিলেন। নিশ্চয়ানন্দের পরবর্তী জীবনও নিঃসন্দেহে তাহার নামের যাথার্থয 
প্রতিপাদন করে । 


মঠে বাঁস করিবার মহাঁমৌভাগা লাভ করিয়া! নিশ্চয়ানন্দ প্রাণ ভরিয়া 
গুরুসেবা ও সাধন-ভজন করিতে থাকিলেন ৷ মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবার 
নানাবিধ কার্ধেও তাহার নিষ্ঠা ছিল প্রবল । শ্রীগুরুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ ঠাহাঁর ভাবী 
অধ্যাজ্স জীবনের বনিয়াদকে দিন দিনই শক্ত-স্ঠাম করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। 
শিশ্চয়ানন্দের গুরুভক্তি অনন্করণীয়। ম্বামিজীর বাক্তিগত সেবাঁধিকাঁর লাভ 
করিয়া নিশ্য়ানন্দ নিজেকে কতকতার্থ জ্ঞান করিতেন। তাহার অপূর্ব 
গুরুভক্তির নিদর্শনশ্বরূপ একটি ঘটন। এখানে ম্মরণযোগা £ 

মঠে তখন একটি গাভী কেনা হইবে স্থির হইয়াছে । গাভীটি আসিবে 
দক্ষিণেশ্বরের কাছে আড়িয়াদহ নিবাসী কোন গোয়ালার নিকট হইতে। 
স্বামী নিশ্চয়ানন্দের উপর গাভীটি আনিবাঁর ভার পড়িল--সঙ্গে যাইবেন 
স্বামিজীরই শিশ্ত স্বামী নির্ভয়ানন্দ ও অন্য আর একজন সাধু। তখন তো 
আর বালীতে বিবেকানন্দ-সেতু তৈয়াঁরী হয় নাই, নৌকাতেই গঙ্গা পারাপার 
করিতে হইত । ম্বামিজী নিশ্চয়ানন্দকে বার বাঁর বলিয়া! দিলেন, “গরুর 
দড়িট। কিন্তু হাতে ধরে থাঁকবি। তাঁহলে পালাতে পারবে না।” যাহা হউক 
নিশ্চয়ানন্দ সঙ্গীদের লইয়! নির্দিষ্ট দিনে আড়িয়াদহে গেলেন--গরুও কিনিলেন। 
বর্ধাক।ন তখন, গঙ্গায় আোতের টান প্রচণ্ড। গঙ্গা পার হইবার জন্য 
গাঁভীটিকে লইয়] তাহারা নৌকায় চড়িয়াছেন, এমন সময়ে জল-মোত দেখিয়া 
ভয় পাইয়া সহসা গাঁভীটি গঙ্গায় লাফাইয়া পডে। গকুর দড়ি তো 
নিশ্চয়ানন্দের হাতে, তিনিও অগত্যা গঙ্গায় ঝাপ দিলেন। গঙ্গায় তখন ভীষণ 
ভাটার টান। সকলেই হতবুদ্ধি হুইয়া টেঁচাইয়া উঠিলেন মাত্র, কাহারও 
কিছু করিবার ছিল না] । এ ভীষণ শ্রোতের টানে গরুসহ নিশ্চয়ানন্দ মুছুর্তের 
মধো অদৃশ্য হইয়া গেলেন। নিশ্চয়ানন্দের কর্ণে বোধ হয় তখনও স্বামিজীর 
কথাই ধ্বনিত হইতেছিল। 'মবপ্তস্ভাবী মৃত্যুর পথে ছুটিতে ছুটিতেও, তাহার 
গুরুবাকো নিশ্য়-বিশ্বাদ তখন ও অটুট । ভানিতে ভাদিতেও এক হাতে গকর 
দড়ি দৃঢ়মুঠিতে আকধণ করিয়া, অন্য হাতে গরুটির চোখে-মুখে জল ছিটাইয়া 
তাহাকে তীরের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । অবশেষে প্রাণপণ 
পবিশ্রম করিয়া লালথিয়ার কাছে আসিয়া গঙ্গার পশ্চিমতটে উঠিতে সক্ষম 


হ্বামী নিশ্চয়ানন্দ র ২৮৫ 


হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, তথাপি দারুণ কাদা ভাঙ্ষিয়া গকুটিকে কৃলে 
উঠাইতে তাহার যেন প্রাণ নির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছিল । যাহা হউক, 
তীরস্থ কাঠ-বশ ইত্যাদির সাহাযো ও আরও কয়েকজন বাক্তির সাহায্যে 
শেষ পর্যস্ত গরুটিকে তিনি ভাঙ্গায় উঠাইয়াছিলেন। হাতের দড়ি কিন্তু 
তাহার হাতেই ছিল--কোন অবস্থাতেই উহা! তিনি ছাড়েন নাই, কারণ 
ব্বামিজীর আদেশ ছিল, “গরুর দড়িট! কিন্তু হাতে ধবে থাকবি ।” গাভী 
লইয়] যখন মঠে পৌছিলেন, তখন মঠের নকলে নিশ্চিস্ত হইলেন । নিভয়ানন্দ 
ও তাহার সঙ্গী সাধুর মুখে ইতঃপূর্বেই সমস্ত কাহিনী শুনিয়া, মঠের সকলেই 
দাকুণ উৎকগ্ঠায় ছিলেন--উদ্বেগে আতঙ্কে তাহার! পথের দিকে তাকাইয়া 
ছিলেন। স্বামিজীও খুব ছটফট করিতেছিলেন। নিশ্চয়ানন্দকে পাইয়া স্বামিজী 
পরম আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু আবার সন্সেহ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তই 
মূর্খের মতো গরুর জন্য জীবনটা দিতে যাচ্ছিলি কেন?” শিশ্ত যুক্তকরে 
উত্তর দিয়াছিলেন, “আপনি আমাকে গরু আনতে পাঠিয়েছিলেন, কেমন 
করে আমি গরু ছেড়ে চলে আসি?” স্বামিজীও তাহাতে রহশ্ত করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “ঠিক ঠিক! আমি গরু আনতে বলেছি, কেন তুমি তাকে 
ছেড়ে আসবে! তোমার পক্ষে তা তো সম্ভবই নয়।” নিশ্চয়াননদের 
আন্তরিকতায় ও কর্ধক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া, শ্বামিজী সেদিন কতই না আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন । ধন্য নিশ্চয়ানন্দ! ধন্য তাহার গুরুভক্তি ॥ নিজের জীবন 
অপেক্ষাও গুরুর আদেশ পালন করা ছিল তাহার কাছে অনেক বেশী 
মূলাবান। 

একাস্ত-সাহচের স্থযৌগে স্বামিজীর নিকট হইতে নিশ্চয়ানন্দ তাহার 
ব্যক্তিগত জীবনের বহু পথনির্দেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। শুধু লাভ 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার পরবর্তী জীবনে এনমকল নির্দেশকে অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিতে সম্পূর্ণভাবে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। একদা 
সন্ধায় ক্বামিজী তাহর ঘরে একা বসিয়া ছিলেন, নিশ্চয়াননাকে কাছে পাইয়া 
ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ নিশ্চয়, সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। 
কোনও ব্যক্তির অব্নগ্রহণ করলেই প্রতিদান দিতে হয়। সাধুসমাজ অন্যের 
অন্ন খেয়ে খেয়ে জড় হয়ে গেছে । অপরের উপর নির্ভর করতে করতে, 
তাদের উন্নতি না হয়ে, ঘোর অবনতি হয়েছে। তুমি কখনও যেন এমন 
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কর না। যদি কাজ কিছু করতে না-ও পার-_ভিক্ষে করে একটি পয়স! সংগ্রহ 
করে, তা দিয়ে একটি মাটির কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণার্ত পথিকদের 
গল দিও । তৃষ্ণাতুরকে জলপান করালেও মহৎ কাজ হবে। নিষ্রিয় হয়ে 
অপরের অন্ন খাঁওয়া অতি দৃষণীয়।” স্বামিজীর এই শিক্ষাকে নিশ্চয়ানন্দ 
কতখানি গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরজীবন পর্যালোচন1 করিলেই 
ভাঁহা! উপলব্ধি করা যাঁয়। বলিতে গেলে, তাহার সমগ্র জীবনটিই ছিল 
স্বামিজীর উক্ত আদর্শের একটি জীবন্ত উদাহঝণম্বরূপ। 

জাঁপানী মনীষী ওকাকুর! শ্বামিজীকে জাপানে লইয়] যাইবার জন্য যখন 
এদেশে আসিয়াছিলেন তখন নিশ্চয়ানন্দ মণঠেই ছিলেন । ওকাকুর] কিছুদিন 
বেলুড় মঠে বাস করিয়াছিলেন । ব্বামিজীর শরীর অন্স্থ হওয়ায় অবশ্থ 
শেষ পর্যস্ত আর তাহার জাপান পরিদর্শন হয় নাই। এইকালের অনেক 
স্থৃতিকথা নিশ্চয়ানন্দের মুখে পরে শোনা যাইত। প্রসঙ্গত: একটি ঘটন! তিনি 
বলিতেন £ একবার কয়েকজন জাপানী প্রতিনিধি মঠে আসিয়। স্বামিজীর 
নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাহাকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য তাহার] বড়ই 
আগ্রহশীল এবং তাহার যাবতীয় বায়ভার জাপান সরকার সানন্দে বহন 
করিবেন। শুধু স্বামিজীর ব্যক্তিগত খরচই নহে; তাহার অভিপ্রায় মতো? 
ভারতের যে-কেখন কাঁধের জন্য জাপান সরকার অর্থসাহায্য করিতে গ্রস্তত, 
যদি তিনি সরকারের নিয়ন্ত্রণা ধীনে সকল কার্ধ করেন। স্বামিজী জাপানীদের 
এই প্রস্তাবে খুব ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সরাসরি তাহাদিগকে জানাইয়া 
পরিয়াছিলেন, “আমি যাঁব না” তাহার এই অসম্মতির কারণ জিজ্ঞাসিত 
হইলে, নিশ্চয়ানন্দকে সেদিন স্বামিজী বলিম্াছিলেন, “দেখ নিশ্চসু, বিবেকানন্দ 
কি বাজারের জিনিস যে টাকা দিয়ে কিনতে পার! যায়?” ঘটনাটি ওকাকুরার 
ভারত-আগমনের পৃত্বর অথবা! পরের, কিছু সঠিক জানা যায় না। 

নিশ্চয়ানন্দের মারাঠী শরীর ছিল-_তাই শিবাজী-চরিত্রের প্রতি তাহার 
একটি নহজাত টান ছিল। শিবাঁজীর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, তাহার 
শৌর্ধ, বীর্ধ, দেশাত্মবোধ, ধর্মপ্রাণতা ও নৈতিক দুঢতার প্রশংসায় নিশ্চয়াননদ 
উত্তেজিত হইয়! উঠিতেন । লোঁকমান্ত তিলককেও তিনি বেশ সন্ত্রমের চক্ষে 
দেখিতেন। ১৯০১ শ্বীষ্টাবে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 
তিলক যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন মঠে আসিয়া তিনি স্বামিজীকে 
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দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন | নিশ্চয়ানন্দ তখন মঠেই ছিলেন। তিলকের প্রসঙ্গে 
তিনি বলিতেন, “তিলক আগে শুধু মারাঠ৷ দেশের ব্রাঙ্ষণদের জন্ম নান। 
প্রচেষ্টা করছিলেন । স্বামিজী বুঝিয়ে দিলেন যে একটা! জাতকে তুলতে হলে, 
জাতের মাত্র এক অংশকে তুললে হবে না। গরীব, ছুঃখী, নিয়শ্রেণীর 
লোকদেরও ন! তুললে জাত উঠবে না। ম্বামিজীর সংস্পর্শে এসেই তো 
তিলকের মনোভাবের পরিবর্তন হল। তিনি নিয়শ্রেণীর লোকদের জগ্াও নানা 
কাজ করতে শুরু করেন।” 

্বামিজী মহারাঁজের লীলাবসানের পর হইতে, নিশ্চয়ানন্দেরও জীবন- 
নাট্যের পট-পরিবর্তন হয়। শ্রীগুরুর আদর্শনে সমগ্র বিশ্বসংসারই যেন তাহার 
চক্ষে অন্ধকার ঠেকিতেছিল। ১৯*২-এর ৪ঠা জুলাই শ্বামিজীর মহাসমাধি- 
দ্বিবস,-_উহার কয়েকদিন পরেই এক বৈকালে স্বামী সাঁরদাননগজী ভারাক্রাস্ত 
চিত্তে মঠ-বাড়ীর একতলায় দক্ষিণদিকের রোয়াকের উপর (মাঠের দিকে ) 
বপিয়া আছেন, সহসা নিশ্য়ানন্দও সেখানে আপিয়। নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া 
থাকিলেন। একটু পরেই সহস। বাম্পকুদ্ধ কণ্ঠে সারদানন্দজীর কাছে নিবেদন 
করিলেন, “আমি ধার সম্পর্কে এখানে এসেছিলাম, তিনিই যখন চলে গেছেন-_- 
তখন আর এখানে থাকতে চাই না । এখান থেকে চলে যাওয়াই আমি স্থির 
করেছি।” শোকতপ্চ নিশ্চয়ানন্দকে সারদাঁনন্দ মহারাজ নানাভাবে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিলেন-_-অনেক প্রবোধ দ্িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্‌ দিকে 
ঘেতে ইচ্ছা কর?” নিশ্চয়ানন্দ বলিলেন, “যে দিকে দুচোখ নিয়ে যায়।” 
সারদানন্দজী তবুও অনেক অন্রোধ করিলেন, অবশেষে বলিলেন, “অস্ততঃ 
আর একদি মাস মঠে থেকে যাঁও-_নতুবা নানা! লোকে নান রকম ভাববে ।” 
যাহ! হউক, শেষ পর্যস্ত আর একমাস মাত্রই মঠে থাকিতে তিনি সম্মত 
হইয়াছিলেন। এবং যেদ্দিন ঠিক ত্রিশটি দিন পূর্ণ হইয়াছিল, সেই দিনই 
পরিব্রাজক বেশে তিনি মঠ হইতে নিক্ষাস্ত হুইয়াছিলেন। নিশ্চয়ানন্দ আর 
মঠে আসেন নাই-_-বাংল! দেশ হইতেও ইহাই তাহার শেষ বিদায়। 

পরিব্রাজক নিশ্চয়ানন্দ অত:পর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, 
- অনুকূল পরিবেশ পাইলেই সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ধ্যান- 
তপন্তার্দি করিতেন। শরীরধারণের জন্য এখন হইতে তাহার একমাস্র 
অবলঘন হইল মাধুকরী । এইভাবে “রম্তা সাধুর স্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে 


২৮৮ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


১৯০৩-এর কুস্তমেলায় তিনি হরিদ্বারে আপিয়া পৌছিলেন। এখানেও 
তিনি মাধুকরী মাত্র অবলম্বন করিয়া সাঁধুদর্শন, সাঁধুসেবা ও ভজন-সাধন 
লইয়া আনন্দে কাটাইতে থাকিলেন। তাহার অতি যলিন ও জীর্ণ বেশ-বাঁস 
দেখিয়া তাহাকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও ছিল না_-অপংখ্য সন্ধ্যাসি-ফকিরের 
মধো একজন লাধারণ ভিক্ষাজীবী বৈরাগী বলিয়াই তাহাকে অনেকে মনে 
করিতেন। একদিন জনৈক যুবক সাধুর সহিত তাহার নানা সংপ্রসঙ্গ 
হইতে হইতে ম্বামিজীর কোন কথা উত্থাপিত হয়। অপরিচিত এ তরুণ 
সন্ন্যাীর কথাবার্তীয় নিশ্চয়ানন্দের বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, তিনি 
অবশ্তই স্বামিজীর কপাপ্রাঞ্ড। স্থদূর এই তীর্থক্ষেত্রে এতদিনে একজন মনের 
মানুষ পাইয়া নিশ্চয়ানন্দ খুবই আননিত হইয়াছিলেন। ভাবের লোক 
মিলিয়। যাওয়ায় নিঃলগ্ নিশ্চয়াণন্দ প্রাণ খুলিয়া স্বামিজীর প্রসঙ্গারদি করিতে 
থাকিলেন। যুবক সাধুটির প্রতি তিনি ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন-_ 
উত্তরোত্তর তাহাকে বড় আপনজন বলিয়! মনে হইতে লাগিল। শ্রীরামকষ্ণের 
প্রিয় একটি সঙ্গীতের কয়েকটি কলি তখন নিশ্চয়ানন্দের স্মরণে আগিতেছিল 
কিনা কে জানে? 

“মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা; 

দে হু এক জনা |" 

মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাথা, 

ও সে কয় না৷ কথা) ভাবের মান্ছব উজান পথে করে আনাগোনা । 

( মনের মান্থষ উজান পথে করে আনাগোনা । )” | 
“উজান পথে" দেখা-হওয়া নিশ্চয়ানন্দের এই “ভাবের মানুষটির নাম স্বামী 
কল্যাণানন্দ__স্বামিজীর অন্ততম প্রিয় শিষ্য | 

কল্যাণানন্দ তদীয় আচাধের নির্দেশাহুলারে, ১৯০১-এর জুন মাস হইতে 
হরিদ্বারের অদূরে কনখলে একটি সেবাশ্রম স্থাপন৷ করিয়৷ পীড়িত ও বুদ্ধ 
সাধুদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। নিশ্চয়ানন্দের হৃদয়েও সেইকালে অহনিশ 
গুরুর সেই বাণী অজুরণিত হইতেছিল £ “যর্দি বড় কাজ কিছু না-ও করতে 
পার-.ভিক্ষে করে একটি পয়সা সংগ্রহ করে ত৷ দিয়ে একটি মাটির কলসী 
কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জল দিও। তৃষ্ণাতুরকে জলপান 
করালেও মহৎ কাজ হবে।” কল্যাণানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় গুরুদতত 


স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ২৮৯ 


এ মন্্ের সাধনার উপযোগী একটি প্রকৃষ্ট পথ যেন এতদিনে তিনি খু'জিয়া 
পাইলেন। এই পথের সন্ধানেই তিনি এতদিন ঘুরিতেছিলেন। এইবার 
ঘোরাঘুরির অবসান হইল-_নিশ্যয়ানন্দ কনথল সেবাশ্রমে আসিয়! 
কলাণানন্দের কারে সহযোগী হইলেন । তখন ( ১৯০৩ গ্রীষ্টাব ) হইতে 
জীবনের অবশিষ্ট কাল এই সেবাশ্রমই হইল নিশ্চয়ানন্দের সাধনক্ষেত্র। 

নিশ্চয়ানন্দের ন্যায় সুযোগ্য গুরুভ্রাতাকে সহায় করূপে পাইয়। কল্যাণানন্দের 
আনন্দের পীমা থাকিল না। দেবাশ্রমের কার্ষের প্রসার বস্ততঃ এইকাল 
হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের পর্ণকুটারে নিজেদের 
বাপস্কান ও আর্ভ-পীড়িত নাবায়ণদের দেবার সর্ববিধ বন্দোবস্ত করিয়াও, 
উতয় গুরুভ্রাতা হরিদ্বার ও হ্বধীকেশের সাধুদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুবিয়। বৃদ্ধ 
ও কগ্ন সাধুদের পরিচর্যা করিতেন । নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন অতি প্রতাষে একটি 
উষধের বাঝ্স এবং পথ্যাদির জন্য কিছু জিনিষের একটি পু'্টলি কাধে লইয়। 
কনখল হইতে প্রায় আঠাঁর মাইল পথ পদব্রজে গিয়] হৃধীকেশের সাঁধুদের সেব। 
করিতেন । অপমর্থদের নিজের হাতে পথ্য প্রস্তত করিয়! আহার করাইয়া, 
যাহাকে যাহ! আবশ্যক উধধ ইত্যাদি দিয়! এবং যথাকর্ভব্য শুশ্রষার্দি করিয়া, 
দিনান্তে তিনি মাধুকরী করিতে যাইতেন, বা ছত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। 
অপরাহ্ছে আবার সকলের খোঁজখবর লইয়া, কনখলে প্রত্যাবর্তন করিতেন। 
দিনের পর দিন, বৌদ্র-বুষ্টি শীত-গ্রীষ্ম মাথায় লইয়া এই ভাবেই তিনি দৈনিক 
ছত্রিশ মাইল পথ হাটিয়া সেবাধজ্জে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 
গুষধ-পথ্যাদির জন্য ভিক্ষা করিয়] অর্থ বা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তো ছিলই । 
রোগীর মলমূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শুশ্রুষর যাবতীয় কার্ধই উভয় গুরুত্রাতা 
পরম শ্রদ্ধা সহকারে নিজেরা করিতেন । আবার কোন সাধুর দেহান্ত হইলে, 
ছুই জনে মিলিয়াই শবদেহটিকে বহন করিয়া গঙ্গার নীলধারায় ললিল-সমাধি 
দি আমিতেন। প্রচণ্ড রৌত্রে উত্তপ্ত বন্ধুর উপলরাশির উপর দিয়া নগ্ন পদে 
মাত্র ছুই জন ব্যক্তির পক্ষে একটি ভারি শবদেহকে বহন করিয়া! চলা যে 
কতখানি কষ্টকর, তাহ অন্গমান কর! মোটেই শক্ত নহে । 

নিশ্চয়ানন্দ অনলম এই সেবা-তপন্তার মধ্য দিয়া যেন স্বামিজীরই প্রত্যক্ষ 
সন্নিধি অনুভব করিতেন । জীবমাত্রকেই নারায়ণ বলিয়া বোধ না হইলে 
এমন আশ্চর্য নিষ্ঠা কীভাবে মানুষের হ্থায়ে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে-- 


১৪) 


২৯০ ্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


ইহ] তদ্দানীত্তন সাধুনমাজে বেশ আলোড়ন হট কৰিয়াছিল। অতিশয় গোঁড়া 
দশনামী সাধুর দল দ্বণায় ও ঈর্ধায় তখনও মুখ ফিরাইয়া ছিলেন। জীবের 
ছুঃংখবেদনায় তাহার! বলিতেন, পপ্রারন্ধ ভোগ কর্তা হৈ।” তীহাদের অপূর্ব 
“বেদাস্ত' ছিল £ 'জগৎ তো! তিন কাল্মে হোত নহী, হয়! নহী, হোগা নহী, 
হোনেকা সম্ভবভী নহী হৈ। আবার সেই মুখেই গৃহস্থকে অভিশাপ বধণ 
করিয়া! বলিতেন, “রোটা খিলাও তো খিলাও, নহী তে? শির তোড় দেঙ্গে।, 
নিশ্চয়ানন্দ বা কলাণানন্দের “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র ভাব তাহার] আদৌ 
বুঝিতে চেষ্টা করিতেন ন1। গ্লেষ বর্ষণ করিয়! সেবাঁকার্ধকে এই সব 
বেদানস্তীর! বলিতেন, “ভাঙ্গীকা কাম? অর্থাৎ মেথরের কার্য। দর্বকর্তাগী, 
ইহারা আত্মতৃপ্ত ছিলেন এই ভাবিয়া “বিব্জা হোম্‌ কর্‌ লিয়া তো সব 
করম্‌ খতম্‌ হো! গয়া।” সংক্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থীরা যখন গোৌঁড়ামির বশে 
বেদাস্তের এই প্রকার অপব্যাখাতেই মশগুল ছিলেন-_ধাহাদের সম্স্যানাদর্শ 
ছিল £ “দাল রোটী খাও ুর মৌজমে রহো।', সেইকালে স্বামিজীর দুইজন ত্যাগী 
শিশ্য 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে উহদ্ধ হইয়া তাহাদেরই সম্মুখে 
জীবব্রন্মের সেবায় প্রাণপাত করিতেছেন, ইহা সত্যই তর্দানীস্তনের পরি- 
প্রেক্ষিতে বিস্ময়কর ইতিহাস । উত্তরাখণ্ডের কোন কোন বিদগ্ধ সন্ন্যাসী কিন্তু 
স্বামিজী-প্রবতিত বেদাস্তের এই কর্ম-পরিণত আদর্শকে সুচনা হইতেই খুব 
সম্ত্রমের চক্ষে দেখিতেছিলেন_ বস্ততঃ তাহাদেরই সমাদদরের ফলে পশ্চিমী 
দশনামীর] শ্বামিজীর ভাবকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিলেন। 
হৃধীকেশস্থ টৈলাদ-মঠের মগুলীশ্বর শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরিজী মহারাজের 
নাম এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মবণীয়। 

ধনরাজ গিরিজী হধীকেশে অবস্থানকালে, একদিন নিশ্চয়ানন্দকে কৈলাস- 
মঠে সার্দরে আহ্বান করিয়া তাহার মুখে ত্বামিজীর আদিষ্ট সেবাকার্ষের বিস্তৃত 
বিবরণ শুনিয়! বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গিরিজী মহারাজ স্বামিজীর প্রতি পূর্ব 
হুইতেই খুব শ্রন্ধাসম্প্র ছিলেন। তাহারই অন্গরোধে ও ব্যবস্থায় নিশ্চয়ানন্দ 
কৈলাপ-মণেই নিত্য ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। শোনা যায়, 
একবার ধনরাজ গিরিজী তাহার মগুলীসহ কিছুদিনের জন্য যখন অন্তত 
গিয়াছিলেন, যাইবার সময়ে মঠের নৃতন কুঠাঁরীকে নির্দেশ দিয়া! গিয়াছিলেন, 
“কনখল হইতে যে মহাত্মা নিত্য সাধুসেবা করিতে হধীকেশে আসেন, তাহাকে 


ক্বামী নিশ্চয়ানন্দ ২৯১ 


যেন সমাদর করিয়া ভোজন করান হয়।” কৈলাঁস-মঠে সাধারণতঃ অজ্ঞাত- 
পরিচয় বাহিরের কাহাকেও ভোজন করাইবার রীতি নাই। গিবিজীর 
অন্থপস্থিতিকালে নিশ্চয়ানন্দ কৈলাস-মঠে প্রথম দিন যাইতেই বুঝিলেন যে 
কুঠারী তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। অবশ্ত চিনিবার কথাও নহে-_কারণ 
নগ্রপদ নিশ্চয়ানন্দের দীন-হীন মলিন বলন, তাহাতে আবার উধধের একটি 
ভাঙ্গা বাক্স কাধে, ইহা দেখিয়া কে-ই বা তাহাকে সম্মান করিবে! কুঠাৰী 
নৃতন লোক,--তাহার কি-ই বা দোষ ! তিনি কাঙ্গালিবেশী দাধুটিকে জানাইয্কা 
দিলেন, “কৈলাসে বাহিরের সাধুকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা নাই।” 
অভিমানশৃন্ত নিশ্চয়ানন্দ অক্লান বদনে ফিরিয়া গিয়া কালীকমলী ছত্রে ভিক্ষা 
গ্রহণ করেন। অতঃপর আর কোনদিন তিনি কৈলাস-মঠে যান নাই। 
কিছুদিন পরে ধনরাজ গিরিজী ফিরিয়! আসিয়া যখন শুনিলেন যে নিশ্চয়ানন্দ 
কৈলাসে আর ভিক্ষা লইতে আসেন না, তখন কুঠারীকে তিনি তীত্র ভাষায় 
তিরস্কার করেন। কুঠারীকে তৎক্ষণাৎ তিনি আদেশ করেন, ছত্রের দরজায় 
দাড়াইয়া থাকিয়া নিশ্চয়ানন্দকে চিনিয়। লইয়া সসম্্রমে তাহাকে কৈলাস-মঠে 
মানিতে হইবে। যথা আদেশ কুঠারী কালীকমলী ছত্রের দরজায় গিয়া 
অপেক্ষা করিতে থাকেন। সেখানে নিশ্চয়ানন্দের সহিত দেখ! হইলে, তাহার 
চরণ স্পর্শ করিয়া অপরাধের জন্ত মার্জনা প্রার্থনা করেন। নিশ্চয়ানন্দ তো 
মহা অপ্রস্তত হইয়া, কুঠারীর অন্থরোধে পুনরায় কৈলাস-মঠে গেলেন এবং 
সেইর্দিন হইতে পূর্ববৎ কলাসেই ভিক্ষা লইতে লাগিলেন । 
স্বামী তুরীয়ানন্দজীর প্রতি নিশ্চয়ানন্দের একট] বিশেষ আকর্ষণ ছিল- 

ব্রদ্মনিষ্ঠ এই মহাপুরুষকে তিনি নিজের গুকুর প্রতিনিধি জ্ঞানেই ভক্তি করিতেন। 
তুরীয়ানন্জী যখন উত্তর-কাশীতে তপন্তারতত ছিলেন, তখন তাহার দর্শন ও 
সক্গলাভের জন্ত, এবং তাহার সাহচর্ষে থাকিয় সাধন-তজনের উদ্দেস্তে নিশ্চয়া- 
নন্দও উত্তর-কাশীতে গিয়াছিলেন। উহা ১৯০৬ গ্রীষ্টাকের মাঝামাঝি কোন 
মময় হইবে। তুরীয়ানন্জী তখন উত্তর-কাশীৰ উজলী-অঞ্চলে মহাত্মা! দেবী 
গিরিজীর আশ্রমে একটি কুঠিয়াতে থাকিয়া তপশ্যা করিতে ছিলেন। নিশ্চয়ানন্দ 
কনখল হইতে পাক্রজে দেরাছুন হইয়া, মুসৌরী পাহাড় অতিক্রম করিয়া 
বিপদ্‌সস্কুল পার্বত্য পথে চড়াই উত্তরাই করিতে করিতে তুরীয়ানন্দজীর 
সান্নিধ্যে গিয়া পৌছিয়াছিলেন। উত্তর-কাশীতে গুরুকল্প এই বরি্ আচার্ধেন 


২৯২ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


প্রতাক্ষ সংস্পর্শে বৈরাগ্যবান নিশ্চয়ানন্দের তপস্তার জীবন বেশ আনন্দেই 
কাটিয়াছিল। 

উত্তর-কাশীতে একটি ঘটনা, তৃরীয়ানন্দজীর সহিত নিশ্চয়ানন্দের সম্পর্ক, 
তথা তাহার নিজের গুরুর প্রতি প্রবল বিশ্বান-ভক্তির কথাই ম্মরণ করাইয় 
দেয়। তুরীয়ানন্দজী মীত্র একখানি পাতলা চাঁদর ও কৌপীনমাত্র তখন ব্যবহার 
করিতেন_-অতিরিক্ত অন্য কোন কাপড় জামা বা চাদর তিনি লঙ্গে রাখিতেন 
না। একদিন গঙ্গায় দ্বামাস্তে একটি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া! তুরীয়ানন্দজী 
এ চাদরখানি ধুইতেছিলেন-_অদৃরে নিশ্চয়ানন্দও ন্নীন করিতেছিলেন। হঠাৎ 
তুরীয়ানন্দজীর হাত হইতে চাদরখাঁনি জলে পড়িয়া গিয়া, প্রচণ্ড ম্লোতে 
ভাপিয়া চলিয়া যায়। “আরে নিশ্চয়, চাদরট! গেল গেল 1” তুরীয়ানন্দজী 
এইরূপ বলিবামাত্রই নিশ্চয়ানন্ন বরফগলা এ শীতল শোতের মধ্যে লীফাইয়া 
পড়িলেন। ভীষণ-শ্রোতা গঙ্গার পাবতারূপ ধাহাদের দেখা আছে, তাহারা 
সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে নিশ্চয়ানন্দের অবস্থা কী হইয়াছিল 
তখন। মৃহূর্তের মধ্যে জলের টানে কোথায় তাহাকে অদৃশ্য করিয়া দিল__ 
চাদরের তো৷ কথাই নাই। খণ্ডিত পর্বত ও শিলায় শিলায় আঘাত খাইয়। 
নিশ্চয়ানন্দের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতে থাকিল-_কিস্তু চাদর 
তিনি তুলিয়াই আনিলেন। তুরীয়ানন্দজী তটে দাড়াইয়! বড়ই অপ্রস্তত হইয় 
পড়িয়াছিলেন-_যাহা! হউক, চাদরসহ নিশ্চয়ানন্দকে পাইয়া স্বস্তির শ্বান 
ফেলিলেন। ছুঃসাহসের জন্য একটু তিরস্কার করিলেন তিনি-_“পাঁমান্ 
জিনিষের জন্য প্রাণ দিতে গিছলে তুমি? আহত নিশ্চয়ানদ্দ নিক চিত্তে 
উত্তর দিলেন, “আপনি বললেন, “নিশ্চক, এ গেল! আমি তাতে স্থির 
থাকতে পারলাম না। আমি কাছে থাকতে আপনার চাদর চলে যাবে, তা 
কিছুতেই হয় ন1।” তুবীয়ানন্মজী শি প্রতিম নিশ্চয়ানন্দের দ-নিশ্চয় মনোভাব 
দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন-খুব আশীর্বাদ৪ করিয়াছিলেন। বেলুড়- 
মঠে অন্গরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ পূর্বেই কর! হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র এইসব 
ঘটনার যধ্যে নিশ্চয়ানন্দের বিশ্বাস-ভক্তির গভীরতার আভাস পাইয়া বিশ্মিত 
হইতে হয়। ১৯২২ খ্রীষ্াবে তুৰীয়ানন্দজীর শেষ অস্থখের সময়েও, নিশ্চয়ানন্দ 
তাহাকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পায়েন নাই। কনখল হইতে ছুটিয়া 
কাশীধামে গিয়! তাহাকে শেষ দর্শন করিয়া আনলিয়াছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ 


স্বামী নিশ্চয়ানন ২৯৩ 


বৎসরের মধো নিশ্চয়ানন্দ মাত্র এই ছুইবারই কনখল হইতে অন্তত 
গিয়াছিলেন। 


পেবাপ্রাণ নিশ্চয়ানন্দের জীবন ছিল কর্ষ ও ধ্যানের অমবায়ে গঠিত। 
বাহির হইতে তাহাকে দেখিলেই মনে হইবে তিনি মহা কর্মবীর-_-জীবসেবায় 
মর্বতোভাবে উৎসরগাকুত একজন আদর্শ কর্ষযোগী। সেবাশ্রমের সহকারী 
প্রধান হুইয়াও, অহমিশ যে তাবে পরিশ্রম তিনি সারাজীবন করিতেন তাহাতে 
আপাততদৃষ্টে তাহাকে এটুকুই মনে হওয়া ম্বাভাীবিক। গুহাদি নির্মাণের 
তদ্ধিব, উগ্ভান-পরিচর্ধা, সেবাশ্রমের হিসাব সংরক্ষণ, রোগী-নারায়ণদের 
সেবা চিকিৎসা, ইত্যাদি নানা কাজে তিনি প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি 
পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু নিশ্চয়ানন্দের পরিচয় শুধু এইমাত্রই নহে-_ 
তিনি ছিলেন ধাঁনী এবং জাপক | কর্যাবসানে গভীর নিশীথে, নিশ্চয়ানন্দ 
তখন ধ্যান-তন্ময় যোগী। “যা নিশ! সর্বভূতানাং তন্তাৎ জাগতি সংযমী"_- 
গীতোক্ত এই আদর্শ ই তাহার জীবনে ব্যঞ্ঠিত হইত। একবার “কথামৃত'-কার 
শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় কনখল সেবাশ্রমে থাকিয়! সাধন-ভজন করিতেছিলেন। 
নিশ্চয়াননের প্রকৃতির সহিত তত বেশী পরিচিত তখনও তিনি হইতে পারেন 
নাই। তাই একদিন বলিয়া! বসিলেন, “দেখ নিশ্চয়, ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর- 
লাভই সাধু-জীবনের উদ্দেস্ট । কাঁজক মই: সাধু জীবনের একমাত্র লক্ষা নহে।” 
শ্রীভগবানের একজন অস্তরঙ্গের মুখে এই কথা শুনিয়া নিশ্চয়ানন্দ মৌন 
থাকিলেন। মাষ্টার মহাশয় এইরূপ আরও ছুই-একবার এ কথ! তাহাকে 
ন্মরণ করাইয়া! দিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় তৃতীয় বারও যখন একদিন 
আবার এঁ কথ তুলিলেন, নিশ্চয়ানন্দ আর্‌ অশ্রসংবরণ করিতে পারেন নাই-_ 
করজোড়ে নিবেদন করিয়াছিলেন, “দেখুন আমি হ্বামিজীর গোলাম। 
সাধন-ভজন কিছুই জানিনা। তাঁর কাজ করাই আমার জীবনব্রত।” 
নিশ্চয়ানন্দের অতুলনীয় গুরুতক্তি দেখিয়] শ্রীম মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 
“তোমাকে সাধন-ভজন কিছুই করতে হবে না। গুরুক্পাতেই তোমার 
সব হয়ে যাবে।” মাষ্টার মহাশয় ক্রমে তাহার সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হইয়া 
ও প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিজের পূর্বোক্ত উপঘেশের জন্য নিজেকে বড়ই 
কুষ্টিত বোধ করিতেন। মাষ্টার মহাশয় পরে নিশ্চয়ানন্দের অনবদ্য কর্ম ও 
সাধনার কথা দৃষ্ঠান্তত্বূপ অনেকের কাছে বলিতেন । কল্যাণানন্দ ও 


২৯৪ তবামিজীর পদপ্রান্তে 


নিশ্চয়ানন্দের কথায় তিনি দেববৈস্ত অশ্িনীকুমারছয়ের সঙ্গে ইহাদের তুলন। 
করিতেন । 

নিশ্চয়ানন্দের বিশ্বাস-ভক্তি, বিচার-দৃঠি ও ভাব নিকটবর্তী সকলের কাছে 
সত্যই প্রেরণাপ্রদ ছিল। সেবাশ্রমের নান] দাররিত্বপূর্ণ কার্ধে তিনি সর্বদা ব্স্ত 
থাকিতেন, কিন্তু উহার মধ্যেও অনাথ দীন দুংথী কাহাকেও দেখিলে তিনি 
ষেন পরমাত্মীয় জ্ঞানে তাহার সেবায় লাগিয়া যাইতেন। মুচি-চামার বা 
মেখরকেও নিজ হাতে কত শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সেবা! করিতেন, তাহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় ছিল। নিজেই তাহাদিগকে তামাক সাজিয়! খাওয়াইতেন-_ 
যেন তাহারা কতই সন্ত্রস্ত ব্যক্তি! 'দরিদ্রদেবে! ভব*_ম্বামিজীর এই বাণী 
যেন তাহার জীবনে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। কর্ম তো অনেকেই করেন, 
কিন্তু ইষ্টবুদ্ধিতে কর্মকে অবলোকন করিতে পারেন কয়জন? কনখল 
সেবাশ্রমের নবীন সাধুকমীদের লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ানন্দ বলিতেন, “সেবাশ্রমের 
এক একখানি ইট আমাদের বুকের পাজরা, যেন ঠাকুর-শ্বামিজী | ঠাঁকুর- 
স্বমিজী এখানে ওত:প্রোত হয়ে আছেন । তাই তোমরা কিছু নষ্ট করলে বা 
অবহেল৷ দেখালে আমাদের বুকে বড় লাগে ।” তাহার কচ্ছতাপূর্ণ দৈনন্দিন 
জীবনধারায় কাঠিন্য থাকিলে ও, শুষ্কতা কিন্তু ছিল না। বরং খুব স্থম্্রভাবে 
লক্ষ্য করিলে উহার মধ্যে একটি অনবদ্য মাধুর্য ধর] পড়িত। দড়ির একটি 
খাটিয়ার উপর কম্বল_-ইহাই ছিল তাহার শয্যা-উপকরণ। অবশ্ত বাজতে 
শয়নের প্রয়োজন তাহার খুবই সামান্ত ছিল _বেশীর ভাগ সময় জপধ্যানাদিতেই 
কাটাইতেন। খাটিয়াতে আবার সহল্স ছারপোকার আশ্রয় ছিল--কিস্ত 
আশ্রিতবৎসল নিশ্চয়ানন্দ উহার একটিকে ও কখনও নিরাশ্রয় করেন নাই। 
রাত্রে মশারি কোন কালেই ব্যবহার করিতেন না, সারারাত্রি অসংখ্য মশাকে 
রক্তদান করিয়া! সেবা করিতেন । 

প্রঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে নিশ্চয়ানন্দ সাধুজীবনের সুচনা হইতেই 
নিরামিষাশী ছিলেন এবং কৃষ্ছ তাময় জীবন যাপন করিতেন। বেলুড় গ্রামের 
বড় বড় মশ! তাহার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিলেও তিনি মঠে কখনও 
মশারি বা কোনও প্রকার আচ্ছাদনী ব্যবহার করিতেন না। শয্যায় রক্তের 
চিহ্ন দেখিয়া, একদিন ত্বামিজী তাহাকে এই অতিরিক্ত কঠোরতার জন্ত 
তিরম্কারও করিয়াছিলেন। উত্তরে সেদিন বিনীতভাবে ও করজোড়ে 


স্বামী নিশ্চয়ানন্ন ২৯৫ 


নিশ্চয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, *ম্বামিজী আমি তো ভোগ করতে আসিনি, ত্যাগ 
করতেই তে! এপেছি।” বৈরাগ্যবান শিস্তের অস্তরকে বুঝিয়! লইয়া, স্বামিজী 
তখন সন্গেহে বলিয়াছিলেন, “বেশ, এখন তবে এমনই চলুক । তবে যখন 
প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু মশারি ব্যবহার করবে এবং মাছও খাবে ।” ব্যাধি- 
পীড়িত অস্তিম জীবনেও তাহার উক্ত কঠোরতাময় জীবনচর্ধায় ছেদ পড়ে নাই। 
_-চিকিৎনকরা1 অনুরোধ-উপরোধ করাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে 
গুরুভ্রাতা কল্যাণানন্দ হ্বামিজীর নির্দেশ স্মরণ করাইয়! দেওয়াতে তিনি 
কিছু নরম হইয়াছিলেন এবং মহা প্রয়াণের মাত্র কয়েকদিন পৃব হইতে 
মাছ খাইতে ও মশারি বাবহার করিতে শুরু করেন। এইটুকু শিখিলতাঁও 
নিজের জন্ত নহে-ম্বামিজীর আদেশ পালণরূপ সাধনার জন্য । 

প্রতিদিন প্রতাষে শয্যাত্যাগ কালে একটি গামছা! দিয়া মুখ ঢ]কিয়৷ তিনি 
বাহিরে আদিতেন। €োজা স্বামিজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে 
দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন-স্বামিজীকে দর্শন করিয়া তবে মুখের ঢাকা 
খুলিতেন-_-অন্ত কাজে যাইতেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ানন্দের দৃষ্টিতে আগে 
স্বামিজী, পরে তাহার কর্ম ;_-আগে ঈশ্বর, পরে জগৎ; এই ভাবটিই 
দৃঢবদ্ধ ছিল। 

নিশ্চয়ানন্দ বয়সের হিসাবে কল্যাণানন্দ অপেক্ষা কিছু বড়ই ছিলেন। 
কিন্ত তিনি কলাণানন্দকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান দিতেন। এই উভয় 
ভ্রাতার পরম্পরের সম্পর্ক কত যেমধুর ছিলঃ তাহা এ কালে ধাহার! 
দেখিয়াছেন, হারাই উপলব্ধি করিয়াছেন | কলাযাণানন্দ এবং নিশ্চয়ানন্দকে 
বেড় স্বামী ও “ছোট স্বামী” বলিয়া তখন হরিদ্বার-হ্ববীকেশ অঞ্চলের 
সকলেই জানিতেন। ৃঁ 

অত্যধিক পরিশ্রম ও কঠোরতার ফলে নিশ্চয়ানন্দের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছিল। অথচ কোন সাধু-ব্রদ্ষচারীর সেবা পারতপক্ষে তিনি 
লইতেন না। অবশেষে ইংরেজী ১৯৩২ সালের বর্ষাকালে, তিনি দ্বাকণ 
পীড়িত হইয়! পড়েন। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া ঘোষণ! করিলেন, 
জটিল অন্ত্রক্ষত ( 8%৪6210 0199: ) হইয়াছে। সেই সময়ে আবার 
কল্যাণানন্দও কিছুদিনের জন্ত মায়াবতীতে ছিলেন, তাই সেবাশ্রমের সম্পূর্ণ 
কার্ধভার নিশ্চয়ানন্দকেই বহন করিতে হইতেছিল। ব্যাধির জটিলত। 


২৯৬ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলেও, নিশ্চয়ানন্দ "শ্বামিজীর কর্ম হইতে স্বেচ্ছায় ছুটি লন 
নাই। দেহত্যাগের ছুই সপ্তাহ পূর্বেও তিনি মোট! একখানি কম্থলে পা ছুটি 
টশকিয়া বসিয়!, সেবাশ্রমের হিসাবপত্র দেখিতেন। অনুস্থ শরীরেও বিশ্রাম 
লইতেছেন না, কেহ এইরূপ অন্ঠযোগ করিলে, সহাশ্তে তিনি উত্তর 'দিতেন, 
“এ তো ঠাকুরের পেবা। স্বামিজীর কাঁজ। আমাদের এখনও তো! সব 
কর্ম ক্ষয় হয়নি। মাটি কাদা অবস্থায় থাকলে সবটুকু ওঠে না কিন্ত 
শুকিয়ে গেলে সব আপনিই খপে যাবে ।” হিসাবপত্রাদি সংরক্ষণ-প্রসঙ্গে 
একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে ম্মরণযোগ্য । আশ্রমের তহবিলে একদ্দিন একটি 
আধলা বা আঁধ পয়সা উদ্বত্ত পাওয়া যায়। তহবিল-রক্ষক সাধুক্মীটিকে 
নিশ্চয়ানন্দ এই আধলার হিসাবটিও প্রতি মাসে নিয়মিত জিজ্ঞাসা করিতেন। 

অন্ুস্থাবস্বাতে নিশ্চয়ানন্দের নানা অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতি নিকটবত্তী' 
সাধু-সেবকদের বিল্মিত করিয়া তুলিত। একবার তিনি সেবাশ্রমের সাঁধু- 
্রহ্ষচারীদের সকলকে ডাঁকিয়। বলিলেন, “আমার চারিদিকে আজ ভাল করে 
ধুপধুনা দাঁও। আর বাইরে এ বড় বাড়ীর (ধক্্া বিভাগের ) লামনের 
জমিতে চেয়ার সাজিয়ে রাঁখ--সেখানেও ধুপধুনা দিও । সেবাশ্রমে আজ 
আমার গুরুদেব আপবেন- আমি তাকে দর্শন করতে যাব।” অকল্মাৎ 
এই প্রকার উক্তিতে সকলেই বড় বিচলিত হইয়া পড়িলেন--ভাবিলেন শরীর- 
ত্যাগেরই সুচনা হয়তো ইহা। অজানা আশঙ্কায় সাঁধু-সেবকরা! সকলেই 
তীহার ঘরে আসিয়! সমবেত হইলেন। নিশ্চয়ানন্দ সমাগত সকল সাধুকে 
করজোড়ে নমস্কার করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, “আমায় 
নিয়ে চলো, নিয়ে চলো এইবার-- বাইরে যেখানে চেয়ার রেখেছ সেখানে 
নিয়ে চলো । হ্বাামিজী এসে সেখানে বসেছেন আমার জন্ত।” অগত্যা 
সেবকগণ তাহাকে ধরিয়! ধরিয়। সেখানে লইয়া গেলেন। চেয়ারের কাছে 
গিয়াই ভিশি দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণত হইলেন-_কিছুক্ষণ এ ভাবে থাকিবার 
পর উঠিয়া বপিয়! ধানস্থ হইয়া পড়িলেন। অনেক সময় এই ভাবে কাঁটিলে 
পর, চোখ মেলিয়৷ বলিলেন, “ন্বামিজী চলে গেছেন, আমি এবার ঘরে যাব |» 
গেবকরা পুনরায় ভাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন। ইহা ১৯৩৪-এর কোন 
লমদ্ষের ঘটন!1। 

এ বৎনবের অক্টোববেই শরীরের অবস্থা গুক্কতর হইয়। উঠিল। অথচ 
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স্বাধীনচেতা! স্বাবলম্বী সন্ব্যাসী বাহে-প্রশ্রীব করিতে নিজেই উঠিতেন-_কাহারও 
সাহায্য না লইয়! দেওয়াল ধরিয়া টলিতে টলিতে শোৌচাগারে যাইতেন। এই- 
রূপ অবস্থায়ও একদিন রাত্রি দুইট] আড়াইটার সময় ধড়মড় করিয়া শযা। 
ছাঁড়িয়। উঠিয়া, একখানি কথ্বল হাতে লইয়া আমতলার দিকে ছুটিতে থাকেন। 
গভীর বাজতে ধড়মড় শব্দে সেবকরাও জাগিয়] উঠিয়া তাহাকে অনুসরণ 
করিতে থাকেন-_-অথচ কেহই তাহাকে ধরিতে ব। বাধা দিতে সাহস পাই- 
তেছেন না। সহসা! “চেয়ার নিয়ে আয়, চেয়ার নিয়ে আয়, শ্বামিজী এসেছেন,” 
সাধুদের মধ্যে অনেকেই এই আওয়াজ পাইয়! বাহির হুইয়! পড়িয়াছেন। 
জনৈক সেবক একখানি চেয়ার লইয় অন্ধকারের মধ্যে াহার পিছনে পিছনে 
দৌড়িতে থাকিলেন। হাতের কম্বলখানি ভ্রত আমগাছের তলায় বিছাইযা 
দিয়া, উহার উপর নিজের পরিধানের বহিরবাসটি পাতিয়া, নিশয়ানন্দ সাষ্টাঙ্ত 
প্রণাম করিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। মুখে শুধু শোন! গিয়াছিল £ 
“একটু দাড়ান, প্রণাম করি।” ভূলুষ্টিত হইলেন-_কিন্তু প্রায় পনের মিনিট 
কাটিয়া যায়, তবুও আর ওঠেন ন1 দেখিয়া স্বামী জগদানন্দ নিকটবত্তী একজন 
পেবককে বলিলেন, “কি করছ তোমরা ? ধীরে ধীরে তোল, ঘরে নিয়ে 
যাও।” সেবকরা তাহাকে ধরাধরি করিক1 ঘরে নিয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলেন । 
পরের দিন বেলা প্রায় দশট! পর্যস্ত এ ভাবেই শয্যাতে পড়িয়াছিলেন। 
পরে যখন উঠিলেন, তখন সারাদিন এত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিলেন যে, 
কেহ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পান নাই। বৈকালের দিকে 
ত্বামী জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ব্যাপার? আপনার এ-রকম 
অন্থথ, ডাজার আপনাকে বিছানা থেকে নামতে নিষেধ করেছেন, 
আপনিও নামেন না। হঠাৎ এ-কী কাণ্ড হ'ল?” নিশয়ানন্দ দৃঢ়ক $ 
উত্তর দিয়াছিলেন, “আমি এমন অন্ুস্থ, ভুগছি--তাই তো স্বামিজী 
আমায় দেখতে এসেছিলেন। আমার বিছানার কাছে গিয়ে তিনি আমায় 
দেখছিলেন । প্রণাম করবার জন্ত আমি উঠে দীড়াতে যাচ্ছি--তিনি 
বললেন, “থাক্‌, আমি এখন আমি ।” হ্বমিজী চলে যাচ্ছেন- আমিও তার 
পিছনে পিছনে না ছুটে পারলাম না। শেষে এ ওখানে গিয়ে তাকে ধরতে 
পেরেছি--তার চরণ ছুটি জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে প্রণাম করেছি! আমি 
তাঁর চরণ স্পর্শ না করে থাকব কি-ভাবে? তাই তো না৷ উঠে পারিনি |” 


২৯৮ স্ব(মিজীর পদপ্রাস্তে 


অবশেষে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নিশ্চয়ানন্দকে শয্যা গ্রহণ করিতেই 

হইল-_ইহাই ছিল তাহার অন্তিম শয্যা। প্রাণাধিক গুক্ুভ্রাতার সম্কটাপন্ন 
পীড়ায় কল্যাণানন্দ একদিন কাদিতে কািতে বলিলেন, “ভাই নিশ্চয়, ঠাকুরের 
কপায় তুমি আরোগ্যলাঁভ করে ওঠ।” জনৈক সেবকের উত্তর জীবনে 
অস্কিত একটি স্বতি চিত্রঃ “শরীর যাইবার চারপাচ্দিন আগে 
তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন। সেবক কাপড়-চোপড় ধুইবার 
জন্য অন্য বাড়ীতে গিয়াছে । বেলা তখন নয়টা-সাড়ে নয়ট]। সংবাদ 
গেল, “ছোট ন্বামিজী১, ভাকিতেছেন। সেবক ছুটিয়] গিয়] দেখিল, তিনি 
শুইয়! আছেন। নেবককে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, *তিনটে চেয়ার 
পাশাপাশি নাজিয়ে রাখো, ধূপ জেলে দাও,_আর আমাকে বিছানায় বপিয়ে 
দাও।' সেবকও তাহাই করিল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে এই মংবাদ ছড়াইয়। 
পড়িল। কল্যাণ মহারাজ-প্রমুখ সব সন্্যাপী ও ব্রহ্মচারী তাহার ঘরে 
উপস্থিত হইলেন। “ছোট ন্বামিজী' বিছানায় বঙিয় প্রথমে চেয়ার তিনটির 
দিকে হাত জোড় করিয়া তিনবার প্রণায করিলেন। পরে দেওয়ালে 
ঝোলানো শ্বামিজীর ধ্যান-মুতিকে প্রণাম করিলেন ও চোখ বুজিয়া ধ্যান 
করিতে লাগিলেন। পাচ-সাত মিনিট এইভাবেই গেল, তারপর শুইয়া 
পড়িলেন। 

“ইহার পর অগ্ত দিনের মতো দিনগুলি চলিতে লাগিল। কল্যাণ 
মহারাজ এই চেয়ার সাজানোর ব্যাপার জিজ্ঞানা! করায় তিনি বলিয়া ছিলেন, 
“ঠাকুর, মা, ও ম্বামিজী আমাকে দেখতে এমেছিলেন-_তাদের জন্য আঁসন 
দিয়েছিলাম: |” 

সেদিন ছিল কোজ্াগরী পূণিমা। ১৯৩৪ খ্রীষ্াব্ধের ২২শে অক্টোবর-_ 
১৩৪১ বঙ্গাব্ধের ৫ই কাতিক। দেওয়ালে রক্ষিত ম্বামিজীর ধ্যানমু্তির দিকে 
অপলক নেত্রে নিশ্চয়ানন্দ তাকাইয়া ছিলেন--উদ্জ্রল চোখের পাতাছুচিতে 
একটুও যেন স্পন্দন ছিল না। নিকটবর্তী নেবককে নির্দেশ দিলেন, ঠাকুরের 
চরণাম্ৃত আনিতে। উহা আনিয়! তিনবার পান করানো হইল। সকাল 
দশট1] তখন। সহন! দ্বিপ্রহরের দিকে সেবককে বার বার ইঙ্গিত করিতে- 


১. কনখল সেবাশ্রমে নিশ্চয্লানন্দজীকে 'ছোট ম্বামিজী' বলিয়া সকলে ডাফিতেন। 
কল্যাণানম্বজীকে সকলে বলিতেন “বড় স্বামিজী”। 
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ছিলেন, তুলিয়া! বসাইয়। দিবার জন্য । বালিশ ইত্যাদি ঠেস দিয়া.বসিবার 
মতো ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাহাকে তুলিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। হ্বামিজীর 
ছবিখানির দিকে ছুই হাত বাড়াইয়৷ কিছু বলিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন-_- 
তাই ছবিখানি দেওয়াল হইতে নামাইয়া ঠাহার সম্মুখে একটি বালিশের উপর 
স্থাপন করা হইল। শ্রীগ্তর প্রতিককতিকে বক্ষের কাছে রাখিয়া, নিশ্চয়ানন্দ 
ধ্যানাঁদপনে উপবি& হইলেন_-এই ধ্যানই মহাঁধ্যানে পরিণত হইল। সেই 
ধ্যান আর ভাঙ্গে নাই। বেল! তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত । প্রিয্ঃতম সহচরের 
মহাযাত্রার ক্ষণে কলাণনন্দ নীরব অশ্রুর উপহার প্রদান করিলেন। সৈনিক 
নিশ্চয়াণন্দ তাহার পেনাপতি খিবেকানন্দের আহ্বানে অনস্ত কালের জন্ত অন্য 
লোকে প্রয়াণ করিলেন । 

স্বামী কল্যাণানন্দ তাহার প্রাণপ্রিয় সহযোগীকে হারাইয়। মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, ”এই স্থূদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল একদিনও বিশ্রাম না লইয়া 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেবা! করা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। গীতায় 
নিফাম কর্মের কথা আছে, 'ম! কর্মফলহেতুর্ভ মা তে জঙ্গোহস্বকর্মণি। ইহার 
প্রকট দৃষ্টান্ত ছিল নিশ্চয়ানন্দের অভূতপূর্ব সেবাময় জীবন । তাহার মৃত্যুও 
তেমনি ধান করিতে করিতে পল্মামনে বণিয়৷ হইয়াছিল।” স্বাযিজী-প্রবতিত 
সেবাধর্মের যথার্থ অনুশীলনের দ্বারা, এক জীবনেই যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও 
কর্মের সমন্ব়পাধন সম্ভব এবং উহ্ারই ফলম্বরূপ মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির 
কত উচ্চস্তরে পৌছিতে পারে, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ নিজ সাধনার ছার] ইহাই 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মনীষী শ্রীমহেন্্রনাথ দত্ত তাহার “ম্বামী নিশ্চয়া- 
নন্দের অনুধ্যান” পুস্তিকার প্রাণ্থাণীতে ঠিকই লিখিয়াছেন : 

“কধিত আছে পূরাকালে দধীচি মুনি নিজের অস্থি দিয়া দেবৃতািগের 
হিতসাধন করিয়াছিলেন__রামকুষ্ণ মিশনের এই সকল কর্মীরাঁও ইষ্টকের 
পরিবর্তে নিজেদের অস্থি-কঙ্কাল দিয়া, চুন-হৃরকীর পরিবর্তে মজ্জ! দিয়া এবং 
জলের পরিবর্তে হৃদয় ও গাত্রের তপ্ত শোণিত দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের হর্ম্য নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । যদ্দি নিরপেক্ষ হইয়া সমালোচন! করা যায়, তাহা হইলে 
স্বামিজী-প্রণোর্দিত এই লকল কম্জিগণ পুরাঁকাঁলের দধীচি মুনি হইতে কোন 
অংশেই নান হইবেন না।” 


স্বামী অচলানন্দ 


“না মশাই, স্থবিধা হবে না। লেখকের যা কটুম্টে ভাষা! কিছুই নেই 
ওতে ।”-_কাশীতে জনৈক তরুণ পুলিশ-কর্মচারীর নিকট, তীঁহার কোন বন্ধু 
উদ্বোধন+-পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামিজীর রচিত প্রস্তাবনাটি পাঠ 
করিতেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশ বন্ধুটিকে &ঁ পত্রের গ্রাহক কর]। কিন্ত 
স্বামিপীর “কটুমটে? ভাষায় তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় সেদিন ব্যর্থ ই হইয়াছিল-_ 
পুলিশ কর্মচারীটি উপেক্ষাভরে উল্লিখিত এ মস্তব্য করিয়াছিলেন। পুলিশের 
কর্মে তিনি নৃতন নিযুক্ত হইয়াছেন, তখনও শিক্ষানবিশ । বলিষ্ঠ দেহ ও উন্নত 
চরিজবলের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু জীবনের লক্ষ্যত্বূপ তখনও জানিতেন 
ঘে, পান্থ পুলিশ কর্মচারীর দোর্দগ প্রতাপে, দেশের অনাচার-অবিচার 
নিজ বাহুবলে অপসারিত করিয়া, সমাজের একজন রক্ষাকর্তা হইবেন তিনি। 
বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হাসিতেছেন। স্পর্ধিত এই রাঁজপুকুষের জীবন- 
গতিকে কালচক্র সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই আবত্তিত করিয়াছিল। পরিণত 
জীবনে তাই তাহারই মুখে শোনা যাইত £ “ম্বামিজীর ভালবাসার কথা ভাষা 
দিয়ে বোঝানো যায় না--আমার সে শক্তি নাই। এক কথায় বলতে গেলে 
তিনি ছিলেন প্রেমের প্রতিমৃত্তি।” “কটুমটে' আবরণ ভেদ করিয়া এই অনস্ত 
প্রেমের সন্ধান তিনি কী উপায়ে পাইয়াছিলেন, ইহাই আজ অনুধ্যানের 
বিষয়। তরুণ দেই বাজকর্মচারীটির নাঁম কেদারনাথ মৌলিক। অলৌকিক 
ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া! ইনিই স্বামী অচলানন্দ নামে স্বামিজীর ঘনিষ্ট 
শিশ্বদের অন্যতম রূপে খাত হইয়াছেন। প্রীরামকধ-সঙেখ তিনিই বহুমানিত 
“কেদার বাবা” | ভক্তি-বিশ্বামের ঘনীভূত প্রতিমৃত্তি কেদার বাবা অসংখ্য 
জিজ্ঞান্থ-ভক্ত ও সাধু-ব্রক্ষচারীর জীবনে প্রেরণার উৎ্সন্বরূপ ছিলেন। আদর্শ 
সন্নাঁসিরকূপে তিনি সজ্ঘের ইতিহাঁদে চিরকালই স্মরণীহ। 

কেদারনাথের জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা! উত্তর-প্রদেশের বারাঁণসী তীর্ঘক্ষেত্রে। 
তাহাদের বাড়ী ছিল কাশীর পোনারপুরা পল্লীতে । তাহার পিতার নাহ 
শড়ৃচন্্র মৌলিক। শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতামহ রামচন্দ্র মৌলিকের 
সন্বেহ তবাবধানেই তিনি মান্য হন। পূর্বাশ্রমের সম্পর্কে তিনি এতই নীত্বব 
ছিলেন চিরকাল যে, তাহার জন্ম-তারিখ বা পিতৃধুলের ম্বদ্ধে বিশেষ কিছু 





স্বামী মচলাননা 


ঘামী অচলানন্দ ৩০১ 


জানাযায় না। তবে অনুমান কর! হয়, ১৮৭৬ খ্রীষ্ঠাব্দের কোন সময়ে তাহার 
জন্ম হয়। পশ্চিমে মান্য হইয়াছেন বলিয়া বাংল! বলিতে ব] বুঝিতে 
পারিলেও, লিখিবার অভ্যাস তেমন করেন নাই। তবে ফারমী ভাবায় 
তাহার দখল ছিল প্রচুর । ফারসী কাঁবোর অনেক বয়েত তিনি মুখে মুখে 
স্বন্দর আবৃত্তি করিতেন। তাহার বিদ্যালয়ের পাঠ প্রবেশিকা পর্যন্তই 
চলিয়াছিল। শৈশব হইতেই মাতৃন্সেহ বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া! জীবনের: 
গতি-প্রকৃতি ঠিক তাহার স্ব-ভাব অনুযায়ী পরিচালিত হইতে পারে নাই। 
তাই অধ্যাত্ম জগতের এত বড় একজন পুকষেরও বালাজীবনে দেখা যায়, 
রেলের অথব1 পুলিশের একজন পাস্থ , কর্মচারী হইবেন, ইহাই মাত্র 
আকাজঙ্ষা ছিল। 

স্বগৃহে কেদারনাথের একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ছিল--তাহাতে তদানীন্তন 
বহুপ্রকারের মাসিক ও পাক্ষিক পর্রাদি, যেমন “হিন্দু”, “বঙ্গবাপী", “হিতবাদী 
প্রভৃতিও রাখা হইত। কোন দেব-দেবী বা মহাপুকষের প্রতিকৃতি তাহার 
গ্রন্থাগারে ছিল না-__নেখানে ছিল রাঁজা-রাজড়ার মূল্যবান চিত্র । মোট কথা, 
বাল্যে ও যৌবনে কেদারনাথ তাহার পরিবাব-পরিজনদের তরফ হইতে ভাবী 
জীবনের জন্য তেমন কোন আন্রকুপ্য পান নাই। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ 
করিয়া, তিনি পুপিশ বিভাগের কর্মে নিযুক্ত হইয়া, উহারই জন্য শিক্ষানবিশী 
করিতে শুরু করেন। এই সময়ে কয়েকজন চরিত্রবান ও আদর্শবাদী যুবকের 
মাহচর্ধ, তাহার জীবনধারার গতিমুখ পরিবর্তন করিয়া! দিতে প্রভূত সহায়ত! 
করিয়াছিল। 

কেদারনাথের বন্ধুদের মধ্যে চাকচন্ত্র দাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
চাকুচন্দ্রই ছিলেন তাঁহাদের দলপতি-উত্তরকালে যিনি ম্বামিজীর অন্যতম 
শিষ্ত শুভানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছেন । কেদারনাথের বা চারুচঙ্ছের বাড়ীতেই 
প্রধানতঃ এইসব যুবকদের আড্ডা ছিল। কেদারনাথের নিজন্ব গ্রন্থাগার 
থাকাতে, যুবক বন্ধুদের আকর্ষণ তাহাদের বাড়ীতেই বেশ ছিল। গ্রন্থাগার 
হইতে নান! সৎ্গ্রন্থাদি--মহাঁকবি গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী বৰ! এ জাতীয় 
ভাল কোন বই লইয়া তাহারা পাঠ-আলোচনা করিতেন। উচ্চ আধ্যাত্মিক 
জীবনযাপনের জন্ত কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তখনও পর্যস্ত তাহাদের কাহারও 
মধ্যে দেখা ন1 গেলেও, স্ব স্ব নৈতিক চরিআ গঠনের দিকে সকলেরই তীব্র 


৩০২ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


প্রচেষ্টা ছিল। এই ভাবেই বারাণসীতে একটি আদশ তরুণদল সঙ্ঘবন্ধ হুইয়। 
উঠিয়াছিল। 

বন্ধু চাকচন্দরের সহিত শ্বামী শুদ্ধানন্দের ইতঃপূর্বেই পরিচয় হুইয়াছিল। 
১৮৯০ গ্রীষ্টাকের ১৪ই জান্চআরি, স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দজীর সম্পাদনায় 
'উদ্বোধন* প্রথম আত্মপ্রকাশ করে । কাশীতে “উদ্বোধন? পত্রের কিছু গ্রাহক 
সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য শুদ্ধানন্দ চাকুচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং 
নমুনান্বরূপ কয়েকখানি এ পত্রও তাহাকে দিয়াছিলেন। চাকচন্দ্র একদিন 
হরিনাথ+ নামে জনৈক বন্ধুর হাত দিয়! কেদারনাথের নিকট একখানি 'উদ্বোধন" 
পঠাইয়। দেন এবং অন্নরৌধ করেন যে, তিনি যেন উহার একজন গ্রাহক হুন। 
উদ্বোধন'-এর সেই প্রথম সংখ্যাতে প্রস্তাবন! লিখিয়াছিলেন ত্বয়ং স্বামিজী। 
কেদারনাথের চোখে তখনও বোধহয় উচ্চাভিলাষী রাজকমচারীস্বলভ 
স্বপ্রঘোর লাগিয়! ছিল । তাই স্বামিজীর লেখা সেদিন তাহার মন:পৃত হয় 
নাই । এই সংবাদ চাকুচন্দ্রের কাছে গেলে, তিনি নিজে পরবে আর একদিন 
আদিয়! কেদারনাথকে হ্বামিজীর লিখিত প্রস্তাবনাটি পাঠ করিয়া শুনাইয়া- 
ছিলেন। অকম্মাৎ তাহাতে কেদারনাথের মন ত্বামিজীর রচনার প্রতি আকৃষ্ট 
হইল। স্বামিজীর বচন] অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলিয়া পৃবে যে ধারণা তিনি পোষণ 
করিতেন এবং যে-সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার জন্য বড়ই 
অন্তপ্ত হইলেন তখন। নিজের নাম না হইলেও পিতামহ ব্রামচন্দ্র মৌলিক 
মহাশয়ের নাম 'উদ্বোধন”-এর গ্রাহক-তালিকাভুক্ত করিয়! দিবার ব্যবস্থা 
করিতে তিনি চারুচন্দ্রকে অন্ঠরোধ করিলেন, আর নিজের জন্য ম্বামিজীর 
'রাজযোগ" একখানি আনাইয়া দিতে বলিপেন। কেদারনাথের ঘরে শ্বমিজীর 
প্রথম পদক্ষেপ এই ভাবেই সুচিত হইল। এই প্রসঙ্গে তাহার নিজের 
স্বৃতি-কথা £ 

“তার ( চারুচন্দ্রের ) এপ আগ্রহ দেখে অনিচ্ছালত্বেও শ্বামিজীর লেখাটি 
শুনতে রাঁজী হলাম । কিন্তু আশ্র্ধের বিষয়, ষে প্রস্তাবনাটি ইতিপৃবে আমার 
কাছে ভয়ানক খটমটে লেগেছিল, চাকুবাবুর মুখ থেকে সেই একই প্রস্তাবনা 
শুনে আমার এমন চমৎকার লাগল, কি বলব ! আমি মনে মনে খুবই লঙ্জিত 


১ হরিনাথ ওহ দেদার (ভজরাজ )- পরবতিকালে স্বামী সদাশিধানন্দ। 


স্বামী অচলানদ্দ ৩৪৩ 


হলাম, এই ভেবে যে, এমন একট! হন্দর জিনিষ আগে অপছন্দ করেছিলাম । 
***সেই থেকেই উদ্বোধন? বাঁখতে শুরু করলাম । তারপর থেকে রোজ রাতে 
এ ]12-তে আমাদের মধ্যে এ বিষয়েই চর্চা চলতে লাগল।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট পরিকরগণের অন্যতম স্বামী নিরঞুনানন্দজী তখন 
কাশতে সোনারপুরাতে বংশীদত্তের বাগানে থাকিয়া তপন্যা করিতেছিলেন। 
চীকুচন্দ্রই এই সংবাদ কেদারনাথকে ও অন্তান্ বন্ধুদিগকে প্রথম বলিয়াছিলেন। 
সকলের আগ্রহ হইল, একদিন তাহাকে এই গ্রন্থাগারের আলোচনা-চক্রে . 
আমন্ত্রণ করিলে বেশ হয়-তাহার মুখে নিশ্চয়ই অনেক ভাল ভাল কথা শোনা 
যাইবে । কেদারনাথ তে ইহাতে খুবই উৎসাহিত হইয়া! উঠিলেন, বিশেষত: 
এরূপ একজন মহাপুরুষ ব্যক্তি তাহারই বাঁড়ীতে পদার্পণ করিবেন, তাহাতে 
গৃহেরও অশেষ মঙ্গল হইবে এই ভাবিয়া । যাহা হউক, নিরঞ্রনানন্দজীর 
সহিত দেখাশোনা করিয়া দিন-তারিখ তে। সব ঠিক হইয়া গেল। কিস্তু এক 
মুশকিল দেখা গেল, কেদারনাথের গ্রন্থাগারে একজন সাঁধুর আগমন হইবে, 
অথচ সেখানে দেওয়ালে টাঙ্গানো যে-সব ছবি আছে, তাহা এই উপলক্ষে 
বড়ই বেমানান । অবশেষে স্থির হইল, চাকুচন্দ্রের কাছে নিরগুনানন্দজীরই 
উপহ্ৃত একখানি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি ছিল, সেইখাঁন1! কেদারনাথের 
গ্রন্থাগারে এ দিন আনা হইবে । কেদারনাথ ইতঃপূর্বে শ্রীরামরষ্ের কোন 
ছবি কোথাও দেখেন নাই। প্রস্তাবটিতে সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন । 
নিরঞুনানন্দজী সন্ধ্যার পরে আগমন করিবেন, স্থতরাং তৎপূর্বেই ছবি আনিয়া 
একটি স্থসজ্জিত স্থানে রাঁখা হইল । যুবকর]। সকলেই ফুল-মাল। সংগ্রহ করিতে 
বা অভ্যর্থনাদির জন্ত প্রয়োজনীয় ভ্রবাদি আনিতে এদিক-ওদিক চলিয়া 
গিয়াছেন-কেবলমান্র কেদারনাথই ঘরে থাকিয় ্রীরামরুষ্ণ-প্রতিক্তির 
সম্মুখে ধূপ-দীপ জালিবার ভার লইয়াছেন। আলেখাখানির সম্মুখে গিয়া 
বীড়াইতেই কেদারনাথ কী যেন এক অনির্ঘচনীয় আনন্দে অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দীপহন্তে কেদারনাথ প্রতিকতির 
দিকে নিম্পন্দ অপলক নেত্রে চাহিয়া থাঁকিলেন। তাহার সেই আনন্া- 
অনুভূতির কথ উত্তরকালে তিনি নিজমূখে ঘেরূপ বলিতেন, সেইরূপই এখানে 


প্রকাশিত হইতেছে £ 
“ছবিখানি দেখে আমার এত ভাল লাগল--কি বলব! আমার মনে 
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হুল, ষেন আমার বহুকালের ও অভি পরিচিত আপনার । গুরা ছবি রেখে 
মালা আনতে গেছেন, আমি 1)101%:৮-তে একলাটি বলে ছবিটির দিকে বার 
বার তাকাচ্ছি। মনে হল, যেন ছবিটি জীবস্ত---আমার দ্দিকে তাকিয়ে 
তাকিয়ে হাসছেন। আমি যেদিকে মুখ ফেরাচ্ছি, সেইদিকেই যেন মৃত্তিটি 
এসে আমার সামনে বলছেন । এইভাবে কিয়ৎক্ষণ চলার পর, আমি বিহ্বল 
হয়ে গেলাম। তিনি যে ভগবান, কি মহাপুকুষ-_-এইসব ভাবনা তখনও 
আমার মনে মোটেই উদয় হয়নি, কেবল মনে হল, আমার বহুদিনের 
আকাজ্কিত প্রিঘনজনের দর্শন পেয়ে আজ যেন কৃতকৃতার্থ হলাম ।” 

কেদারনাথের “বহুদিনের আকাজ্কিত প্রিয়জন” সেইদিন হইতেই তাহার 
সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন। সত্য বলিতে কি, তখন হইতেই তাহার জীবনের 
আশা-আকাঙ্ষা-লক্ষ্য সবই যেন এক নৃতন রূপে তাহার কাছে ধর] দিতে 
থাকিল। রাত্রের দিকে স্বামী নিরঞজনানন্দজী আসিয়া কেদারনাথের গ্রস্থাগার- 
কক্ষে পদার্পণ করিলেন । কেদারনাথই লগ্ঠন হাতে তাহাকে পথ দেখাইয়। 
ঘরে আনিয়া বলাইয়াছিলেন। যুবকগোষ্ঠীর সেদিন আনন্দের সীম! ছিল না-_ 
শ্ীরামরুষ্ণের একজন সাক্ষাৎ পার্ধদকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের মধ্যে পাইয়া, 
যুগাবতাঁরের অনেক কথা তাহার মুখে শুনিবার সৌভাগ্য তাহাদের হইয়াছিল। 
উন্নতদদেহ সৌমা-ম্থদর্শন সেই নন্গ্যাসীকে দেখিয়াই কেদারনাথ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
কিছুক্ষণ পূর্বে ধাহার প্রতিকৃতি মাত্র দর্শন করিয়! তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, এখন তাহারই একজন সত্তানকে সম্মুখে পাইয়া, যেন সেই 
শ্ররামরুষ্ণেরই একথানি সজীব প্রতিচ্ছায়৷ বলিয়! অন্তরে অনুভব করিলেন। 
জীবনের সেই পুরাঁতন স্থতি ম্মরণ করিয়া বুদ্ধবন্পসেও তাহাকে রোমাঞ্চিত 
হইতে দেখা যাইত । তাহার স্বৃতিপ্রপঙ্গ এইক্প 

“নিরঞ্জন হ্বামীকে দর্শন করে আমার বেশ লাগল। লম্বা-চগুড়া, গৌরবর্ণ 
চেহারাখানি! গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল! গেকুয়। রঙের লম্বা একটি আলখাল্ল। 
গায়ে । দেখতে কী হ্ুন্দরই দেখাচ্ছিল । প্রথম দর্শনেই মনে হল,-বাঃ বেশ 
সাধু তো! শ্রীরামকষ্ণের শিশ্ত তো বেশ স্বন্দর! তাকে দর্শন করেই 
ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা হল।” 

স্বামী নিরঞ্নানন্দজী যুবকদের কাছে শ্ররামরুষণ-প্রলঙ্গ বলিয়। তাহাদিগকে 
খুবই মাতাইক্স। দিলেন। কেদারনাথ তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণের দিকেই উত্তরোত্তর 
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অগ্রসর হইতে থাঁকিলেন। সংসার ও সরকারী কার্ধ ক্রমশ:ই পশ্চাতে সরিয়। 
যাইতেছিল। ছবিখানি কিন্ত আর ফেরৎ দেওয়া হয় নাই--কেদারনাথেরই 
অন্তর-দেবতা হইয়। তাহার গ্রস্থাগার-কক্ষে বিরাজিত থাকিল। নিত্য সন্ধ্যায় 
ধুপ দীপ দিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আলেখ্যের সম্মুখে চুপ করিয়া বসিক়া 
থাকিতেন। গভীর রান্রেও উহারই সম্মুথে ধ্যান করিতেন । নিরঞনানন্দজীও 
তখন হইতে প্রত্যহ সকালে একবার করিয়া কেদারনাথের কক্ষে আপিয়! 
খুব উত্সাহ-অন্থপ্রেরণা দিয়া যাইতেন। কেদারনাথের ধ্যান-ধারণাদির 
আগ্রহ বাড়িয়াই চলিল। কিন্তু অস্তরে বড়ই এক অস্বস্তি তিনি বোধ করিতে 
আরম করিলেন- আফিসের কাজকর্ম চুকাইয়া দিনাস্তে গৃহে আগিয়া যখন 
ধাঁন-চিন্তা করিতে বসিতেন, তখনও মনের মধ্যে আফিসের কাগজপত্র-জঞ্জাল 
ভাপিয়া ওঠে । একদিকে একাস্ত ভগবচ্চিস্তার জন্য ব্যাকুলতা, আর অন্যদিকে 
সরকারী কাধের দ্বায়িত্ব-ভাবন।,_-এই দুই পরম্পর-বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষে তরুণ 
কেদারনাথ বিচলিত হইয়া! উঠিলেন। অগত্যা সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়া, 
নিজেকে সবতোভাবে অধ্যাত্-চর্চাতেই নিয়োজিত করিতে মনস্থ করিলেন । 
নিরঞগুনানন্দজীর মুখে শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দের আশ্চর্য ত্যাগ-বৈরাগ্যোজ্জবল 
কাহিনী নিত্য শুনিতে শুনিতে, কেদারনাথের চিত্তে ক্রমশঃ বিষয়-বৈরাগোর 
ছাপ পড়িতে থাকিল। এই ভাবেই কেদারনাথ মৌলিকের মনের পট হুইতে 
মোহকর পুলিশী জলুস অদৃশ্ঠ হইয়া, উহাতে ত্যাগের গৈরিকাভ। ফুটিয়া 
উঠিতে থাকিল। 

কয়েক দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবিরাবের পুণ্য তিথি সমাগত হইল। 
১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্ষের কথাই হইতেছে । কেদারনাথ ও তাহার বন্ধুরা ইচ্ছ। 
করিলেন থে, নিবঞ্চনানন্দজীর পবিত্র সান্নিধ্যে তাহারা এ শুভদ্দিনটি উদ্যাপন 
করিবেন । নিরগুনানন্দজীও যুবকদের আগ্রহ দেখিয়া খুব প্রসন্ন হইলেন। 
কেদারনাথ ও তাহার সঙ্গীরা উৎসাহান্বিত হইয়া ঠাকুরের পৃজা-উৎসবের 
সকল আয়োজন করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে পুবৌক্ত সেই গ্রস্থাগার-কক্ষেই 
অপূর্ব এক আনন্দ-পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তিথিপূজা! সম্পন্ন হইল। 
স্বয়ং নিরঞ্জন মহারাঁজ ঠাকুরের বিশেষ পৃজ1 ও হোম ইত্যার্দি করিলেন। 
বস্ততঃ বারাঁণলীধামে ইহাই সর্বপ্রথম শ্রীরাঁমকষ-উৎ্সব এবং শ্রীরামকৃষের 
একজন অন্তরঙ্গ সন্তানের পৌরোছিত্োে কেদারনাথের ভবনেই উহা! সম্পর 

ন্‌ 
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হয়। স্বামী নিরঞুনানন্দজী পৃজাশেষে তাঁহার শ্বভাবলিদ্ধ ওজন্িনী ভাষায় 
যে শ্রীরামরুষ্ণ-প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে তরুণ তক্তরা ও সমাগত 
সকলেই সেদিন খুব উদ্দীপন! অনুভব করিয়াছিলেন। উৎসবাস্তে ভক্তদের 
মধ্যে কিঞ্িৎ প্রসাদবিতরণও হইয়াছিল। 

কাশীধামে কিছুদিন তপন্তাদদিতে অতিবাহিত করিয়া নিরঞগন মহারাজ 
হরিঘ্বারে চলিয়] যান । কেদারনীথের মনে তত দিনে বৈরাগ্যের অনল জ্বলিতে 
শুরু করিয়াছে । তাহার গ্রন্থাগারের সেই বন্ধু-সমাবেশে তখন হইতে নিয়মিত 
সন্ধ্যায় প্রীরামক্ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা এবং স্বামিজীর “জ্ঞানযোগ+, 'রাজযোগ' 
ইত্যাদি পাঠ হইত । ঠাকুর-ম্বামিজীর কথা ছাড়া অন্ত কোন বিষয় আর 
যুবকদের মনে স্থান পাইত না। কেদারনাথও খুব তীব্র অধ্যবসায় লইয়া 
ধ্যান-চিস্তা ও শ্বামিজীর গ্রন্থা্দি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । শ্রীরামকষ্ণ- 
বিবেকানন্দ এতদিনে তাহার হৃদয়ে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছেন বল! চলে। 
এ কালের আর একটি ঘটনা-পারম্পর্ধ বড়ই তাৎ্পর্ষময়। স্বামিজীর প্রিয়শিত্ 
কল্যাণানন্দ তখন তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষে কাশীধামে আপিয়াছিলেন। মঠ হইতে 
স্বামী শুদ্ধানন্দ একখানি পরিচয়-লিপি তাহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। কল্যাণী- 
নন্দের নিকট শুগ্ধানন্দ শ্বামীর পরিচয়-পত্র দেখিয়া কেদারনাথ তাহাকে স্বগৃহে 
অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কেদারনাথের বাড়ী সত্যই তখন 
একটি আশ্রমে পরিণত হইল। তাহার সঙ্গীদেরও উৎসাহু-উদ্দীপন! ইহাতে 
খুব বৃদ্ধি পাইল। কল্যাণানন্দের সংস্পর্শে আপিয়া, তীয় আচার্য শ্বামিজীর 
কথা আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে তাহার মুখে শুনিবার স্থযোগ পাইয়া, কেদারনাথের 
বৈরাগ্য তখন চরমে উঠিয়াছিল। “আত্মনে! মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় চ' জীবনকে 
উৎসর্গ করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, স্বামিজীর এই বাণী কল্যাণানন্দের 
কাছে অহন্পিশ শুনিয়া, কেদারনাথ অস্থির হইয়া উঠিলেন-_সংসার-জাল হইতে 
বহির্গত হইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন । 

এদ্দিকে কল্যাণ স্বামীর নিকট হুইতে ম্বামিজীর সেবাদর্শ সম্পর্কে অনুপ্রেরণা 
লাভ করিয়া, কেদারনাথ ও যামিনী মজুমদরার-প্রমুখ তাহার সঙ্গীর! মিলিয়। 
আর্ত অসহায় ও পীড়িতের সেবায় মাতিয়া! উঠিয়াছিলেন। পথের ধারে 
একদিন একটি অনাথ বৃদ্ধাকে মরণোন্মুখ দেখিয়া তাহারা নিজেরাই ভুলি 
করিয়া বহন করিয়] ভেলপুবার হাসপাতালে লইয়া যান। বুদ্ধার অবস্থা! 


স্বামী অচলানন্দ ৩০৭ 


এতই শোচনীয় ছিল যে সেই হাসপাতাল তাহাকে ভর্তি করিতে রাজী 
হুইল না, নিকপায় যুবকগণ পুনরায় ভুলি করিয়া বৃদ্ধাকে চৌকাঘাট হাঁল- 
পাতালে ভতি করিয়া, সেবা-শুশ্রধার সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অনাথ 
আতুর দেখিলেই তাহার] ছুটিয়া৷ গিয়া সেবা করিতে লাগিয়া! যাইতেন, 
প্রয়োজনক্ষেত্রে এই সেবার জন্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারে ভিক্ষাঁও করিতেন। কিন্তু 
যতই দিন যাইতে থাকিল, কেন্ারনাথ ততই চঞ্চল হইয়। উঠিতেছিলেন। 


একদিন হঠাৎ চারুচন্দ্র কেদারনাথকে বলিয়া বসিলেন, “আর কেন? 
এবার বেৰিয়ে পড়ুন না!” কেদারনাথের প্রাণে কথাট। খুব লাগিয়া গেল। 
চাক্চন্দ্রের কথায় সম্মত হইয়।, স্থিব করিয়া! ফেলিলেন, আর দেরী কর] চলে 
না। কিন্তু কোন্‌ দিকে যাইবেন ? কে দিবেন পথের সন্ধান ? মনে পড়িয়া গেল, 
হরিঘ্বারে তে] নিরঞ্জনানন্দজী আছেন--তিনিই তো সর্বপ্রথম বৈরাগোর বার্তা 
কানে দ্িয়াছিলেন। ন্মরণ হইল, নিরঞ্জন মহারাজ একদিন খুব উত্তেজিত 
হইয়া বপিয়াছিলেন, “ঠাকুরের কাছে তখন অনেক লব ভক্তরা যাতায়াত 
করতেন-_-তাদের মধ্যে যাদের অল্প বয়স, ভক্তিমান, সরল প্রকৃতির, যাঁদের 
মনে সংসারের কোন রকম ছাপ পড়েনি, তাদের মধ্যে যদি কেউ বলত--“আমি 
বিয়ে করব না, তা তিনি শুনে এতই খুশী হতেন যে তাকে কাধে করে 
আনন্দে নাচতেন।”” স্থহাদ চাকুচন্দ্রের কাছে কেদারনাথ তাহার মনোগত 
ভাবটি প্রকাশ করিয়া! বলিয়া! ফেলিলেন । চাকুচন্দ্রুও ইহাতে আনন্দিত হইয়া 
বন্ধুর জন্য নিরঞরনানন্দজীকে হরিদ্বারে একখানি পন্্র লিখিয়৷ দিলেন ! ণিরঞ্জন 
মহারাজ প্রথমে একটু আপত্তি করিলেও, চাকুচন্দ্র পুনরায় লেখাতে এবং 
কেদারনাথের বৈরাগোর আস্তরিকতা সম্পর্কে হ্বয়ং নিঃদংশয় হইয়া, পরে অনু- 
মতি প্রধান করিয়াছিলেন । কেদারকে সঙ্গে একখানি গেরুয়া কাপড় ও একটি 
কমগুলু লইয়া যাইতেও তিনি নির্দেশ দ্িয়াছিলেন। অবশেষে ভাব্র মাসের 
সংক্রান্তিতে কেদারনাথ সকলের অগোচরে একদিন হুরিদ্বারের পথে যাক্রা 
করিলেন। ১৮৯৯-এর আগষ্ট মাসের কোন এক দিন তিনি নিরঞ্জন মহারাজের 
সমীপে গিয়। উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াই বলিলেন, 
এ্ীপ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের আশায় গৃহত্যাগ করে আপনার কাছে 
এসেছি।” হুরিঘার ট্রেশনেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল-_নিরগনানন্দ শী ম্বয়ং 
ট্েশনে আসিয়াঁছিলেন কেদারনাথকে লইয়া যাইতে । 


৩৩৮ ্ামিজীর পদপ্রাস্তে 


হরিদ্বারের অদূরে কনখলে বর্তমান মহানন্দ মিশনের বিপরীত দিকে একটি 
জীর্ণ দোতাল৷ বাড়ীর একটি ঘরে নিরঞগনানন্দজী থাঁকিয়৷ সাধন-ভজন 
করিতেন। কেদারনাথও এ বাড়ীতে তাহার নিকট আশ্রয় পাইলেন। 
পৌছিবার পরের দিনই, নিরঞগুনানন্দজী কেদারনাঁথকে ডাকিয়া ঠাকুরের 
চরণামৃত পান করাইয়া, একখানি গেকুয়া বন্ধ প্রদান করিলেন, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাও বলিলেন, “ঠাকুরের নাম জপ করো” নিরগনানন্দজীর সঙ্গে 
সঙ্গে ঘুরিয়! মাধুকরী ভিক্ষা করিতেও কেদার শিখিয়া লইলেন। বে নিরঞ্জন 
স্বামীর শরীর তখন বিশেষ ভাল যাইতেছিল না_পাচ-সাত দিন পরেই 
তাহাকে নামিয়া কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল । কেদারনাথ তখন একাই 
ছিলেন। একদিন দুপুরে ছত্রে ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন__ছত্রের কুঠারী 
তাহাকে চিনিতে না পারিয়া বলিয়] বপিলেন, “বনে থাকো। এখন | লাঁধুদের 
ভিক্ষা দিয়ে য্দি কিছু বাঁচে তো, কাঙ্গালীদের দেবার সময় পাবে ।” কুঠারীর 
এই উক্তিতে কেদারনাথের মনে হইল, সামান্য ছুইটুকর] কুটির জন্য অবশেষে 
কাঙ্গালীর দলে ভিড়িতে হইবে! অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল 
সেদিন। নিরঞ্জন মহারাঁজও কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন -ন্ৃতরাং নিঃসঙ্গ 
সাধুজীবনের একটি লাঞ্ছিত বেদনা যেন বুকের মধ্যে বার বার মোচড় দিয়া 
উঠিতেছিল। সেদিন ছত্র হইতে ভিক্ষ] না লইয়াই তিনি ফিরিয়া আপিয়া- 
ছিলেন-_প্রায় পাঁচ-ছয়দিন আর তিনি ছত্রে যান নাই। কয়েকজন ভক্ত এই 
অবস্থা শুনিয়! তাহাকে কয়দিন ভোজন করাইয়াছিলেন । যাহা! হউক, পরে 
আবার যখন ছত্রে গিয়াছিলেন, তখন আর কোন অস্থবিধা হয় নাই। 
হরিদ্বারে জমাট বাধা আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় কেদারনাথের মন উত্তরোত্তর 
শান্তিতে ভরিয়! উঠিতে থাকিল। নিশ্চিন্ত মনে ধ্যান-ধারণাঁদি করিয়া পরম 
তৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন। উন্তরকালে এই দিনগুলি স্মরণ করিয়া তিনি 
বলিতেন £ 

“হরিদ্বার-কনখলের &১০০০৪18:6 আমার খুব ভাল লাগছিল । লোকজন 
খুবই কম। এদিকে গঙ্গা কুলকুল বইছে। সামনে হিমালয় । মন স্বভাবতঃই 
অন্তমূখী হয়ে যায়। আমি থাকতাম সেই বাড়ীটির সবচেয়ে উপরের ঘরটিতে । 
ওখান থেকে চারধার বেশ সুন্দর দেখাত। আর বেশ মনোরম নির্জন স্থান । 
আঁমি এ ঘরটিতে বলে ধ্যান করতাম--আর আমার যেন মনে হত এখানে 


স্বামী অচলানন্দ ৩৭৯ 


পাঁচ বৎসর তপস্া কলে ভগবান লাভ নিশ্চয়ই হবে। সত্যি বলছি, আমার 
তখন এ রকমই মনে হত ।” ্‌ 

প্রায় আড়াই মাস এইভাবে কনখলে থাকিয়া সাধন-ভজন চলিল। 
কেদারনাথ হঠাৎ সংবাদ পাইলেন নিরঞ্জনানন্দজী কলিকাতায় রক্তামাশয় 
রোগে দারুণ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। নিরঞজনানন্দজী পত্র দিয়া জানাইলেন, 
“আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ এবং সেবাদির অন্থবিধা হইতেছে-_ 
তুমি চলিয়া! আসিলে ভাল হয়।” কেদারনাথ অস্থির হইয়া কলিকাতাতে 
ছুটিয়া আমিলেন। কাশীতে ষ্টেশনে আপিয়। চারুচন্দ্র বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা 
করিয়। গিয়াছিলেন। কাশী হইতে মোগলমরাই পর্বস্ত ছুই বন্ধু একসঙ্গেই 
আপিয়াছিলেন_-পরে কেদীরনাথকে কলিকাতার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, 
চারুচন্দ্র কাশী ফিরিয়া গিয়াছিলেন।ঃ নিরঞ্জন মহারাজ তখন ভবানীচরণ দত 
লেনে মাষ্টার মহাশয়ের একখানি ভাড়াবাড়ীতে থাকিতেন। স্বামী ত্রচ্মানন্দজী- 
প্রমুখ গুরুত্রাতাগণই তাহার চিকিৎসাদির তদারক করিতেন। কেদারনাথ 
এই বাড়ীর দরজায় পৌঁছিতেই, ঘিনি তাহাকে বাড়ীর ভিতরে নিরঞ্জনানন্দজীর 
কক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই “কথামৃত'-কাঁর শ্রম বা মাষ্টার মহাঁশয়। 
কেদারনাথকে পাইয়া নিরঞ্জন মহারাজ খুব খুশী হুইয়াছিলেন। কেদারও 
প্রাণ ঢালিয়! তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কালের 
আর একটি ম্মরণীয় ঘটন।--কেদারনাথ এখানেই সর্বপ্রথম স্বামী ত্রদ্ষানন্দজীর 
দর্শন ও সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। 

স্বামী ব্রদ্ধানন্জীর অপূর্ব ভাবমণ্ডিত রূপ কেদারনাথকে বড়ই আকষ্ট 
করিয়াছিল। মনে মনে আকাজ্ষা ছিল, কোন অছিলায় ঘর্দি তাহার সঙ্গে 
একটু আলাপ করিবার স্থযোগ হয়। স্থঘোগ অবশেষে একদিন মহারাজ 
নিজেই দিলেন। নিরঞ্জন মহারাঁজের পাঁশে একটি তক্জাপোশের উপর শয়ন 
করিয়া একদিন তিনি নিজেই ডাকিলেন, “আচ্ছা, আমার শরীরট। একটু টিপে 
দাও তে! দেখি ।” কেদারনাঁথ যেন আকাশের চাদ হাতে পাইলেন--খুব 
শ্রদ্ধার সঙ্গে মহারাজের গা-হাত-পা টিপিয়। দিতে থাকিলেন। মহারাজ সহসা 
7১ তখন ০058 £1-ছিল। কলিকাত! হইতে একটান! দেরাছুন গর্যস্ত ৩খনও রেল 
হয় নাই 
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তাহার একখানি হাত টানিয়া, নিজের হাতের উপর রাখিয়! ওজন করিয়া কি 
দেখিলেন--পরে বলিলেন, “বাঃ, বেশ বেশ। একটু কিছু করলেই হুবে।” 
মহারাজের এই অযাচিত আশীর্বাদ ন্মরণ করিয়া তিনি পরে প্রায়ই বলিতেন, 
"গা টিপিবার অছিলা৷ করে নিজের কাছে টেনে নিলেন, আর অল্পক্ষণের এ 
ভালবাপ৷ দিয়ে আমায় তিনি চিরতরে বেঁধে ফেললেন ।” 

নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের দীর্ঘকালস্থায়ী কঠিন রোগের চিকিৎসা এবং 
তাহার দুর্বল শরীরের সেব1-শুশ্ষাঁদির সব ভার কেদারনাথের পক্ষে দিবারাত্রি 
বহন কর] কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িল। মঠ হইতে স্বামী বোধানন্দ 
আসিয়া! সেবায় নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি নিজেই 
অহ্স্থ হুইয়৷ পড়িলেন। অখিল মিশ্ী লেনের একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, 
নিরঞ্জন মহারাঁজকে সেখানে বাখিয়াই চিকিৎসা! করাইবার বন্দোবস্ত 
হইল এবং অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দজী তাহার সেবাদির সকল দায়িত্থ 
গ্রহণ করিলেন ॥ বোঁধানন্দ ও কেদ্ারনাথ তখন বলরাম-মন্দির হইয়া মঠে 
ফিরিয়া! গেলেন । এই বলরাম-মন্দিরেই কেদারনাথ স্বামী সারদানন্দজীকে 
প্রথম দর্শন করে। সারদানন্দজী ঠিক সেই সময়ে বরিশাল যাইবার 
জন্য যাত্রা করিতেছিলেন। মঠে গিয়া কয়েকদিন বাঁস করিয়া, ব্রন্মানন্দ 
মহারাজের অনুমতি লইয়! কেদারনাথ কিছুদিনের জন্য আবার কাঁশীতে 
গিয়াছিলেন। 

গৈরিক বসনে কাশীতে গেলে, বাড়ীর লোৌকজন অকারণ হৈ-টচৈ করিবে_-- 
এই ভাবিয়া কলিকাতায় জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়! গেকুয়া৷ পরিবর্তন করিয়' 
সাদ! ধুতি পরিধান করিয়াছিলেন। কাশীতে ফিরিয়া আপিলে, পিতা ও 
পিতামহ এবং বন্ধুরা খুব আহ্লাদিত হইলেন সন্দেহ নাই। তবে বাড়ীর 
মাত্ৰীয়-পরিজনরা কেহ কেহ তাহাকে তিরক্কারও করিলেন। কেদারনাথ 
বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিবার পরেই, কিন্তু হাপাইয়! উঠিলেন। পুনরায় 
নিরঞ্জন মহারাজকে পত্র দিয়! মানদিক বৃত্তান্ত নব খুলিয়! জানাইলেন। উত্তরে 
ভিনি কেদারনাথকে জয়রামবাটাতে গিয়া ীশ্রীমাকে দর্শন করিবার পরামর্শ 
দিলেন। তিনিও তদদনুযায়ী শ্রীধাম কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটীতে গিয়া 
জগজ্জননীর চরণসকাশে উপনীত হইলেন। মাতৃ-সন্নিধিতে কেদারনাথ পরম 
আনন্দে কাটাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথ! দিয়া! ছুইমান 
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অতিক্রান্ত হইয়া গেল। শ্রীশ্রমা কেদারনাথকে দেখিয়াই নাকি মস্তবা 
করিয়াছিলেন, “এ ছেলেটি সাধু হবে ।» 

জয়রাঁমবাটা হইতে কাশীর পথে আবার তিনি কলিকাতা আদিলেন। 
নানা মানপিক ছন্দের মধ্যে পড়িয়! কেদারনাথ তখন৪ বোধহয় স্থির করিয়া 
উঠিতে পারিতেছিলেন ন! যে তাহার পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়াই শ্রেয়, অথবা 
্রদ্ষচারীর ব্রত ধারণ করিয়া সংসারের মধ্যেই থাক] ভাল। সাদ! কাপড় 
পরিয়া! একদিন বলরাম-মন্দিরে গিষা ্বামী ব্রদ্ষানন্দজীকে দর্শন করিতেই, 
তিনি রহস্ত করিয়া বপিলেন, “বাঃ বেশ বেশ। কখনও লাল, কখনও দাদা । 
এ বেশ !--কি বল?” 

১৯০০ গ্রাষ্টাব্ধের ১২ই জুন। কেদারনাঁথ আবার কাঁশীতেই ফিরিয়া 
আদিলেন। সকলেই আবার তাঁহাকে পাইয়া খুব আনন্দিত হুইলেন--যুবক- 
গোষ্ঠীর তো! কথাই নাই । এদিকে বন্ধু যামিনী ও চাকুচদ্দ্রের উৎসাহে কাঁশীতে 
রীতিমতো! একটি সেবা-কেন্দ্র গড়িয়া! উঠিতেছিল। কাশীতে তখন ধর্মশালা- 
ওয়াল। পাগার! তীর্থযাত্রীদের প্রতি বড়ই নির্মম ব্যবহার করিত । যতক্ষণ 
কাহারও লামর্থয ও অর্থ থাকিত, ততক্ষণ তাহাকে খুব আদর ঘত্ব দেখাইত ও 
ধর্মশালায় রাখিত। আর যখনই কোন বিস্তার্থী বা তীর্ঘবাসী অস্থস্থ হইয়া 
পড়িতেন, তখনই পাগার1 রোগীর পয়সা-কড়ি সব কাঁড়িয়! লইয়া, একেবারে 
নিঃসম্বল করিয়া! তাহাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দ্িত। কাশীতে তীর্থবাসীদের 
মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ বা বুছ্ছ|। স্থতরাং এইসব অসহায় রোগীর মর্মস্কদ 
অবস্থা সহজেই অনুমান কর! যায়। তখনকার দিনে কাশীর পথে-ঘাটে এমন 
হৃদয়বিদারক দৃষ্ প্রায়শ:ই সকলের চোখে পড়িত-_-এক ফট জলের জন্য বা 
একটু পথ্যের জন্য মান্য বাস্তায় পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে, কেহুবা৷ মৃত্যুকেই 
বরণ করিতে বাঁধা হইতেছে । কেদারনাথ ও তাহার সহযোগী বন্ধুরা দীন- 
দরিব্র বা আর্ত-পীড়িত কেহ কোথাও অবহেলিত হইয়। পড়িয়া আছেন শুনিলেই 

“ছুটিয়! গিয় তাহার সেবায় প্রাণ ঢালিয়! দিতেন। ইহার জন্য নিয়মিত ভাবে 
একটি সংগঠনকার্য, সকলের অজ্ঞাতেই গড়িয়া! উঠিতেছিল--আর সংগঠন- 
কেন্দ্রের প্রধান কার্ধালয় হইল কেদারনাথেরই গ্রস্থাগার-কক্ষ । সংগঠনের 
জন্য মূল কার্য ছিল তিনটি-_গ্রথমতঃ, নিয়মিতভাবে স্বামিজীর গ্রস্থাবলী হইতে 
পাঠ-আলোচনা, ও ধ্যানধারণাদি সহায়ে সেবার মূল আদর্শটিকে স্ব স্ব জীবনে 
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উদ্দীপিত রাখা ১ দ্বিতীয়তঃ, নরের মাঝেই নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন, এই 
তত্বটির বাস্তব প্রয়োগ, অর্থাৎ নরবপী নারায়ণের সেবায় নিঃশেষে আত্মোৎসর্ণ 
করা; এবং তৃতীয়তঃ স্বামিজী-প্রচারিত এই সেবাদর্শের প্রচারণা ও উহাকে 
কার্ধকরী কবিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ ও সহানুভূতি ভিক্ষা । 
তাহাদের সেবাপমিতিটি প্রথমে 0209 ০৫ 79119? ( সাহায্যাশ্রম ) 
নামেই পরিচিত ছিল--পরে ধীরে ধীরে সংগঠিত হইয়া নাম হইয়াছিল ১০০৫ 
[19708 1751161 4980০180107 ( অনাথাশ্রম )। ১৯০৩ গ্রীষ্টাব্দবের সেপ্টেম্বর 
মাস হইতে সমিতির জন্য ডি ৩২/৮২ জঙ্গমবাঁডীতে মাসিক ৫২ টাক] ভাভায় 
তিনখানি ঘর লওয়া হইল | এখন হইতে অনাথাশ্রমের কার্ধালয়, হোমিওপাাথি 
চিকিৎসালয়, রোগীদের জন্য সেবায়তন ইত্যাদি এ ঘর তিনটির মধ্যেই 
পরিচালিত হইতে থাকিল । কাশীধামস্থ স্গ্রসিছ্ধ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের 
ইহাই হইল অঙ্কুরাবস্থা। কেদারনাথের গ্রস্থাগার-কক্ষে যে বীজ উপ্ভ 
হইয়াছিল, উহ্াই অস্কৃরিত-পল্লপবিত হইয়া, শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়! কাশী 
সেবাশ্রম (170796 ০৫ 99:%199 ) রূপে কালে পরিণতি লাভ করিয়াছে । 
ইতোমধ্যে কেদারনাথের গৃহাকাশে বেশ একটু অশান্তির কালে মেঘ 
কিছুদিন ধরিযাই আনাগোন। শুরু করিয়াছিল। অবশ্য তাহাতে কেদারনাথের 
জীবনে বৈরাগ্যের প্রচণ্ড ববণই আনয়ন করিয়াছিল। একদিন বাভীতে 
আসিয়া শুনিলেন যে, বুদ্ধ পিতাঁমহের পূজার আঁসনে আলো জালিবার লোক 
নাই এই অজুহাত ধরিয়! তাহার এক জেঠতুত ভাই বাডীতে বেশ গণ্ডগোল 
পাকাইয়! তুলিয়াছেন। কেদরণাঁথের সংসার গদাসীন্ত, অনাথাশ্রমের কাজে 
যোগদান, এবং ধ্যান-ভজনে সময় অতিবাহিত কব, বাঁডীর পরিজনদের নিকট 
চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছিল। জেঠতুত ভাইটি ইহা! লইয়া তুমুল বাধাইয়া 
কেদারনাথের বিমাতাঁর সহযোগে তাহার পিতাকে খুবই উত্তেজিত করিয়া 
তোলেন। পিতা মেদিন পুত্রকে সোজানজি জানাইয়া দিলেন যে, গৃহে 
থাকিয়া এরূপ চালচলন চলিবে না, এরূপ করিতে হইলে গৃহত্যাগ করিতে, 
হুইবে। কেদারনাথও মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া, দেওয়াল হইতে সেই ঠাকুরের 
ছবিখানি খলিয়! সঙ্গে লয়! নিক্ষান্ত হইলেন । পেইবাত্রে কোথায় আর 
যাইবেন-_বন্ধু চারুচন্দ্রের বাডীতেই আসিষা উঠিলেন। কেদাঁরনাথের ইহাই 
হইল সংসার হইতে চিরবিদায় । উত্তরকালে তিনি বলিতেন, “ভেবেছিলাম 
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আমার আর সাধু হওয়! হবে না। বিয়ে-থা না করে, সংসারে স্বাধীনভাবে 
সদালোচন! নিয়ে দিন কাটিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবলে কি ছবে? ঠাকুর 
আমায় এমন এক পরিস্থিতিতে ফেললেন যে আমায় বাধ্য হয়ে সংসারের 
বাইরে আমতে হল। বাস্তবিকই এঁ রকম ঘটনা ন! ঘটলে হয়তো স্বামিজী 
মহারাজের কপালাভ আমার ভাগ্যে হত ন1।” 

অতঃপর কাশীধামেই ক্ষেমেশ্বর ঘাটে একটি ভগ্ন শিব মন্দিরে বাঁস করিয়া 
কেদারনাথ আপন সাধন ভজন লইয়া নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন । 
সঙ্গে আনীত ঠাকুরের ছবিটি বসাইয়া, অশ্রু-অর্ধ্য দিয়া তিনি নিত্য পুজা 
করিতেন, আরতি করিতেন ও প্রার্থনা-ভজনাদিতে পরম আনন্দে ডুবিয়া 
যাইতেন। আবার নিয়মিতভাবে অনাথাশ্রমের কাজেও গিয়া] বন্ধুদের সঙ্গে 
নহযোগিতা করিতেন । তখন তো মেথর রাখিবার সঙ্গতিও তাহাদের ছিল না 
_নিজেরাই রোগীদের মলমৃত্র পরিফার করিতেন, পথ্য প্রস্তত করিতেন, ওঁবধ 
সেবন করাইতেন। 

এদিকে তখন রাঁজপুতাঁনার কিষেণগড়ে দু্তিক্ষ চলিতেছে । স্বামী 
কল্যাণানন্দ সেখানে ছুভিক্ষক্লিষ্টদের সেবা! করিতেছেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ 
হইয়া পড়ায়, লোকাভাবে সেখানকার সেবাকাধের বিদ্ব স্থষ্টি হইবার উপক্রম 
হইতেছিল। চাকুচন্দ্রকে তিনি এই সংবাদ জানাইলে, তিনি ক্ষেমেশ্বর ঘাটে 
ছুটিয়া আসিয়া! কেদাবনাথকে এ পত্র দেখান। কে্দারনাথ কিষেণগড়ে 
গিয়। কল্যাণানন্দের কার্ধে পাঁহাধ্য করা কর্তব্য মনে করিয়া, চারুচন্জ্রকে 
বলিলেন যে, তিনি যেন কল্যাণ স্বামীকে লিখি! দেন যে, কাশী হইতে 
লোক যাইতেছে । 

কেদারনাথ এইবার কল্যাণানন্দের বাহিনীতে কিষেণগড়-সেবাকাধে 
আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্ত সেখানকার প্রচণ্ড পরিশ্রমে কিছুদিন পরেই 
তাহার শরীর খুব ভাঙ্গিয়! পড়িল-_খারাঁপ ধরনের রক্তামাশয় রোগে তিনি 
শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন । কল্যাণানন্দ তো! মহ] ছুশ্িস্তায় পড়িলেন-_- 
কি করিবেন ঠিক করিতে ন1 পারিনা কেদীরনাথকেই জিজ্ঞাস! করিলেন যে, 
কাশীতে তাহার পিতাকে তার কর! সঙ্গত কিন1। কেদারনাথ জানাইলেন 
যে, চাঁরুচন্দ্রতকই সংবাদ দেওয়া হউক । চাঁকরুচন্দ্র কাশীতে এই সংবাদ পাইয়া 
বিচলিত হুইয়। পড়েন। মহানন্দ কবিরাজ নামে অনাথাশ্রমেরই এক হিতৈষী 
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কয়ি-কবিরাজের কিছু উষধ তিনি ডাকযোগে পাঠাইয়] দিলেন । যাহ! হউক, 
সেই ওষধ সেবনেই কেদারনাথ আরোগ্যলাভ করেন। কিষেণগড়ে বসিয়া 
কল্যাণানন্দ ও কেদারনাথ খবর পাইলেন যে কাশীতে ক্ষেমেশ্বর ঘাটের সেই 
পুরাতন আস্তানাটিতে শুদ্ধানন্দপ্রমুখ আরও কে কে আসিয়া হূর্গাপূজা 
করিতেছেন । এই সংবাদে ইহারাঁও উৎসাহিত হইয়া কিষেণগড়ে ঘটস্থাপনা 
করিয়া অনাথ শিশুদের লইয়া দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন । ক্রমে কিষেণগড়ের 
সেবাকার্ সমাপ্ত হইলে, কেদাঁবনাথ জয়পুর, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, বিদ্ক্যাচল 
প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে করিতে কাশীতে ফিরিয়] আসেন । কল্যাণানন্দও 
বৃন্দাবন পর্বস্ত একই সঙ্গে আসিয়াছিলেন--পরবে তিনি পাঞ্জাবের কয়েকটি 
স্বান ও হরিদ্বার হইয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন। কেদারনাথ বৃন্দাবনে 
থাকিতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন, শ্বামিজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 
কল্যাণানন্দকে মঠ হইতে লারদ্ানন্দজী পত্র লিখিয়াছিলেন ; “ম্বামিজীকে 
ইচ্ছা! করিলে তোমর1 এখন দর্শন করিতে পার । কেদারও আমিতে পারে ।” 

কাশীতে আগমন করিয়া কেদারনাথ দেঁখিলেন, অনাথাশ্রমের কাজ বেশ 
'আগাইয়া চলিয়াছে। ক্রমে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহাহ্ভূতি ও 
সহযোগিতামূলক দৃষ্টি যুবকদের সেবাব্রতের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। 
কাশীর লব্বপ্রতিষ্ঠ জমিদার প্রমদীদাঁদ মিত্র মহাশয়কে সভাপতি করিয়! 
যুবকগণ ইতোমধ্যে একটি কার্যনির্বাহক সমিতিও গঠন করিয়] ফেলিয়াছিলেন। 
কেদারনাথ এই সমিতির একজন বিশিষ্ট অঙ্গ ছিলেন। বন্ধু চারুচন্দ্রের 
অক্লাস্ত উদ্যম ও প্রচেষ্টা দেখিয়া কেদারনাথ স্থির করিলেন যে, এই সময়ে 
মঠে যাওয়া অপেক্ষ। কাশীতে থাকিয়। চাকুচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ সহায়ত। কণাই বেশী 
কর্তব্য । স্থতনাং কল্যাণানন্দ মঠে চলিয়া! গেলেও, কেদারনাথ অনাধাশ্রমের 
কার্ধে কাশীতেই থাকিয়া গেলেন। তাহাদের সকলেরই অতন্দ্র সেবানিষ্ঠার 
কলে অনাথাশ্রমও ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইতে থাকিল। ১৯*১-এর 
ফেব্রআরি মাসে তাই স্থান সঙ্কুলানের জন্য উহাকে ২২৭, দশাশ্বমেধ রোডের 
একটি বাড়ীতে স্থানাস্তরিত করিতে হয়। মাসিক ভাড়া স্থির হইয়াছিল 
১২ টাঁক1। কিন্তু ভ্রমবধধমান কাকে এখানেও আবদ্ধ রাখা অসম্ভব হইয়। 
পড়িল। পরবর্তী জুন মাসেই তাই উহাকে ভি ৩৮১৫৩ রামাপুরাতে একটি 
পুরাতন কিন্তু প্রশস্ত ভবনে আবার স্থানাস্তর কর! হইঞ। বর্তমান বাড়ীতে 
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দশ-বারে। জন রোগীর জন্য ব্যবস্থা ভাগই চলিত। উপরতলায় কেদারনাথ ও 
আর আর সেবক-কর্মীরা থাকিতেন। জানা যায়, শ্বামী নিরঞ্রনাননদজী ও 
শিবানন্দজী এই বাডীতে পদার্পণ করিয়! যুবকদের খুব উৎসাহ উদ্দীপন! 
দিয়াছিলেন। 

স্বামিজী তখন বেলুডমঠে অবস্থান করিতেছেন। কাশীর সেবাব্রত্তী 
যুবকগণ তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া কেমন আশ্র্য সব কাধ সেখানে 
করিতেছেন, এ-সংবাদ নান। সুত্রে তাহার কর্ণগোঁচর হইয়াছিল। কাশী 
হইতে কেহ মঠে গেলে, তিনি খুব আগ্রহ সহকারে এই নবীন অভ্রাগীদের 
খোঁজখবর লইতেন, তাহাদের কার্ষেরও প্রশংসা করিতেন এই তকরুণদলের 
ঘন্যতম যামিনী মজুমদার একদা ম্বামিজীকে দর্শন করিতে মঠে গিয়াছিলেন। 
যামিনীর সহিত কথা বলিয়া, তাহার আদর্শান্ঠরাগ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত 
প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং কৃপা করিয়। তাহাকে দীক্ষাগ্রদান করিয়াছিলেন। 
যামিনীর মুখে স্বামিজী কাশীর অনীথাশ্রম ও কমী ছেলেদের সম্পর্কে 
সবিশেষ সব শুনিয়া! খুব আশীবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, “এমন আশ্র্ 
ভাবতের প্রতোক তীর্ঘস্বীনে হওয়া উচিত।” স্বামিজীর কপাদৃঠি এই 
যুবকদের উপর এতখাঁনি বর্ধিত হইয়াছিল যে, মঠ হইতে একবার নির্মলানন্দকে 
প্রেরণ করিয়া কাশীর অনাথাশ্রম সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত সব সংবাদ 
লইয়াছিলেন। আর একবার তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, *ছোডারা কেউ 
কিছু করলে না। যাই হোক, তবু কাঁশীর ছেলের! আমার ৪%1:16-এ 
কিছু কাজ করছে।” কাশীতে যুবকগণ এতদিন ধাহাকে শুধু বল্পপার 
বিগ্রহ করিয়ই রাখিযাছিলেন, এখন যেন তাহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তাহাদের 
সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। “ধারে না! দেখে নাম শুনেই 
কানে, মণ গিয়ে তায় লিপ্ত হল।” না-দেখা সেই আশ্চর্য বৈছু/তিক 
আকর্ষণ কেদীরনাথকেও এবার বেলুডের দিকে নিশ্চিতই টানিল- তিনি 
অনাথাশ্রম হইতে ছুই সপ্তাহের অবকাশ লইয়া বেলুডে চলিয়া আমিলেন। 
তখন ১৯০১ ত্রীষ্টাব। শারদীয়া মহাপৃজার যঠীর দিন কেদারণাথ মঠে 
আসিয়া পৌছিলেন। 

কেদাঁরনাথ মঠে আগমন করিলে, স্বামী ব্রঙ্মানদ্দজী তাঁহাকে সঙ্গে 
লইয়া গিয্লা স্বাহিঙ্গীর কাছে পরিচয় করাইয়া দিলেন। মঠবাড়ীর দ্বিওলে 


৩১৬ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


স্বামিজী নিজের ঘরেই তখন ছিলেন- কেদারনাথ তাহার চরণগ্রাস্তে উপস্থিত 
হইয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মুণ্ডিতশির, কেবলমাত্র কৌপীনধারী, 
অনন্যভৃষণ, জ্যোতির্যয় সদাশিবের মতো স্বামিজীর সেদিনের দিব্যমৃত্তি কেদার- 
নাথের মানসপটে নিত্যকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া ছিল। স্বামী ব্রদ্মানন্মজীর 
মুখে কেদারনাথের পরিচয় শুনিয়া, খুব প্রসন্ন মুখে তাহাকে নানাবিধ কুশল- 
প্রশ্নারদি ও কাঁশীর সব সংবাদ জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । 

স্বামিজীর ইচ্ছান্ষায়ী বেলুড়মঠে সেইবারেই সর্বপ্রথম হূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত 
হয়। কেদারনাথের জীবনে ইহাঁও এক সৌভাগ্যের পরিচায়ক যে, শ্বামিজীর 
উপস্থিতিতে তিনি মঠে মহামায়ার অর্চন1 দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
এই কালের অনেক স্বতি-কথা ঠাহাঁর মুখে পরে শোনা যাইত। পুজার 
মধ্যে স্বামিজী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন__অষ্টমী পূজার দিন হইতেই 
জর খুব বুদ্ধি পায়, বোধহয় ১০৫০ পর্যস্ত উঠিত। কিন্তু আশ্চর্য এই, 
বা।ধির সাধ্য ছিল ন1 যে তাহার মুখের আনন্দোজ্জল প্রসন্নতাকে কিছুমাত্র 
ফ্রান করিয়! দেয়। দুর্গাপূজা-লম্্মীপূজ। অস্তে যথাকালে কালীপুজাও অন্থপিত 
হইল। কেদারনাথের জীবনে এই দিনের স্থতিচিত্রটি একটি অবিস্মরণীয় 
ধ্যানের বস্ত ছিল। তীছার স্বলিখিত স্বতিঃ “সে-বার কালীপুজায় যে 
আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহ ভাষায় বর্ণনা! কর! যায় না। কালীপুজার 
দিন প্রথম রাত্রে--তখনও পূজা আরম হয় নাই-শ্বামিজী পূজা-মণ্ডপে 
ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই 
ভিনি সমাধিমগ্ন হইলেন। তাহার বাহজ্ঞান রহিল না। অনেকক্ষণ এই 
ভাবে চলিবার পর স্বামিজীর সংজ্ঞা ফাঁরতেছে ন৷ দেখিয়া পূজনীয় বাধুরাঁম 
মহারাজ তাহার কানে বারবার ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে 
তাহার জ্ঞান ফিরিয়া! আদিল ।” কেদারনাথ সমাধির কথা শুনিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত সমাধি শ্বচক্ষে দেখিবার গ্ুকৃতি ইভংপূর্বে কখনও হয় নাই। 

কেদারনাথ পরম আনন্দে স্বামিজীর পবিজ্র লাক্িধ্যে মঠবান করিতে 
লাগিলেন। স্বামিজীও তাহার ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়। তাহাকে 
একটু বিশেষ স্নেহই দেখাইতেছিলেন। আদর করিয়া তাহাকে তিনি 'কেদার- 
বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। কাশী হইতে মাত্র ছুই সপ্তাহের কথ! বলিয়া! কেদার- 
বাবা মঠে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হ্বামিজীর ভালবাসার টানে ছুই সপ্তাহ কবে 
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উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিছুই ঠিকঠিকান! ছিল না-_স্বামিজীও অনুর ভাবী 
শিশ্তকে নিজের কাছে আরও কিছুদিন থাকিয়! যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন । 
কেদ্দারবাবার এই যাত্রা প্রায় নয় মাস মঠবাস হইয়াছিল । স্বামিজীর ব্যক্তিগত 
সেবাধিকারলাভও তাহার এই কালের অতিশয় স্মরণীয় ঘটনা। কেদার- 
বাব! পরবর্তা জীবনে অতীতের এই দিনগুলি ম্মরণ করিয়া রোমাঞ্চিত 
হুইতেন। শ্বামিজীর কথা বলিতে বলিতে তাহাকে আত্মহার] হইয়া যাইতে 
দেখ! যাইত। তাহার স্বামিজীর স্বতি-প্রসঙ্গ হইতে কিছু উদ্ধৃতি : 

“পৃজ্যপাদ হ্বামিজী মহারাজের আমাদের প্রতি যে কী গভীর ভালবাস! 
ছিল-_তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নয়। আমার পক্ষে তাহার গভীরতার 
পরিমাপ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র ।-**তাহ1 মুখে বা ভাষায় ব্যক্ত করা 
যায় না। কেবল অন্গভব কর! যাইতে পারে ।***শ্রাশ্রমার পরে স্বামিজী মহা 
রাজের ভালবাসা আমাকে অভিভূত করিয়াছিল ।...তাহার ভালবাসা কেবল- 
মাত্র মান্ুষেই শীমাবদ্ধ ছিল না। ছাগল গরু প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের প্রতিও 
তাহার কী গভীর ভালবাঁস। ছিল!” 

মঠে থাকাকালে কেদারবাবা একবার সামান্য অস্থস্থ ছইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন। স্বামিজীর কাছে তাই ছুই চার দিন আসিতে পারেন নাই। কিন্ত 
তাহার প্রতি ম্বামিজীর কী অহেতুক স্নেহ ছিল! অন্ত সেবকের হাত দিয়া 
কেদারবাবার জন্য বেদানা বা কোন ফল পথ্য নিজেই পাঠাইয়! দিতেন । 
হয়তো আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে মনে পড়িয়া গিয়াছে, অমনিই সেই 
খাবার কোন সেবকের হাতে পাঠাইয়া, কেদারবাবাকে দিয়া আসিতে 
বলিতেন। স্বামিজীর এই শিস্বৎসলতাঁর কথা স্মরণ করিয়া কেদারবাবা 
পরে একদ! বলিয়াছিলেন, “একটি ঘটনার দ্বার! তাহার ভালবাসার উর্দাহরণ 
দিতেছি। একবার কানাই মহারাজ ( নির্ভয়ানন্দ ) তাহার সেবা করিতে 
করিতে তাহার বুকে মাথ! রাখিয়। ঘুমাইয়! পড়েন । পাছে তাহার নিজ্রাভঙ্ হয় 
এই ভয়ে হ্বামিজী অনেকক্ষণ পর্বস্ত একতাবে শান্ত হইয়া শুইয়া থাকেন। পরে 
কানাই মহারাজ আপনা হইতে নিক্বোখিত হইলে, তবে তিনি উঠিলেন।” 

স্বামিজী একদিন কেদারবাবাকে বলিয়াছিলেন, “বাবা তুই আমাকে ঘুম 
পাড়িয়ে দিতে পারিস? তুই ঘা চাস্‌, তোকে আমি তাই দেব।”-"জেহমাখ। 
এই উক্ভিগুলির মধ্যে একটা গভীর প্রাপম্পর্শ অনুভব করা যায়--যাহ1 কেদার- 
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বাবাকে নিশ্চিতই অভিভূত করিয়! তুলিয়াছিল। স্বামিজী ছিলেন অহেতৃক 
কপাসিন্ধু। একদিন মঠবাড়ীর একতলার বারান্দায় তিনি বেঞ্চের উপর বসিয়া 
আছেন-_কাছেই স্বামী শিবানন্দজীও ছিলেন। কেদারবাবা সম্মুখে যাইতেই, 
স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিলেন, “য| তোর কিছুই করতে হবে না। তোর 
সব আপনি আপনি হয়ে যাবে ।” জীবনের অস্তিমে কেদারবাবা একদিন 
এই ঘটনাটিকে প্রকাশ করিয়া আবেগকদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “তাই আজ 
তার কপায় একটু আধটু বুঝতে পাঝছি। তার কথা তো এমনি যাবে না। 
স্বামিজী যাঁকে যা বলেছেন সবই ফলছে দেখছি।...কালীরুষ্ণ মহারাজকে 
স্বামিজী খুব আশীর্বাদ করেছিলেন, তার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন । 
তাই তো তার মধ্যে আজ এত শক্তির বিকাশ দেখ! দিয়েছে ।”, 

কেদারবাবা তাহার মঠবাসের স্বতিকথা-প্রসঙ্গে একবার এইরূপ বলিয়াছিলেন 
--"আমি স্বামিজীর খুব কাছাকাছি থাকতুম-_কিস্তু কিছু জিজ্ঞালা করতূম না। 
কতলোক সব আসছেন-_নিবেদ্দিতা, ওলি বুল, ওকাকুব! প্রভৃতি--কত সব 
কথা হচ্ছে। আমি মুখা লোক, অত বুঝতুম না। স্বামিজী যখন তার গুরু- 
ভাইদের নিয়ে ফষ্টিনাষ্টি ব কখনও বকাবকি করছেন, আমি তখন হাতের 
কাজ সেরে বাখতুম। হয়তো! বা! তিনি ছুই-একবার নিজেই বলতেন, “কেদার- 
বাবা, তামাক নিয়ে আয়", নয়তো! সবই তার ইঙ্কিতে বুঝে নিতুম। আহা, 
মাকে দেখলুম, আবার ম্বামিজীকেও দেখলুম ! সবাই যাকে পোছে না, তারা 
তাঁকেই বেশী ভালবামেন। তার খবরই বেশী নিতেন, যত্ব নিতেন। দেখ, 
আমার কি গুণ আছে? আমার দ্বার] তাদ্দের কোন কাজই হবার নয়। 
অথচ তাদের এত অহতুকী ন্মেহ-ভালবাসা কেন জানি না! আমাদের মধ্যে 
কী যে দেখেছেন তার! তাও বুঝি না।"-স্বামিজীর প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ 
অন্থতব করি যে পে এক অদ্ভূত ব্যাপার। তার এতটুকু দেবা করবার জন্ত 
মন তখন উদ্গ্রীব হয়ে থাকত। সিড়ি দিয়ে ওঠানামা লাফিয়ে লাফিয়ে 
করতুম ।-*.একদিন _বাবু আমাকে খুব উৎসাহিত করছেন তীর সঙ্গে 
দৃক্ষিণেশ্বর-তীর্থে যাবার জন্ত। আমি তে। মহারাঁজকে ন! বলে কিছুই করি না। 
তাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বললেন, “আরে বলছ কি! ম্বামিজী রয়েছেন 
মঠে। তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবে? দক্ষিণেশ্বর চিরকালই থাকবে--ওসব 
পরে চের হবে, এখন থাক।' সত্যিই মহারাজই আমার চঞ্চল মতিকে স্থির 
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রেখে আজ আমায় শ্বামিজীর কপালাভে ধন্ত করেছেন । তা” না হলে সঙ্গ্যাসও 
হত না, আর কোথায় গিয়ে কোন ভাগাডে পচে মরতুম কে জানে! তখন 
সকাল থেকে রাত দশটা অবধি স্বামিজীর কাছেই থাকতুম। দিনে বিশ্রাম 
করতুম নানান করতে, খেতে যা একটু সময় নষ্ট হত।৮ 

এ বৎসরের জানুআরি-ফেব্রআরির কয়েকদিন ম্বামিজী বোধগয়! পরি- 
দর্শন করিয়া কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ফেব্রআরির 
শেষের দিকেই, গ্রীরামকুষ্ণ-জন্মমহোতলবের কিছু পূবে স্বামিজী বেলুডে ফিরিয়' 
আমেন। ম্বামিজী মঠে প্রত্যাবর্তন করায় কেদারবাবার সেবাদদি কাধ 
যথারীতি আবার চলিতে থাকিল। সকল কার্ধের মধোও সাধুদের শান্রচর্চা 
ও ধ্যানধারণারদির দিকে স্বামিজীর তীক্ষ দৃষ্টি থাকিত। কেদারবাবা 
বলিতেন, “ধ্যানধারণ। সম্বন্ধে স্বামিজী খুব 9%09$ ছিলেন ।”*'প্রত্যেককেই 
ভোর চার ঘটিকায় উঠিয়া ঠাকুৰঘরে আনিয়া ধ্যান করিতে হুইত। 
তিনি নিজেও আসিয়া! বসিতেন।.**-.কেহ না আমিলে তিশি প্রথম প্রথম 
বিদ্পচ্ছলে বলিতেন,--“ওহে সন্্যাসিবাবুরা, আর কতক্ষণ নিদ্র! যাবে? 
তিনি ধাযানধারণ! সম্বন্ধে এত 9৮০৮ ছিলেন যে, ঠাকুরঘরে গিয়া! ধান- 
ধারণ না করিলে কডা শাসন করিতেন ।*-*"*তিনি শিজেঙ শেষকাল 
পর্বস্ত খুব ধ্যানধারণা করিতেন । অস্থস্থ হইলেও বাদ দিতেন না।” 

হ্বামিজীকে কতভাবে কতরূপেই তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার 
সকল বর্ণন1 সম্ভব নহে । একদিন স্বামী প্রেমানন্দজী পৃজার আপনে বসিয়াছেন, 
এমন সময়ে শ্বামিজী গিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিয়া, নিজেই আসনে বদিলেন । 
সচন্দন পুষ্পার্ঘ্য ঠাকুরের পাদপদ্মে দুই-একবার মাত্র অর্পণ করিয়।ই, তিনি 
স্ব-মন্তকে অর্থ স্বাপন! করিলেন কয়েকবার । এইরূপ করিতে করিতেই তিনি 
গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া! যান। দীর্ঘ সময় অস্তে ধ্যান ভাঙ্গিলে পর, যখন 
ধীরে ধীরে তিনি আসন ছাভিয়! বাহিরে আসিয়] দীভাইয়াছিলেন, তখপ 
তাহার আরক্তিম নয়নযুগলের জ্যোতিঃতে কী অপরূপ তাহাকে দেখাইতে- 
ছিল, কেদারবাব! তাহা কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। ঠাঁকুরঘরের 
বাহিরে আঙিয়। তিনি ঈাডাইতেই, সকলে তাহাকে পাঠাঙ্গ প্রণাম করিয়া 
ধন্ত হইয়াছিলেন। আর একটি স্বতি £ স্বামিজী সেদিন খুব উচ্চভূমিতে 
রহিয়াছেন। কেদারধাবা শুনিলেন, ভাবগন্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিতেছেন, “ছু'শ 
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বছর পরে বিবেকানন্দের এক একটি চুলের জন্ত লোক অস্থির হয়ে 
পড়বে |” 

স্বামিজীর অগ্রিময় সংস্পর্শে বান করিতে করিতে বৈরাঁগোর উত্তপ্ত প্রেরণ। 
কেদারবাবাকে অধিকরদিন আর নীরব থাকিতে দেয় নাই। ম্বামিজীকে 
একদিন একান্তে পাইয়া, তাহারই পদপ্রাস্তে আশ্রয়তিক্ষা1! করিয়া সন্গ্যাসের 
জন্য তিনি মুখ ফুটিয়] প্রার্থনা জানাইলেন। ক্বামিজী বলিলেন, “দশবাড়ী 
ভিক্ষা! করে খেতে পারবি?” কেদারবাব। যুক্তকরে উত্তর দিলেন, “আপনার 
আশীর্বাদ হলেই পারব ।” উত্তর শুনিয়া প্রসন্ন হইয় স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 
“আচ্ছা এখানেই পড়ে থাক-_সব ঠিক হয়ে যাবে।” অবশেষে পরবর্তী 
বৈশাখ মাসের বুদ্ধপূর্ণিমাতে (মে, ১৯*২) ম্বামিজী কেদারবাবার 
মনস্কাম পূর্ণ করেন। স্বামী বোধানন্দকে স্বামিজী আদেশ করিয়াছিলেন, 
সন্াসানষ্ঠানের আবশ্তকীয় সব ব্যবস্থাদি করিতে। নির্দিষ্ট সেই রাত্রে 
আনন্দে ও উদ্বেগে কেদীরবাবার চোখে ঘুম নাই-_রান্তি ২-২* মিনিটেই 
ভোর হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, নিশ্চয়ানন্দ স্বামীকে ঘণ্টা বাজাইতে 
বলিয়াছিলেন। নিশ্চয়ানন্দও তাহার কথায় ঘণ্টা দিলে, বোধানন্দ উঠিয়া 
ঠাকুরঘরের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামিজী খোঁজ লইয়াঁছিলেন, 
“এত বান্ে ঠাকুরঘরে কে যায় রে?” বোধানন্দ যখন ঘণ্টার কথা বলিলেন, 
তখন স্বামিজী সন্দেহে বলিয়াছিলেন, “ছৌড়াট। খুব 1097:০9৪ হয়ে পড়েছে ।” 
যাহ! হউক, কিছুক্ষণ পরে শ্বামিজী হ্বয়ং ঠাকুরঘরে গিয়া যথানির্দিষ্ট আসনে 
উপবেশন করিয়! কেদারবাবাকে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করিয়া, তাহার নরজন্ন 
সার্ক করিয়া দিলেন। শিষ্ক বিরজ1-হোমাগ্রিতে পূর্ণাহুতি দিবার পরে, 
ব্রদ্বিদ আচার্য তাহাকে “বহুজনছিতায় বহুজনস্থখায়” শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে 
অর্পণ করিলেন। জগতে কেদারনাথের নৃতন জন্ম হইল। অচল! ভক্তি- 
বিশ্বাদের আশীর্বাদ প্রদান করিয়! শ্রাগুরু তাহার নাম দিলেন অচলানন্দ। 
অচগ্পানন্দ সাঙ্গ প্রণাম করিয়া উঠিতেই, স্বামিজী বলিলেন, "আজ হতে 
তোর সমস্ত সাংসারিক কর্ম নাশ হয়ে গেল।” স্বামী অচলানন্দই স্বামিজীর 
শেষ সন্স্যাসি-শিষ্য--অতঃপর তিনি আর কাহাকেও সঙ্গ্যান-দীক্ষা! দেন নাই। 

মঠের পুরাতন ঠাকুরঘরের বোক়াকের উপর একদিন শ্বামিজী বসিয়া! 
আছেন। অমঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রদ্মানন্দজীও তাহার পশ্চাতে দ্াড়াইয়! ছিলেন । 
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সহনা অচলানন্দকে যাইতে দেখিয়াই, স্বামিজী ডাকিলেন, “এইদিকে আয় । 
যা, ফুল তুলে নিয়ে আয়।” অচলানন্দও ছুটিয়! গিয়া কয়েকটি ফুল তুলিয়! 
আনিলেন। শিল্তের হাতে ফুল দেখিয়াই স্বামিজী সাহলাদে বলিয়া উঠিলেন, 
“নে, আমাকে পূজা! কর্‌-_নিত্য পূজা! করবি।” অচলানন্দ তে! প্রাণ ভরিয়া 
শ্ীপ্ুরুর চরণে পুষ্পাঞ্জণি দ্িলেন। তিনি নিজে কূপ] করিয়া ভাকিয়া পূজা 
গ্রহণ করিলেন__ইহ ভাঁবিয়৷ অচলানন্দ অশ্রু সংবরণ করিতে পাবেন নাই । 
পরে স্বামিজী আবার বলিলেন, “যা, আর একবার ফুল তুলে আন।” ফুল 
আনিবার পর বলিলেন, “এখন অধ্যক্ষের পূজা কর্‌। গুক আর অধ্ক্ষ 
এক জানবি।” সজ্ঘাধ্যক্ষ যে শ্্রীগুরুরই প্রতিনিধি, এই ভাবটিকে শিষ্তের 
মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবাদ জন্যই স্বামিজী এই ঘটনার অবতারণ! 
করিয়াছিলেন । ম্বামিজী তাহাকে এদিন আরও উপদেশ দিয়াছিলেন, “সব 
বাপারে অধাক্ষের কথা মান্বি।” অচলানন্দের জীবনে দেখ! যায়, শ্রীগ্ুরুর 
নিকট লব্ধ এই শিক্ষাকে তিনি আমরণ স্মরণে রাখিয়াছিলেন। এই প্রনঙ্গে 
তাহার উত্তরজীবনের কয়েকটি ঘটন| এখানে স্মবণ করা অপযীচীন হইবে ন1 £ 
অচল।নন্দ যাহ] কিছু করিতেন, মঠাধীশ স্বামী ব্রন্মানন্দজীর উপদেশ ও 
পরামর্শ অনুযায়ী করিতেন । যখন তিনি উত্তরাখণ্ডের হ্বর্গশ্রমে থাকিয়। 
স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অনুপ্রেরণায় তপম্তা করিতেছিলেন, তখন ব্রদ্ধানন্দজী 
তাহাকে বেশী কঠোরতা করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি 
কিন্তু মহারাজের নিষেধ না মানিয়] তুরীয়ানন্দজীর অনুকরণে তখন প্রচণ্ড 
কঠোরতা করিতেছিলেন। প্রায় ছয় মাসের অমান্গষিক কঠোরতা তাহার 
অতবড় বলিষ্ঠ শরীরকে ও একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়! দিয়াছিল। একদিন 
অকন্মাৎ আদন হইতে উঠিতে গিয়া মাথা টলিতে থাকে । পরে আর 
একদিন গঙ্গার জলে নিজের চেহার] দেখিয়া! নিজেই ভীত হইয়াছিলেন। 
রাজা মহারাজ তখন বোধহয় পুরীতে বা ভুবনেশ্বরে ছিলেন। তিনি এই 
সংবাদ পাইয়াই, অচলানন্দকে তীহার নিজের কাছে ডাকিয়া পাঠান। 
মহারাজ তাহার অস্থিচর্মসার চেহার! দেখিয়া দুঃখ করিয়! বলিয়াছিলেন, 
“আহা কেদারবাবা, তুমি হরি ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে, অমন সবল সুস্থ ঘৃঢ 
শরীরখানি একেবারে নষ্ট করে ফেললে । যাক্‌ য। হবার হয়েছে । এখন 
আমার কাছে থাক।” অচলানন্দের শরীরে এই যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, উহ] 
৩ ্ 


৩২২ স্বামিজীর পর্প্রান্তে 


আরন্থস্থ হয় নাই কোন দিন। তিনি তাই প্রায়ই বলিতেন, “হায় রে 
আমার অনৃষ্ট ! স্বামিজীর নির্দেশ সত্বেও আমি সেই ভুলটি করলুম। আরও 
ছুঃখ হয় এই ভেবে যে, জীবনের সকল ব্যাপারে সব কাজে মহারাজের নির্দেশ 
ছাঁড়া চলি না। আর এক্ষেত্রে কী ভয়ানক ভুল করলুম। হরি মহারাজ 
যা পারেন, তা আমি পারব কেন? তাঁর সঙ্গে কিমান্নষের তুলন1? আমি 
মহারাজের নিষেধ শুনিনি-_গুরুবাঁক্য লঙ্ঘন করেছি। তাই আমার শরীরের 
এত দুর্দশা 1 এই তপন্তা-প্রসঙ্গে তাহার নিজমুখের আবও উক্তি £ “হরি 
মহারাজের মুখে ত্যাগ-বৈবাগ্য ও কঠোর তপস্তার এমনি তীব্র প্রেরণা পেলাম 
যে, স্বর্গাশ্রমে গিয়ে তপন্তায় ডুবে গেলাম । কোনদিকে লক্ষ্য করিনি, 
দুনিয়া আছে কি নেই। মজবুত স্বাস্থ্য পেয়েছিলাম বটে! কাজেই দৈহিক 
রেশ অপরে যত তাড়াতাড়ি অন্ভব করেন, স্বামিজীর কৃপায় আমি অত 
তাড়াতাড়ি অন্ভৰ করতুম না।” 

স্বামী ব্রদ্ধানন্দজীর পরবর্তা অধ্যক্ষগণের প্রতিও অচলানন্দের শ্রদ্ধা-ভক্তি 
সত্যই অনুকরণীয় | জীবনের প্রান্তে আসিয়া, যখন তিনি নিজেও সহকারী 
সঙ্ঘাধ্যক্ষর্ূপে সকলেরই ভক্তিভাজন হইয়াছেন, তখনও সঙ্ঘাধ্যক্ষের প্রতি 
তাহার বিন আশ্গত্য ও আস্তরিক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিবার বস্ত ছিল। মঠাধীশ 
স্বামী বিরজানন্দজীকে গুরুপৃণিমার দিনে তিনি যখন পুষ্পার্থ্য প্রদান করিতেন ; 
কাশীতে ব৷ বেলুড় মঠে যেখানেই হউক তাঁহাকে যখন গলবন্ধে দর্শনাদি করিয়া 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন ; বিরজানন্দজীর কাছে সাশ্রুনয়নে করজোড়ে যখন 
কিছু নিবেদন করিতেন ; অথবা তাহার যাত্রাপথে বাবাণসী ষ্টেশনে গাড়ী 
থ।মিলে, যখন অচলানন্দ ক"'শী সেবাশ্রম হহতে আসিয় ধুপ-নাল্যাদি হস্তে 
সঙ্বগুরুকে দর্শন করিতেন ;__সে-সকল দৃশ্য ধাহাদের দেখিবার সৌভাগা 
হইয়াছে তাহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি স্বামিজীর উক্ত সেই শিক্ষাকে 
কিরূপ অন্তরের সহিত পাপন করিতেন । বিরজানন্দজীর উদ্দেশে প্রণাম 
জানাইয়া তাহাকে বলিতে শোনা যাইত, “গুরুবৎ গুরুপুত্রেযু।” 

যাহা হউক, আমরা অচলানন্দের মঠজীবনেই ফিরিয়া যাইতেছি। 
কাশীতে ভিঙ্গার রাঁজ। স্বামিজীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাহাতে 
বৈদিক সংস্কৃতির পীঠস্থান বারাণসীতে বেদান্ত প্রচারের জন্য কোন স্থানী বাবস্থা 
তিনি করেন। স্বামিজী মঠ হইতে স্বামী শিবানন্দজীকে এ কার্ষের জন্ত 


স্বামী অচলানন্দ ৩২৩ 


নীত করেন। শিবানন্দজীরই ইচ্ছান্তসারে, অচলানন্দকেও কর্সিরপে 
মজী তাহার সঙ্গে প্রেরণ করেন। ১৯০২ শ্রিষ্টাব্বের ২৫শে বা ২৬শে জুন 
মিজীর আশীর্বাদ লইয়া তাহারা! মঠ হইতে কাশীর পথে যাজা কবেন। 
মিজীর সহিত অচলানন্দের স্থুলভাবে ইহাই শেষ দেখা । নয় মাস জীগুরুর 
করিয়া যে অমূল্য পাথেয়রাশি তিনি নঞ্চয় করিয়াছিলেন, হৃদয়ের মণি- 
গাঠায় তাহাই তিনি সঘত্বে রক্ষা! করিয়াছেন। এত বিরাট ব্যতিত্বের 
র্তের সংস্পর্শে আদিলেই জীবের অশেষ দুর্গতি মোচন হয়, আর অচলানন্দের 
্ মাসের ঘনিষ্ঠ সান্গিধা কতখানি ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহে 
স্ভবগমা বিষয়। তাই জানা যায়, তুরীয়ানন্দজী কাশীতে যাউয়। 
[চলানন্দের প্রথম পরিচয় পাইয়া যখন শুনিয়াছিলেন যে, নয় মাস দ্বামজীর 
লাভ করিবার ছুলভ সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল, তখন স্বামিজীগত্প্রাণ 
চীয়ানন্দজী নাকি একদুষ্টে অশ্রুভাবাক্রাস্ত চক্ষু দুইটি দিয়া অচলানন্দের দিকে 
চাকাইয়া সবিম্ময়ে বার বার উচ্চারণ করিয়াছিলেন, “নয় মাস!” 
মহাপুরুষজীর সহিত অচলানন্দ কাশীর অনাধাশ্রমেই আপিয়া প্রথমে 
উঠিয়াছিলেন। পরে ১৯*২-এর ৪51 জুল্লাই, মানিক দশটাক ভাভায় লাক্সা 
মহল্লায় 'খাঁজাঞ্চি বাগিচা” নাক একটি উদ্ভ।নবাটাতে স্বামিজী-প্রকল্লিত 
বেদাস্ত-সাধনার জন্য আশ্রম স্থাপিত হইল। কিন্তু পরের দিনই রাত্রে 
ছুঃসংবাদবাহী তার আসিল-_শ্বামিজীর মত্যপীলার অবসান হইয়াছে । 
শিবানন্দজী ও অচলানন্দের তদানীস্তন মানসিক অবস্থা ভাষা দিয়! প্রকাশ 
করা সম্ভব নহে । যাহা হউক সিদ্ধান্ত হইল, এই শিবক্ষেত্র কাশী হইতেই 
শ্বামিজীর উদ্ভব, আর এই বিশ্বনাথের পুরীতেই তাহার শেষ ইচ্ছ।চযাঁয়ী বেদাস্ত- 
ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল,-_-এব* তিনি মর্তাধামে থাকিতে থাকিতে 
ইহ] বাস্তবে পরিণত হইতে পারিয়াছে, ইহা! খুবই তাপর্ষপুর্ণ। স্বতরাং 
মহাপুরুষ মহারাজ স্থির করিলেন, প্রাণাধিক প্রিয়তমের আজ্ঞা! তিনি অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিতে কাশীধামে এই আশ্রযের কার্ধেই আত্মনিয়োগ করিবেন। 
অচলানন্দও সর্বতোভাবে তাহার সহায়ক হুইলেন। আশ্রমের নাম রাখা 
হইল 'ক্রীরামকুষ্জ অধৈত-আশ্রম |” অচলানন্দের মনে পড়িয়া গেল, তাহার 
সেই ঠাকুরের ছবিটির কথা। ছবিটি তখন তাহার কোন বন্ধুর গৃহে রক্ষিত 
ছিল। রথযাত্রার দিনে সেই ছবিটি আনিয়া আশ্রমে গ্রতিষিত হইল। 


৩২৪ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


মহাপুরুষজী প্রস্তাব করেন, “ঠাকুরের সঙ্গে স্বামিজীকেও এখানে স্বাপন করা 
হোক 1” অচলানন্দের কাছে স্বামিজীর পরিব্রাজক-বেশের একখানি 
আলোকচিত্র ছিল-_উহাই ঠাকুরের সঙ্গে স্থাপিত হইল। 

১৯০৪ গ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত কাশীতে শ্রীরামরু্খ অন্বৈত-আশ্রমই অচলানন্দের 
সাধন ও কর্মক্ষেত্র । বক্তৃতাদির দ্বার! বেদাস্ত প্রচার অপেক্ষা, নিজ জীবনের 
দ্বারা বেদাস্ত-তত্বকে লোকের কাছে তুলিয়া! ধরাই শিবানন্দজীর ভাব ছিল। 
স্থতরাং ধান-ধাবণা, পূজা-পাঠ, জপ আলো৮না ইত্যাদিতেই তাহার মনোযোগ 
ছিল বেশী। অচলানন্দেরও ইহ] খুব অশ্থকৃণ হওয়ায়-- উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক 
পথে তিনি সানন্দেই অগ্রসর হইতে থাকিলেন। আবার সেবাশ্রমের যুবক 
কর্মীরাও মহাপুরুষ মহারাজের প্রত্যক্ষ সাহচর্ধে এবং অচলানন্দের সক্রিয় 
উদ্যমে খুবই উৎসাহ ও প্রেরণা পাইতেন। ম্মরণ থাক] আবশ্তক যে, 
অনাথাশ্রমের নাম পরিবতিত হইয়। স্বামিজীরই নির্দেশে উহা “মেবাশ্রম” 
(70209 ০ 99:199 ) হুইয়াছিল। যাহা হউক, এইকালে শিবানন্দজীর 
ধ্যাননিষ্ঠ জীবনের প্রভাৰ অচলানন্দের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভূত প্রেরণ! 
দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে রাজা মহারাজ 
বৃন্দাবনের পথে কাশীতে নামিয়! প্রায় মাসখানেক অছৈত-আশ্রমেই ছিলেন । 
এই আশ্রমে তিনি একজনকে কপা করিয়া দীক্ষাও প্রধান করিয়াছিলেন । 

১৯০৪ গ্রীষ্টাব্ে অচলানন্দ মান্দ্রাজ মঠে স্বামী রামকষ্খানন্দজীর নিকট 
কত্িরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রায় ১১ মাস সেখানে বামকষ্ণানন্দজীর 
পবিত্র সঙ্গে বাস করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। পরে তিনি ফিরিয়া 
আপিয়া পুনরায় কাশী সেবাশ্রমের কার্পেই আত্মনিয়োগ করেন। জিতেন$, 
খগেন ও গিরিজ! নামে তিনটি তরুণ ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্ের জুলাই মাসে জয়বামবাটীতে 
শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র লাভ করিয়া, মায়েরই আদেশে কাশীধামে 
আলিয়া স্বামী শিবানন্দজীর নিকট সন্্যাস নাম গ্রহণ করেন । যথাক্রমে 
ইহ।দের নাম হইয়াছিল বিশুদ্ধানন্দ, শাস্তানন্দ ও গিরিজানন্দ। এই তিনটি 
বৈরাগাবান নবীন নর্বাপীকে অচলানন্দই সঙ্গে করিয়! ভিক্ষার জন্য ছত্রে লইয়' 
যাইতেন-_কিছুদিন কিছুদিন করিয়া এক একটি ছত্রে তাহারা ভিক্ষা 


১. উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্ক্ষ, স্বামী বিগুদ্ধাননাজী । 
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করিতেন। সন্ধ্যা আশ্রমে অনভিজ্ঞ এই সাধুক্রয়কে তখন অচলানন্দ 
নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। 

সেবাশ্রমের তখনও পর্স্ত নিজন্ব ভবন ছিল না। ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্বের শেষে 
লাকৃস৷ প্ীতে প্রায় পাঁচ বিঘা! জমির সন্ধান পাঁওয়] যায়। বদান্ত কোন কোন 
ব্যক্তির দানে, স্বামী সারদানন্দজীর অন্ুমোদনে ও উপস্থিতিতে এ জমিই 
অবশেষে সেবাশ্রমের জন্ত কেনা! হইল। ১৯৮ খ্রীষ্টাকের ১৬ই এপ্রিলে স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নৃতন জমিতে সেবাশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করেন। 
অতঃপর হ্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর পরিকল্পিত নক্শ! অনুযায়ী গৃহাদি নির্মাণের 
তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন অচলানন্দ। স্বামী সচ্চিদানন্দও এ কার্ধে 
তাহার মহযোগী ছিলেন। অচলানন্দ রাজ! মহারাজেরই আদেশে সেবাশ্রমের 
জন্য অর্থতিক্ষ1! ও গৃহনির্মাণাঁদির কার্ধ দেখাশোনার ভার শ্রদ্ধার সঙ্ষে বহন 
করিয্বাছেন। অচলানন্দের সাধন-তপন্তার জন্য তীব্র অনরাগ লক্ষ্য করিয়া 
মহারাজ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, “এই '্ম৪:৫গুলি তৈরী হয়ে গেলেই তুমি 
ছুটি পাবে ।” অচলাননাও গুরুবাক্যজ্ঞানে গৃহনির্মাণের কাজগুলি দ্রুত যাহাতে 
শেষ হয়, তাহার জন্ত তৎপর হুইয়া উঠিলেন। অবশেষে ১০১০ স্ত্রীষ্টাবের 
১৬ই মে, অচলানন্দ ফুল-চন্দন-বিন্বপত্রের অর্ধ্য সহ মহারাজজীর কবুকমলে 
সেবাশ্রমের নবনিশ্িতি ভবনগুলিকে সমর্পণ করেন । নব-গৃছের দ্বাবোদ্‌- 
ঘাটন করিয়। মহাব্াজও আশীবাদ করিয়া! বলিলেন, “ব্যস্, কেদারবাবা, 
এবার তোমার ছুটি ।” মহারাজ তাহাকে আরও বলিয়াছিলেন, “তবে দেখ 
কেদারবাবা, সেবার মধ্য দিয়েই আমাদের এগোতে হবে। সব কাজের মধ্যে 
নামের চাঁকাটি যেন ঠিক ঘুরতে থাকে ।” 

অতঃপর স্বামী অচলানন্দকে আমরা দেখি কোঠারে শ্রীশ্রীমার পুণা- 
সান্গিধ্যে । ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ম। তখন দক্ষিণভারতের তীর্থদরশশনে যাত্রার পথে 
উড়িস্তার কোঠারে দুই মাস ছিলেন। তারপর পুরীতে কিছুদিন স্বামী 
ব্দ্ষানন্দজীর সাহচর্ষে থাকিয়। সাধন-ভজন করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন। 
১৯১২ খ্রীষ্তীবে মহারাজ যখন তুরীয়ানন্দজী, শিবানন্দজী প্রমুখ তাহার সঙ্গীদের 
লইয়া কল্যাণানন্দের আহ্বানে কনখল সেবাশ্রমে গিয়াছিলেন, অচলানন্দ ও 
তখন তাহাদের লক্ষে ছিলেন। ১৯১২ শ্রীষ্টাবের ৮ই নভেম্বর (শ্তামাপূজার 
পরদিন ) সেবাশ্রমের ইতিহাসে একটি পুণ্যদিবস। এ দিন সকালে শীশ্রীম। 
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সেবাশ্রমে পদধূলি প্রদ্দান করেন। ম্বামী ব্রঙ্ষানন্দজী, শিবানন্দজী ও 
তুরীয়ানন্দজীপ্রমূখ শ্রীরা মকষ্*-সন্তানগণও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। মাষ্টার 
মহাশয় বা শ্রীম়-ও তখন কাশীতে আছেন। অচলানন্দ শ্রীশ্রীমার পালকির 
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তাহাকে সেবাশ্রমের নবনিসিত গৃহগুলি দব দেখাইয়াছিলেন। 
সেবাশ্রমের অবস্থান ও ব্যবস্থার্দি দেখিয়া ম! অচলানন্দকে বলিয়াছিলেন, 
“এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, ম! লক্ষী পূর্ণ হয়ে আছেন ।” অচলানন্দ 
বিনয়বশতঃ মাকে জানাইলেন, “দীননাথ মহারাজ (ন্বামী সচ্চিদানন্দ 
বা! বুড়ো! বাবা ) এসব বাড়ী-ঘরের কাজ তদারক করেছেন ।” স্বামী ব্রদ্ধানন্দজী 
তখন মার কাছে বলেন, “কেদারবাবারই অক্লান্ত পরিশ্রম আর যত্ব এ সকলের 
যূলে।” যাহা হউক, এখন হইতে অচলানন্দকে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর তপস্তা ও 
ধাঁন-ভজনের মধোই দেখ! গিয়াছে । প্রকাশ্ঠ কোন কর্মক্ষেত্রে আর তিনি 
অবতরণ করেন নাই। কিন্ত কঠোর তপশ্চর্ধার ফলে তাহার দেহ অকালেই 
দুর্বল ও ভগ্ধ হইয়া যায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্ধের পর হইতে জীবনের বাকী 
দিনগুলি তিনি একটান1 ভগব্দভাবেই অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রলঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে ১৯১০ গ্রীষ্টাব্বের ২৪শে আগস্ট হইতে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের 
কার্ধনির্বাহক পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং রামকৃষ্ণ মঠের ট্রান্ী (71:08689 ) 
মনোনীত হইয়়াছেন। সেদিক হইতে বল! যায়, সঙ্ঘের বৃহত্তর কর্মপরিধির 
মধ্যে--পীরামরুষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার পরিরক্ষণ ও প্রসারণের ক্ষেভ্রেই 
অচলানন্দের তপোময় জীবনের অবশিষ্টাংশ নিয়োজিত হইয়াছিল। 
হ্বধীকেশ-স্বগাশ্রম প্রভৃতি অঞ্চলে তাহার তপন্তার্দির কথা পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে। কাশীতেও তিণি সেবাশ্রমের অদুরে একটি টিলায় বাস করিয়া 
দীর্ঘকাল একাস্তচিত্তে সাধন-ভজন করিয়াছেন। তীর্থদর্শনাদি উপলক্ষে খুব 
অল্পদিনের জন্য মাঝে মধ্যে তিনি কাশী হইতে বহির্গত হুইয়াছেন। ১৯১৬ 
ত্রীষ্টান্দের ফেব্রআরিতে শ্রীশ্রীমার চরণদর্শনের আকাঙ্ষা লইয়া তিনি আর 
একবার জয়খাঁমবাটাতে গিয়াছিলেন। সে-যাত্রীয় তাহার সঙ্গী ছিলেন 
বিশ্ুদ্ধানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা তখন আসন্ন। তাহাদের আগ্রহ 
ছিল, মাতৃ-সন্গিধানে বাস করিয়া, ঠাকুরের তিথিপূজা দর্শন করেন। 
তীহাদের সে আকাঙ্ঞা! পূর্ণ হইয়াছিল। জননীর অপার্থিব স্মেহ-ভালবাসার 
শ্বৃতি অচলানন্দের জীবনে মহামূল্য সম্পদস্বরপ ছিল। একদিন আহারাদির 
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পরে, সকলেই ঘরে গিয়। শুইতে যাইবেন, এমন সময়ে মা কাছাকে দিয়া 
কেদারবাবাকে ও বিশুদ্ধানন্ধকে ভাকিয়া পাঠান। উভয়ে গিয়া দেখেন ম! 
ছুই হাতে ছুই গেলাপ গরম দুধ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সন্স্যানি- 
পুত্রদ্ধ়কে দেখিয়াই মা বলিলেন, “খাঁও।” জয়রামবািতে তখন অনেক 
ভক্ত-সমাগম। কাহারও জন্ত তো! দুধের ব্যবস্থা! নাই, অথচ ইহাদের জন্য 
মা দুধ লইয়া এই গভীর রাত্রে স্বয়ং অপেক্ষা করিতেছেন--এই ভাবিয়া 
তাহার! বড়ই সঙ্কৃচিত হইয়! পড়িয়াছিলেন। ' তাহাদের সঙ্কোচের কারণটি 
ধরিতে পারিয়াই মা বলিলেন, “বাবা ওর] ( গৃহস্থ-ভক্তগণ )-তো৷ বাড়ীতে কত 
খেতে পারে, তোমাদের আর কে খাওয়াবে বল?” সন্গ্যাসি-সম্তানঘয় জননীর 
এই কথায় অভিভূত হুইয়! পড়িয়াছিলেন। 

অচলানন্দ যেখানেই যখন বাস করিতেন, সেখানেই বেশ একটি আধ্যাত্মিক 
পরিমণ্ডল স্থষ্টি হইত। সাধু-্রহ্মচারী, জিজ্ঞান্থ-তক্ত সকলেই তাহাদের নিজ 
নিজ ভাব অনুযায়ী অধ্যাত্মপথের নির্দেশ তাহার কাছে পাইতেন। নিজের 
ব্যক্তিগত সর্বপ্রকার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া, সমীপাগত অধ্যাত্স- 
পিপাস্থদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে, অচলানন্দকে একদিনের জন্যও কাতর 
দেখ! যাইত না। বার্ধকা-পীড়িত দেহেও ইহার কোন ব্যতিক্রম কখনও হয় 
নাই। সন্গ্যাপীর জীবন শ্ধু “'আত্মনো মোক্ষার্থং নহে, উহ] 'জগদ্ধিতায়? 
উতৎ্সগাঁকত-_স্বামিজীর এই আদর্শকে স্মরণ করিয়া, যতদিন দৈহিক সামর্থ্য 
কুলাইয়াছে, ততদদিনই তিনি মাহষের প্রাণে শাস্তি প্রদদীনে সচেষ্ট ছিলেন। 
একদিন শ্বয়ংই বলিয়াছিলেন্, “দেখ ভাই, আমার তো! এখন ইচ্ছা হয়--এক 
জায়গায় চুপ করে বসে থাকব । একজন খাবার দিয়ে যাবে। চারটি খাব 
আর তার নাম নিয়ে বু'দ হয়ে পড়ে থাকব। কিন্তু যেখানেই যাই সেখানেই 
কেবল কথা বলতে হয়। একবার কাশীতে কিছুদিন তার ভাব নিয়ে ছিলাম। 
সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকতাম । একটা টিলায় থাকতাম-_খাবার সময়ে 
চারটি খেয়ে সর্বদা তীর নাম নিয়ে পড়ে থাকতাম । যাক, স্বামিজী বলেছেন-_- 
সন্ন্যাসী পরের জন্য । তাই কি করব, যতদিন আছি মহাপুকরুষদের কথাই 
বলছি।” 

তাহার রুগ্ন শরীর সম্পর্কে নিজেই বহুবার বলিয়াছেন, “হরি মহারাজের 
সঙ্গে ছুই-আড়াই বৎসর কঠোরত! করায় এ শরীরট] ভেঙ্কে গেছে।” শবীর 


৩২৮ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


ভাঙ্গিলেও তাহার আত্মিক শক্তি এত প্রচণ্ড ছিল যে, তাহার ব্যক্তিত্বের কাছে 
অতি বড় বলশালীকেও মাথা নত করিয়া! থাকিতে হইত। নিঃসগ্বল সন্ন্যাসী 
ছিলেন তিনি, তাহাতে আবার ভগ্ন দেহ,__কিস্তু সন্গ্যাসীর আদ অপরিগ্রহ 
তিনি আক্ষরিক অর্থেই সারাজীবন পালন করিয়াছেন। তাহার সঙ্থল্প ছিল, 
“কারও কাছে হাত পাতব না।” অথচ আশ্চর্য এই যে, তাহার “যোগক্ষেষ” 
শ্রীভগবানই যেন স্বয়ং বহন করিতেন । তাহাকে দেখিলে গীতোক্ত ভগবদ- 
বাক্যে যথার্থই বিশ্বাম হইত। একবার কাশীর জনৈক ব্রহ্মচারী মঠে গিয়া 
মহাপুরুষ মহারাজের কাছে জানান যে, কেদারবাবা বড়ই কষ্টে আছেন, 
কারও কাছে হাত পাঁতবেন ন1! এই তার সঙ্থল্প। মহাপুরুষজী সব শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, “না, ওর সব ঠিক হয়ে যাবে । আর কষ্ট হবে ন1।” ইহা 
১৯৩২ গ্রীষ্টাব্ের কথা । অতঃপর সত্যই অপ্রত্যাশিত নান! হ্ত্রে কেদার- 
বাবার সেবার জন্য অর্থ ও আবশ্তকীয় সব ব্যবস্থাদি আসিয়া পড়িত। 
একবার তাঁহার সেবক অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায়, স্বামী সারদানন্দজী বলিয়াছিলেন, 
“তুমি কিছু ভেবে! না। তোমার কাজ ঠিক চলে যাবে। দেখবে তোমার 
কাজ ভূত এসে করে দিয়ে যাবে।” অচলানন্দ এই সকল আশীর্বাণী স্মরণ 
করিয়। পরে বলিতেন, “সত্যিই এখন তাই দেখছি ।” 

১৯৩৮ শ্রষ্টান্বের নভেম্বর হইতে অচলানন্দজী শ্রীরাম মঠ ও মিশনের 
সহাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করেন। সজ্ঘের এত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত 
থাকিয়াও, তাহার কুচ্ছুতাময় জীবনযাঁপনপ্রণালী ও সহজ-ুমিষ্ট ব্যবহার- 
রীতি ছোট বড় সকলকেই সমান আকর্ষণ করিত। তাহার অনাড়ম্বর 
সাদাগিধা আচরণের আড়ালে যে প্রচণ্ড পৌরুষব্যঞ্ুক ব্যক্তিত্বটি বিরাঁজ 
করিত, উহার সংস্পর্শে তরুণ বা বৃদ্ধ যে কেহই আসিয়াছে, তাহারই জীবনগতি 
পরিবতিত হইয়া গিয়াছে। পিতামহতুল্য এই বৃদ্ধ তাঁপসকে তাই লজ্ঘের 
নবীন সাধু ও আদর্শবাদী যুবকগণ চিরকালই তাহাদের পরম বন্ধু, বৃদ্ধিদাতা ও 
পথপ্রদর্শক ( 16700) 01011950]01,67 8700 59109 ) জ্ঞান করিতেন। এই 
প্রসঙ্গে একটি স্থৃতি-চিত্র ঃ 

উচ্চশিক্ষিত জনৈক উদ্যমী যুবক একদ। খবর পাইয়াছেন যে, বেলুড় মঠে 
স্বামিজীর একজন সাক্ষাৎ-শিহ্য, স্বামী অচলানন্দজী আসিয়াছেন। যুবকটি 
তাহাকে দর্শন করিবার জন্য খুবই উৎসাহী হইয়া ওঠে ঠাকুর-শ্বামিজীর 


স্বামী অচলানন্ ৩২৯ 


ভাবালোকের স্পর্শ সে সবেমাত্র পাইতেছিল। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট 
কলেজের ছাত্র সে। মঠে আসিয়া কাহারও নিকট জানিয়াছে যে, কেদার- 
বাবা “লেগেট হাউস'-এ আছেন । কিন্তু বাড়ীর ভিতরে গিয়া যুবকটি এদ্দিক- 
ওদিক খুঁজিয়াও মঠ ও মিশনের সহাধাক্ষ মহারাজকে দেখিতে পাইল না। 
দেখিল, একজন কোৌপীনধারী বৃদ্ধ সাধু- দীর্ঘাকার কিন্তু কূশ চেহারা, গলায় 
ছড়া ছুই কুত্রাক্ষের মালা, ছইহাত দিয়! কাধের উপর একটি মোটা তোয়ালে 
ধরিয়া, পাদচারণ! করিতেছেন । মনে হইল, যেন তিনি ম্লান করিতে যাইবার 
উদ্ঘোগ করিতেছিলেন। উৎস্থক যুবকটি নি£সঙ্কৌচে সেই বৃদ্ধ সন্গ্যামীর কাছে 
গিয়! জানিতে চাহিল, পুজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজ কেদারবাবা কোন্‌ ঘরে 
থাকেন। সরাসরি কোন উত্তর কিন্তু পাওয়া গেল না। সপ্রতিভ তরুণের 
জিজ্ঞান্ব চোখ দুইটির দিকে সম্সেছে তাকাইয়] সন্ন্যাসী পাল্ট! প্রশ্ন করিলেন, 
“তুমি কোথায় থাক ভাই ?”, “কী জন্য এসেছ?””, ইত্যাদি। যুবককে 
পরমাত্মীয়ের ন্যায় “ভাই+ বলিয়! কাছে টানিয়া, বৃদ্ধ ঘবের মধো লইয়] বসাইলেন। 
যুবকটি বিন্ময়ে হতবাঁক হইয়। গিয়াছে-_এমন প্রাচীন সন্ন্যাসী একজন, তাহার 
মতো! একটি নগণ্য ছোকরার গল। জড়াইয়া “ভাইঃ বলিয়া! সম্বোধন করিতেছেন! 
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যুবকটির আপাদমস্তক অতি ন্মেহভরে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন-_ 
সহসা তাহার হাত দুইটি ধরিয়া অতি ককণ মিনতিবর সুরে বলিলেন, “ভাই, 
কত জন্ম চলে গেছে-_ম্বামিজীর জন্য একটা জীবন দিতে পারবে না? একটা 
জন্ম স্বামিজীর কাজে তার সেবায় নিবেন করতে পারবে না ভাই? ম্বামিজী 
যে বাঙ্গলার যুবকর্দের কত করে ডেকেছেন--এই আদর্শ-পথ ধরে তার। চলুক, 
এই চেয়েছেন। পারবে না ভাই ? কি হবে, দিয়ে দাও একটা জীবন তাঁর 
কাজে, তারই সেবায়।” কলেজে-পড়1 আধুনিক যুবক তো বুদ্ধের আবেদন- 
মিনতি দেখিয়! স্তভিত। ম্বামিজীর ভাকে কে সাড়া দিল ব! না দিল, তাহাতে 
এই সাধুর কী এমন আসে যায়! বার বার সেই একই ভাবে আবেগতভরা 
আবেদন £ “পারবে না ভাই, একটা-_মাত্র একট] জীবন স্বামিজীর জন্ত উৎস 
করতে? কত জন্মই তো গেছে কত ভাবে! এসো, চলে এসো-_শ্বামিজী 
তোমাদেরই চেয়েছেন, কত করে ডেকেছেন । এসো ভাই, এসেো1।” শীর্ণদেহ 
বৃদ্ধের নয়ন ছুইটি হইতে তখন এক আশ্চর্ধ জ্যোতি; বিচ্ছুরিত হইতেছিল। 
এমন প্রাণভর1 আবেদন কি কখনও ব্যর্থ হইতে পারে? সত্যই সেদিনের 


৩৩০ বামিজীর পদপ্রাস্তে 


সেই যুবকটি কিন্তু সরল প্রেমিক সাধুর প্রাণমাতানে৷ ডাকে সাড়া ন! দিয়া 
পারে নাই। তাহার ইহাও বুঝিতে আর বাঁকী থাকে নাই যে, এতক্ষণ সে 
ধ[ছাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিঙ্স, ঘটনোক্ত এই বৃদ্ধ তিনিই-_ন্বামিজীর সন্তান 
অচলানন্দজী, রামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ | 

উপরোক্ত ঘটনাটির মতো এমন আরও বহু ঘটনাই তাহার জীবনেতিহাঁস 
হইতে উদ্ধত করা যাইতে পারে, যাহাতে সহজেই উপলব্ধি করা! যাইবে যে, 
তিনি কত মহৎ ছিলেন, এবং এত মহৎ ছিলেন বলিয়াই প্রেমের দ্বারা, মেহের 
দ্বারা আকর্ষণ করিয়া! সমীপাগত ক্ষুত্র নগণ্য মানুষের অস্তনিহিত গ্রস্থপ্ত শক্তিকে 
জাগ্রত করিয়! দিতে পারিতেন। তিনি নিজে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন 
যে, বিরাট রামকুষ্ণ-সজ্ঘ ভালবাসার ছ্বারাই গঠিত। প্রসঙ্গতঃ, ইংরেজী 
১৯৪৬ সাঁলে বেলুড় মঠে অনুষ্টিত সঙ্ের ত্রৈবার্ধিক সাধুনন্মেলনে পঠিত তাহার 
অভিভাষণলিপির কিছু অংশ খুবই অন্ুধাবনযোগ্য ঃ 

“এই সঙ্ঘের মূলভিত্তি-শ্রদ্ধা ও প্রেম। পূজনীয় মহাপুরুষ বলতেন, 
'শ্রশ্রীঠাকুর আমাদের ভালবেসে একত্র করেছিলেন এবং এই ভালবাসার 
বন্ধনেই এই বিরাট সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। যতদিন এই বন্ধন অটুট থাঁকবে, 
ততদিন সঙ্ঘও হুন্দররূপে চলবে । আমার নিজের কথ! বলছি যে, বিবেক- 
বৈরাগ্যের প্রেরণায় যতটা না হোক পুজাপাদ স্বামিজী ও অন্যান্য মহারাজগণের 
অপাধিব ভালবালার টানেই আমরা বাড়ীঘর ছেড়ে আসতে পেরেছি এবং সেই 
ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েই তাদের চরণতলে পড়ে আছি। এ বিষয়ে কোন 
মতভেদ আছে বলে আমার মনে হয় না।..'য্দি আমরা পরম্পবের সহিত শ্রদ্ধা- 
ভালবাসার ভাব রক্ষা করতে ন! পারি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এর বিষময় 
ফল অবশ্তভাবী। সঙ্ঘের কাজকর্ম কেবলমাত্র কঠোর আইন-কাহুনের মধ্য 
দিয়ে না হয়ে, ভালবাসার মধ্য দিয়ে হওয়াই বাঞ্চনীয়। নচেৎ সেবকদদের 
অনস্তোষ ও অগ্রীতির ভাব বৃদ্ধি পায়, পরম্পরের মধ্যে প্রভু-ভূত্যের ভাৰ 
আনে এবং কর্ম সাধনের অঙ্গ না হয়ে, কঠোর নীরস কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত 
হয়; কর্ম-যোগ না| হয়ে, কর্ম-ভোগ হয় মাত্র 1১..*..এইজন্যই মঠ-মিশনের 
কর্তৃপক্ষ এবং শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও পরিচালকগণের নিকট আমার সনির্বন্ধ 
অন্থরোধ যেন তারা আইন-কাছনের সঙ্গে ভালবাসার ভাব দিয়ে সমস্ত কাঁধ 
পরিচালনা করেন, এবং সাধারণ সেবকদেরও আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ 


স্বামী অচলানন্দ ৩৩১ 


করছি, যেন তারাঁও গুরুজনদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাবান হয়ে, কাজকর্ম 
সমস্তই ঠাকুর-্বামিজীর, এই ভাব সব সময়ে মনে রেখে নিজ নিজ কাজ 
করেন। তাহলেই আমাদের জীবন মধুময় হবে এবং সঙ্ঘও স্বন্দববরূপে চলবে ।” 
কেদারবাবাকে দেখিলে উক্ এই শ্রদ্ধা-ভালবাসারই প্রতিমৃত্তি বলিয়া মনে 
হইত। যেমন জিজ্ঞান্ ভক্তদের প্রতি, তেমন সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্ষচারীদের প্রতি 
তাহার স্েহশীল সতর্ক দৃষ্টি সমান জাগ্রত ছিল। নবীন সাধু-ব্রঙ্ষচারীদের 
উদ্দেশে তিনি বাঁর বার এই ভাবটিকেই জোর দিয়! বলিতেন যে, নিফাম কমের 
সঙ্গে সঙ্গে একাস্তিক ধ্যান-ভজন না থাকিলে অধ্যাত্মবাঁজোর পথচল! বড়ই 
বিপজ্জনক | এই প্রসঙ্গে তাহার স্মরণীয় উক্তি, : “আধ্যাত্মিকতা সঙ্ঘের 
প্রাণশক্তি। পুজাপাদ শ্বামিজী “আত্মনো মযোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' এই সঙ্ঘ 
স্বাপন করে গেছেন। শ্রীশ্ঠাকুর বলেছেন, “ভগবান লাঁভই মানবজীবনের 
উদ্দেশ্তা | কর্ম কখনও উদ্দেশ হতে পারে না--কর্ধ একটি উপায় মাত্র। 
স্বামিজী কর্মের কথা বলতেন বটে, কিন্তু নিয়মিত ধ্যান-ভজনের জন্য 
সর্বদাই উৎসাহ দিতেন ।.--পূজনীয় মহারাজ বলতেন, “ম্বাভাবিক প্রেরণাবশে 
সকলেই তে! কর্ম করবে, কিন্ত ধ্যানজপ সাধন-ভজন করতে চায় কয়জন? 
সেইজন্যই আমি সর্ব] সাধন-ভজনের কথা ছেলেদের বলে থাকি।, পুজনীয় 
মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, 'ধানজপের 12000768098 অতীতেও ছিল, 
বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে । ধ্যানজপ বাদ দিয়ে ঠাকুর- 
স্বামিজীবর 1998] অনুযায়ী ০7]: 680, 109৮8] 089 00709 | ভা ০0:04 8:00. 
0781) একপঙ্গে চালাতে হবে। এইভাবে আমাদের গুরুস্থানী গণ 
সকলেই কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো সাধন-ভঙগনের কথা বলে গেছেন 
এবং আমরাও একথা প্রাণে প্রাণে বুঝি ।-..আপনারা সকলেই শ্ররামকষ্ণের 
আশ্রিত সম্ভতান। যে উদ্দেশ্ত নিয়ে বাপ-মাকে কাঁদিয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে 
এনেছেন, বাহিক এ্রশ্বর্ধে ও চাকচিকযে বা কর্মকোলাহলে সেই উদ্দেশ্য 
ভুলবেন না। আদর্শলাভের জন্য দৃঢ়চিতত ও বদ্ধপরিকর হয়ে প্রাণপণ করুন। 
মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীর পাতন; এই ভাব নিয়ে অদমা উৎসাহে ঠাকুর- 
শ্বামিজীর আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। শ্রীশ্রপ্রভু সহায়।” 


সপ ১০ পপ পা 


১ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাধে অনুষ্ঠিত প্রীরামকুষ্ণ-সঙ্বের ব্রবাধিক সাধু-সম্মেলনে পঠিত স্বামী 
অচলানন্দজীর অভিভাবণ হইতে উদ্ধ.ত। 


৩৩২ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


সমস্যা-জর্জরিত গৃহস্থ ভক্তগণের প্রতিও তাহার উপদ্বেশগুলি লক্ষ্য করিলে, 
& একই স্থরের সন্ধান পাওয়া যাইবে । সংসারের নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধোও্, জীবনের মূল লক্ষাকে কেহ যেন ন] ভুলিয়! যায়, এই দিকেই তিনি 
সর্বদা অনুপ্রেরণা দিতেন । শুধু তাহাই নহে, তাহার এ সকল উক্তির মধ্যে 
সংসারকে একটি নৃতন দৃষ্টিতে অবলোকন করিবার শিক্ষাও আমরা পাই। 
বাংলা ১৩৫০ সালে দেশব্যাপী মন্বস্তরের কালে! মেঘে যখন আকাশ-বাতাস 
আচ্ছন্ন, তখন জনৈক গৃহী-ডক্তকে কেদারবাবা পত্রে লিখিয়াছিলেন, 
“কলিকাতার অন্নসমস্তার সংবাদে বড়ই ছুঃখ হয়। বাংল, চাউলের জন্মভূমি-_ 
সেখানেই এই ছুরবস্থা। সত্যই এ লবই মহামায়ার ইচ্ছা ব্যতীত কিছু নহে। 
মান্ুষের মন যত বহিমুঁখী ও ভোগমুখী হয়, ততই তিনি কঠোর হইতে কঠোর 
আঘাত দিয়! সেই মন নিজ পদে ফিরাইয়া আনিতে স্থযোগ দেন। যে এইটি 
বুঝিয়া আত্মসমর্পণ করে, দে আনন্দে ডুবিতে পারে । আর যে অহংবুদ্ধিতে 
প্রতিকার করিতে চায় এবং হাঁকপাক করে, তাহার দুঃখ বাড়িয়াই চলে। 
স্থথও যেমন দীর্ঘকাল থাকে না, ছু:খও তাহাই-_স্ৃতরাং যে বুদ্ধিমান সে উভয় 
অবস্থাতেই বিচলিত ন! হইয়! জগজ্জননীর চরণ শক্ত করিয়] ধরিয়া থাকে |". 
শরণাগত হইয়া যাও--আর কেন ভাবনা থাকিবে না। তাহারই ইচ্ছায় 
সব হইতেছে এইটি যথার্থ বোধ কর-__তাহ] হইলেই হুইল |” 

কেদারবাবার শিক্ষাদানের রীতিই ছিল অনবদ্য এবং তাহার ম্বভাবসিদ্ধ 
মাধুর্ধ ও প্রীতিতে পূর্ণ । তাহার মুখের “তাই” সম্বোধন শুনিয়া কাহারও পক্ষে 
দূরে সরিয়া যাঁওয়া সহজ ছিল না। নবীন সাধুদের তিনি বলিতেন, “দেখ 
ভাই, সব লময়ে বৈরাগ্য জাগিয়ে বাঁখবে। তুমি বাড়ী ছিলে, সেখান থেকে 
মা-বাপ আত্মীয়-স্বজনদেব কাঁদিয়ে এসেছ কেন? তাকে পাবার জন্তই তো? 
তাহলে এখন যাতে তাকে পাও সে চেষ্টা যদি না কর, তবে এখানে এসে লাভ 
কি? এখানে যেমন যেমন দুঃখ-কষ্ট, সংসারেও সেইরূপ ছুঃখ-কষ্ট আছে। 
তবে তফাৎ কি ?--না, তফাৎ এই £ সংসারে অনিত্য বিষয়ের জন্য স্থুখদুঃখ, 
আব এখানে নিত্য বিষয়ের জন্য । দুঃখ-কষ্ট যখন ভোগ করতেই হবে, তখন 
অনিতোর জন্য না করে নিত্যের জন্যই করা ভাল।” আবার তরুণ সাধুদের 
শিথিল বৈরাগ্য দেখিলে আক্ষেপ করিয়া তাহাকে বলিতে শোনা যাইত £ 
“বেশ 97900. [000 7085 ধরে সোজ! ভগবানকে পেতে চায় এব]। 


গ্বামী অচলানন্া ৩৩৩ 


অথচ মহাপুরুষর1 ও শান্্কারর! বলেছেন-_রাস্তা অতীব জটিল, ক্ষুরের ধারের 
মতো । শশী মহারাজ বলতেন, 'ধর্মরাজ্যের রাস্তা কি রকম জান? কেদার- 
বদরী যেতে যেমন চড়াই-উতরাই--সেই রকম এই রাস্তা । পর পর ভয়ঙ্কর 
জটিল। একেবারে সোজা রাস্তা নয়। ভীষণ ৪৮০৪৪19 করতে হয়। 
স্বামিজী মহারাজ বলতেন, '96:08815 19 1119, যেখানে ৪:০819 সেখানেই 
টচৈতন্ের প্রকাশ । কিস্তু আমর। চাই 9%৪৮-৪০10£ 1169-_বেশ আরামে 
চলে যেতে ।” এত তিনি নিরতিমান ছিলেন যে, নিতাস্ত বালকদের কাছেও 
তাহাকে 'অতি বিনয় সহকারে বলিতে শোনা যাইত, “কর, নিশ্চয় হবে। 
আমার নিজের কথা তো! কিছুই নেই। ম্বামিজী এবং মহাবাজরা যা বলেছেন 
তাই তোমাদের বলছি।” 

তাহার বৈশিষ্টযপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচারপ্রণাঁলীও খুব লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
সচরাচর দেখা যায়, মাচুষ ধাহাকে কোন কারণে শ্রদ্ধা করে, তাহাকে এক 
নিঃশ্বাসে পৃথিবীর যে-কোন মহামানবের সঙ্গে সমতুল করিয়া ফেলে। কোন 
মহাপুকুষের বা শাসকের কথাকে নিজের ভাবান্যায়ী ব্যাখ্যা করিয়া অথবা 
এসব বাক্যের পূর্বাপর কোন পারম্পর্ধের দিকে না তাঁকাইয়! আপন তৃপ্থিকর 
ভাঙ্তরচনার দ্বারা আমর] সর্বদাই একট] আত্মপ্রসাদদ লাভ করিয়া থাকি। 
অচলানন্দজী কিন্তু এই ধরনের অভ্যাসকে অপছন্দ করিতেন। ১৯৩৯ গ্রীষ্টাবে 
তিনি যখন পুরীতে আছেন, তখন একদিন সকালে স্থানীয় কোন বিশিষ্ট 
সাধুর লোকাস্তরগমনের সংবাদ লইয়া আলোচনা হইতেছিল। উপস্থিত 
সাধু-ব্রক্ষচারীদের সহিত নানা কথার প্রসঙ্গে, মহাপুকষদের দ্েহত্যাগকালের 
অবস্থা্দি সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলিতেছিলেন। পরিশেষে জনৈককে 
উদ্দেশ করিয়া বেশ কয়েকটি মূল্যবান কথা তিনি সেদিন বলিলেন £ “তা বলে 
তুমি যদি এখন এ সাধুর সঙ্গে মহাপুরুষদের তুলনা! কর-_তাহুলে অন্যায় 
হবে। তুলনা করা ঠিক নয়। একদিন জ্ঞানেশ্বর হরি, মহারাজের নিকট 
স্বামিজী ও মহারাজের তুলনা করে বলেছিল, “আধ্যাত্িকপ্ায় রাখাল আমা- 
সকলের চেয়ে বড়__স্বামিজী নিজেই এরকম বলেছিলেন। তাই জ্ঞানেশ্বর 
বললে,_-মহারাজ বড় ছিলেন । হরি মহারাজ তা শুনে এক ধমক দিয়ে 
বললেন, 'সাবধান, আর কোনও দিন এ রকম তুলনা করতে যেও না) 
ক্বামিজী কি ভাব থেকে কি বলেছেন, তা না জেনে ওসব কখনও বলে! না।১*-. 


৩৩৪ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


স্বামিজী সকলকেই বড় চক্ষে দেখতেন। বড় গাছের ছায়ায় গাছ বড় হয় না, 
তিনি কিন্তু নিজে সবে গিয়ে সকলকে বড় করে ধরতেন। হরি মহারাজ 
যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন প্রত্যেক চিঠিতেই ম্বামিজীকে লিখতেন-__কি 
ভাবে কি করব ইত্যার্দি। স্বামিজী উত্তরে লিখেছিলেন-_হুরি ভাই, তুমি যা 
ভাল বোঝ করে যাও। এখন থেকে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো 
না। তা না হলে তোমার £০জ%) হবে না।? 

সর্ববিষয়েই যে কেদীরবাবাঁর একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভক্ষি ছিল, এ-সম্পর্কে আরও 
দুই-একটি উদাহরণ উপস্থাপিত কর] নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহার 
দৃষ্টির প্রভায় অন্যের চোখেও যেন আলোক ফুটিত। জনৈক সাধু মঠের 
হিসাবপত্দ্রের কার্ধে সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্মী সাধুটিকে কেদারবাবা 
ন্েহ করিিতেন--তাঁহাকে উৎসাহ দিয়! খুব মজা করিয়া লিখিয়াছিলেন১__ 
“একটা কথা তোমাকে লেখা হয় নাই--কথাট] প্রাণে আসিয়াছে তাই 
লিখিলাম । তোমার টাকার হাতযশ আছে বলিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিরাট 
সজ্ঘের হিলাব-নিকাশ খতিয়ানের ভার কার্ধতঃ তোমার হাতেই আসিয়। 
পড়িয়াছে। এখন তোমার হাত দিয়াই শ্রীমন্দিরের দেনাট। যদি শোধ হইয়। 
যায়, তবেই বুঝিব যে তুমি হাতঘশে “সিদ্ধ'। তুমিযে কাজ করিতেছ ইহা 
একটা মস্ত বড় সাধন-_তাহা আমি বেশ প্রাণে অনুভব করি। ইহার ভিতর 
দিয়াও তুমি তাহার অশেষ কপা লাভ করিবে ।” সজ্ঘের সকল কর্মই যে 
ঠাকুরের সেবা, এই ভাবটি কী হ্যন্দর সরস করিয়া তিনি অন্যের হৃদয়ে অঙ্কিত 
করিয়া দিতেন! শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণের দরুন যে বিপুল খণ তখন 
মঠকে বহন করিতে হইয়াছিল, উহার জন্য সহাধ্যক্ষ স্বামী অচলানন্দের 
দুশ্চিন্তার অস্ত ছিল না। অথচ সেই খণ-পরিশোধের বাপারে কোনও প্রকার 
একটু সাহায্য করাকে তিনি শ্রীভগবানেরই পুজা বলিয়া বিশ্বাম করিতেন। 
তাহার ব্যক্তিগত ওধধ-পথাদির খরচের জন্য সাঁমান্ত কিছু অর্থও কেহ 
ভালবাসিয়া তাহাকে দিলে, উহ হইতে নিয়মিত কিছু কিছু তিনি মঠে 
পাঠাইয়া দিতেন মন্দিরের খণশোধের জন্য । অথচ এই অর্থপ্রেরণের মধোও 
তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও দীনতা লক্ষণীয়। মঠের হিসাব-পত্র দেখেন যে 


১ পত্ররটি ৬৯৩৯ তারিখে কাশী হইতে লিখিত। 


স্বামী অচলানন্দ ৩৩৫ 


সাধু-কর্মী, তাঁহাকে একবার ( ১৯1৫।৪৪ ) কাশী হইতে লিখিয়াছিলেন, 
“্রীশ্রন্বামিজীর কল্লিত, তাহার সাধের ঠাকুর-মন্দির_ তাহার সেবায় আমার 
ঢ5:৪০:1-ভাবে সাধামতো “বিদুরের খুদকুঁড়া' দিয়া তৃপ্ত হইতে চাই। 
স্থতরাং এই টাঁক] পাঠাইতেছি।” কথাগুলি খুবই ছোট ছো'ট-_-ঘটনাগুলিও 
হয়তো! সাধারণ দৃষ্টিতে এমন কিছুই নহে। কিন্তু আধ্যাত্মিক-মাধূর্ষে এগুলি 
বড়ই মনোরম । 

অচলানন্দজীর বার্ধক্য-জীর্ণ দেহুটি জীবনের শেষ কয়েকটি বসব বড়ই 
কষ্ট ভোগ করিয়াছে । দেহ হইতে মুক্তিলাভের জন্যও তাই ব্যাকুলতার অস্ত 
ছিল না। সঙ্ঘগুরুকে তিনি শ্রীপুক্ষরই প্রতিমা জ্ঞান করিতেন-_একথা পূর্বেও 
উল্লেখ কর] হইয়াছে । তাই বিরজানন্াজী মহারাজের নিকট সবদাই “ছুটির 
জন্য প্রার্থনা জানাইতেন। কাশীতে একবার একটি বড়ই মর্মম্পশী দৃশ্তের 
অবতারণ! হইয়'ছিল। বিরজানন্দজী কাশী সেবাশ্রমের অদ্থিকাধামে অবস্থান 
করিতেছেন । কেদাঁরবাবা গলবন্্ হইয়া অতি শাজ-ধীরপদ্দে সসম্তরমে 
অঠ্রুধীশ মহারাজকে দর্শন করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। “এসো, কেদারবাবা 
এসো”, বলিয়া বিরজানন্দজী আহ্বান করিতেই, কেদারবাবা ভক্তিনত- 
ভাবে সাঙ্গ প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণামান্তে সম্ভর্পণে উঠিয়া, 
নতজানুভাবে বসিয়!, করজোড়ে সঙ্ঘগুরুর কাছে আতি জানাইতে থাকিলেন, 
“এ জীর্ণ শরীরটি আর বইতে পারছি না। আপনি কুপা করলে আমার 
এখনই ছুটি হয়ে যায়।” বিরজানন্দজী শাস্ত-স্বমিষ্ট ভাষায় প্রিয় গুরুভ্রাতাকে 
কতই সাত্বন দিতেছিলেন, “দেখ কেদারবাবা, ঠাকুর-মা-শ্বামিজী- এদের 
ইচ্ছা পূর্ণ হলেই তো আমাদের মঙ্গল |” ইত্যাদি। কেদারবাঁবার গণ্ডদ্ধয় 
বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়৷! পড়িতেছে, তখনও. কাতর মিনতি জানাইতেছেন, 
“তা আমি বুঝি না। আপনার ইচ্ছা ও তাঁদের ইচ্ছা আলাদা নয়। আপনি 
ছুটি দিলেই আমার ছুটি হয়ে যায়। আর যে এই ভাঙ্গা শরীর দিয়ে চলছে 
না। আপনি কপা করুন|” সেই ন্বগীয় দৃশ্য ধাহাদের দেখিবার সৌভাগ্য 
হইয়াছিল, তাহারাই বুঝিয়াছিলেন যে, কেদারবাবার আকাজ্কিত “ছুটি'র 
বোঁধহয় আর বেশী দেবী নাই । প্রিয়জন-বিয়োগের আশঙ্কায় তখন নিশ্চিত 
নকলের বুক ছুরছুর করিয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪৬ শ্রষ্টাব্দের এপ্রিলে, জনৈককে 
পত্রে লিখিয়াছিলেন, '“মঠে যাওয়া হইল না, আর কোনদিন হইবে সে 


৩৩৬ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


আশাও নাই। বিশ্বনাথের দরবারে শেষ কট! দ্দিন কাটাতে পারলেই 
ধন্ত হব।” 

যতই দিন যাইতে লাগিল, কেপারবাবার স্বাস্থ্য ততই দুর্বল হইয়া 
পড়িতেছিল। ক্রমে ঠাপানি, জর এবং বার্ধক্যন্থবলভ নানা উপসর্গ একটার 
পর একট! আসিয়া শরীরটিকে ঘিরিয়! ধরিল। তাহার অবস্থার অতি 
ভ্রুত অবনতি হইতে থাকায়, সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
বিরজানন্দজী মহারাজ তখন বেলুড় মঠে। তখন ১৯৪৭ গ্রীষ্টাবের মার্চ । কাশী 
হইতে ক্রমাগত কেদারবাবার সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে । 
চিকিৎসক-বৈদ্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ভগ্ন দেহটিকে কিছুমাত্র আরাম 
দিতে পারিতেছিলেন না। সেদিন ১১ই মার্চ । এদ্দিকে তখন মঠে বিরজানন্দজী 
সকালে প্রাতরাশ করিতে করিতে অকস্মাৎ বুকে কী একটা বেদনা! অনুভব 
করেন। দুপুরের দিকে কাশী সেবাশ্রম হইতে দুঃসংবাদ আসিল, সকাল 
৮-২৫ মিনিটে স্বামী অচলানন্দজী মহাঁসমাধিমগ্ন হইয়াছেন। প্রয়াণকাঁলে 
তাহার বয়ল হইয়াছিল আনুমানিক ৭১ বৎসর । বিরজানন্দজীর ( ১১ই মার্চ 
১৯৪৭-এর ) দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়: “ছৃপুরে টেলিগ্রামে খবর 
পাইলাম কেদারবাবা আজ সকালে ৮-২৫ মিনিটে শরীররক্ষা করিয়াছে। 
ঠিক এ সময়ে আমি বুকের মধ্যে একটি চাপ অনুভব করিয়াছিলাম এবং 
মনে হইয়াছিল কেদীরবাব1 চলিয়া গেল।” 

কেদারবাবার তিরোধানে শ্রীরামকষ্ণ-সজ্যের নবীন সাধু-ব্রক্ষচারীরা এবং 
অধ্যাত্ম জিজ্ঞান্থ ব্যক্তি মাত্রই একটি জলন্ত উদাহরণ হইতে বঞ্চিত হুইলেন। 
জীবন-গঠনে ইচ্ছুক যুবকগণ তাহাদের একজন উৎনাহদীতা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে 
হারাইয়াছেন। জীবনের অস্তিমভাগে কোন সাধুকে একখানি চিঠিতে তিনি 
লিখিয়াছিলেন (কাশী, ১৬।৪।৪৪) £ “লিখিয়াছ আমি মঠে গেলে কত লোকের 
কল্যাণ হয়, ইত্যার্দি। কল্যাণ যিনি করিবেন, তিনিই দেখিতেছেন।"'** 
তবে আমার এখন ভাল লাগে এই যে, যদ্দি কেহ সত্য সত্য 41£9+ গঠন করতে 
চায়--তবে তার সঙ্গে প্রাণের কথা বলি এবং আনন্দলাভ করি । শু প্রণাম 
আর দেখাশোনায় কিছু নাই, ইহাই দৃঢ় ধারণা আমার । যে ৪1165811%5 
এই সঙজ্বের মেরুদণ্ড তাহাকে খুব জোরের সহিত দৃঢ় রাখা দরকার-_-দেদিকে 
দুটি না দিলে ভবিত্তং অন্ধকার। প্রতুব হচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে ও হইবে।” 


স্বামী অচলানন্দ ৩৩৭ 


ব্রহ্মলীন অচলানন্দের এই কথা কয়টিকে ম্মরণ করিলেই, তাহার জীবন্ত সা্গিধ্য 
আমর! অনুভব করি । 

কে্দারবাবা বহু জীবনকে উদ্দীপিত করিয়! গিয়াছেন--ভক্তি-বিশ্বাম ও 
ত্যাগ-বৈরাগ্যে অনেকের মনকে রশ্রিত করিয়া গিয়াছেন। তাই ম্বাভাবিক 
তাবেই কৌতুহল জাগে, যে-শিখাটির স্পর্শে এত দীপ জলিল, সে-শিখার 
স্বকীয় দীপ্তি ও তেজ, তবে কতখানি ছিল! এ কৌতুহল নিবৃত্ত করিবার 
শক্তি আমাদের নাই। তথাপি তাহার ব্যক্তিগত দিনলিপির দুইটি ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা 
হইতে, তাহারই ত্বহস্তলিখিত দুই-একটি পংক্তি প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের 
উপসংহার কর] হইতেছে £ 

*...পুর্ব-পূর্ব জীবনে ও ইহজীবনে যাহা যাহ! ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং 
ঘটিবে সমস্তই শ্রীপ্রভুর মায়ার খেলা, অর্থাৎ তাহার ত্রিগুণাত্মিক] শক্তির 
খেলা । এইটি শ্রীপ্রভু দৃটভাবে অদ্য জানাইয়! দিলেন ।” 

“.-.আজ এই ক্ষুদ্র আমি শ্রীপ্রভূর চরণে নম্পূর্ণ লয়। তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ 
হইয়াছে, হইতেছে ও হুইবে। তিনিই নব--সবই তিনি ।” 


২ 


স্বামী শুভানন্দ 


কাশী সেবাশ্রমের অন্যতম স্থাপয়িতা “চারুবাবু-ই উত্তরকাঁলে শ্বামী 
শুভানন্দ নামে পরিচিত হুইয়াছেন। তাহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল চারুচন্ত্ 
নাস। কলিকাতার মুসলমানপাড়া লেনে তীহাদের বাড়ী ছিল-_য্দিও 
তাহাদের পৈতৃক বাসস্থান চব্বিশ পরগণার ইছাপুরে | চাকচন্ত্র পিতার চতুর্থ 
পুত্র। তাহার পিতার নাম শ্যামাশঙ্কর দাল। ১৮৯২ গ্রীষ্টাবের প্রথম দিকে, 
চারুচন্দ্র যখন কলিকাতার রিপন কলেজে ছিতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন 
হইতেই তাহার মন জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যের প্রতি আকুষ্ট হইতে শুরু করে। 
তক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বত্তৃতাঁদির প্রভাবই অবশ্ঠ ইহার প্রথম কারণ বলা 
যায়। ক্রমে তিনি প্রীরামকৃষ্-সম্পকীয় প্রসঙ্গ ও আলোচনাদদি শুনিতে এবং 
পাঠ করিতে আগ্রহশীল হন। এইকালে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি 
দৃক্ষিণেশ্বরে যাইয়া একান্তে ভগবচ্চিন্তা ও পরিচিত বন্ধু-ভক্তদের লইয়] দৎ- 
প্রসঙ্গারদি করিতেন। মহাত্মা বিজয়কষ্চ গোশ্বামী তখন কলিকাতায় 
হারিমন রোডে অবস্থান করিতেছিলেন। চারুচন্দ্র তাহার সমবয়সী বন্ধুদের 
লইয়া বিজয়কষ্চের নিকট ও গমনাগমন করিতেন--তথায় ভাগবত-পাঠ ও 
সংকীর্তনাদিতে যোগদান করিয়া পরম তৃষ্তিবোধ করিতেন। এইভাবেই 
উত্তরোত্তর তাহার মনে সংসারের প্রতি গুদাসীন্ত এবং অর্থকরী লেখাপড়ায় 
অমনৌযোগ দেখা দিতে থাকে । ফলে কলেজের পড়াশোনা এখানেই স্বগিত 
হইয়া! যাঁয়। 

চীকুচন্দ্রের কয়েকজন ধর্মবন্ধু ছিল--তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়। নিয়মিত 
সতচর্চা ও সাধু-মহাজআ্াদের সঙ্গ করা তাহার একটি নিয়মিত কার্য হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। মাঁতা-পিতা৷ ও আত্মবীম-পরিজনর ইহাতে বড়ই চিন্তিত হইয় 
উঠিয়াছিলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার নাঁনা চেষ্টা--বিবাহাদি দিয়া ঘরে 
আবদ্ধ করিবার অনেক কৌশল মাতা-পিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু সবই বৃথা 
হয়। অবশেষে সোইন্হ এগ চন্দ্র (9০017078 ৫ 01১81701% ) নামে একটি 
সলিপলিটর (8011016075 ) আফিসে তাহার জন্ত একটি কর্ম ঠিক করা হইল। 
চারুচন্ বরাবরই স্বাধীন মনোবৃত্তির লোক ছিলেন। ভাবিলেন, যাহা হউক, 
ক্বাধীনভাবে তো! থাক! যাইবে । তাই এ কেরানীর কর্ধ স্বেচ্ছায় ত্বীকার 





স্বামী শুভানন্দ 


স্বামী শুভাননা ৩৩৯ 


করিয়া লইলেন। সকাল দশট1 হইতে চারটা পর্ধস্ত আফিসের কাজে নিযুক্ত 
থাকিলেও, বাকী সময় পূর্বের মতোই কাটাইতে লাঁগিলেন। উৎসাহী যুবক 
বন্ধুরাও তাহার খুবই অনুরাগী হইয়! উঠিতে থাকিলেন। তাহাদের লইয়া 
সঙ্ঘবন্ধভাবে নাধন-ভজন ও পা$-আলোচন! বেশ জমিয়া উঠে এইকালে। 
বাড়ীতে থাকিয়া স্বাধীনভাবে বন্ধুবান্ধব লইয়া এইসব অনুষ্ঠান করা অন্থুবিধা, 
তাই বাড়ীর কাছেই একটি ছোট ঘর ভাঁড়। লইয়া সেখানেই ধর্মগ্রস্থাদি পাঠ ও 
ভজন-কীর্তনাদি লইয়! সময় কাঁটাইতেন। ক্রমে বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু মাত্র 
তোঁজনের সময়েই থাকিল,-_অগ্য সময়ে এ ছোট ঘরটিতে বান করিতেন, 
এমনকি রাজ্েও সেখানেই থাকিতেন। ১৮৯৫-এর কোন স্ময়ে বোধহয় 
ভুই-একজন বন্ধুকে লইয়া তিনি কেদার-বদরী দশনে গিয়াছিলেন। হুরিত্বার 
কাশী প্রভৃতি প্রনিদ্ধ তীর্ঘগুলিও এবারে দর্শন করিয়া আলেন। যাহ! হউক, 
১৮৯৬ সাল পর্বন্ত চাকুচন্দ্রের জীবনধার1 এইরূপই চলিতেছিল। 

১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্ষের ২১শে ফেব্রুআরি, স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশে বেদাস্ত- 
প্রচারের প্রথম পর্ব শেষ করিয়া যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, 
তখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাহাকে সংবরধনার জন্য যে বিপুল জনসমাবেশ 
হইয়াছিল, উহাতে চারুচন্দ্রও যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার উৎসাহী 
যুবকরা স্বামিজীর জন্য নির্দিষ্ট গাঁড়ীর ঘোড়াগুলিকে ছাড়িয়া! দিয়া, নিজেরাই 
স্বামিজীর গাড়ীখানিকে টানিয়া, ষ্টেশন হইতে রিপন কলেজভবন পর্স্ত 
আনিয়াছিল। চাকুচন্দ্রও এ উদ্বেলিত জনসমুদ্র ঠেলিয়া, স্বামিজীর গাড়ী 
টাঁনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেদিন কী অননুভূত আনন্দেই যে তিনি ভরিয়! 
উঠিয়াছিলেন, তাহা অঙ্মান করিয়! লওয়! চলে। ইতঃপৃবে তিনি পুরীতে 
শ্রীষীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র, আজ যেন উহ! প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিয়া ধন্ত হইলেন। ভিনি বোধ করিয়াছিলেন, “এই তো সেই 
বিশ্বপ্রাণ শ্রীপ্রীজগন্নাথের রখখানি আমি টানিতেছি।” শ্বামিজীর দিবাদশন 
চারুচন্ত্রকে অভিভূত করিয়! তুলিয়াছিল। সেদিন শোভাযাত্রা অস্তে গৃহে 
ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া ছিল হ্বামিজীরই চরণপ্রান্তে। 
পরের দিনই আবার সুযোগ করিয়া কাশীপুরে গোপাঁললাল শীলের বাড়ীতে 
গিয়া স্বামিজীর পাদপদ্ন দর্শন করিয়া! আসিলেন। 

এই লময় হইতেই চাকুচন্ত্র যেন এক নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন। 


৩৪৩ ঘামিজীর পদপ্রাস্তে 


আলমবাজার মঠে এবং পরে বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়া, শ্রীরামকষেের ত্যাগী 
শিশ্তমগ্ডুলীর সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের ফলে তিনি উত্তরোত্তর মন্স্তজীবনের লক্ষ্যকে 
যেন ম্পষ্টতরভাবে দেখিতে শিখিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দই তখন চারুচন্দ্রকে 
বিশেষ স্নেহ-কুপা প্রদর্শন করিতেন। মঠের সংশ্রবে যতই আমিতে থাঁকিলেন, 
নিরঞ্নানন্দজীপ্রমূখ ঠাকুরের সন্তানদের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে 
তাহার অস্তরে ধর্মলাভের জন্য একটি আস্তরিক আকৃতি ততই বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিল। স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সাহচর্ধে তখনও বেশী যাইতে পারেন নাই, 
তথাপি দিবানিশি তাহারই উদ্দীপনাময় জীবনকাহিনী, মঠের সাধু-মহাত্বাদের 
পুখে তিনি তন্ময় হইয়। শুনিতেন। নিরঞ্চনানন্দজী চাকুচন্দ্রকে শ্রীরামরুষণের 
একখানি লিখোগ্রাফ ছবি উপহার দিয়াছিলেন। চারুচন্দ্রও পরম শ্রদ্ধাপহকারে 
&ঁ চিত্রখানি নিজে ঘরে বসাইয়া, ধ্যান-ধারণাদি করিতেন । 

১৮৯৮ গ্রীষ্টান্দে চাক্ুচন্দ্রের মাতাপিতা৷ বারাণসীধামে বিশ্বনাথের আশ্রয়ে 
জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবেন, এই অভিপ্রায় লইয়া কাশী যাত্রা! করেন। 
চারুচন্ত্রও এই স্থযোগ বুঝিয়া সকলের অজ্ঞাতেই একদিন ললিসিটর আঁফিসের 
কর্মে ইস্তফা দিয়া বসিলেন। অতঃপর নিশ্চিন্তে সাধন-ভজন ও সাধুসঙ্গ লইয়া 
জীবনট1 কাটাইয়! দিবেন, এইরূপই মনস্থ করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় মন 
বসিতেছিল না-_তাই সঙ্গে কয়েকখানি বই আর ঠাকুরের সেই ছবিটি লইয়া 
তিনিও কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীতে গিয়! সেখানকার পবিত্র পরিবেশে 
তাহার অস্থির মন বহুলাংশে শাস্ত হইল! নিত্য গঙ্গান্নান, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণ' 
দর্শন, পাধন-ভজন ইত্যাদি লইয়। কাশীতে তিনি বেশ আনন্দই কাটাইতে 
ধাকিলেন। এইসব করিয়া, বাকী সময় বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবাতেই 
নিয়োজিত থাকিতেন। বিশ্বনাথের পুরীতে আসিয়! চাকুচন্ত্র অচ্ছভবৰ করিলেন, 
এতদিনে তিনি তাহার মনোমত রাঁজ্োেই আসিয়। পড়িয়াছেন। প্রপন্ন মৈজ্ের 
বিগ্যালয়ে একটি শিক্ষকতার কর্মও সংগ্রহ করিয়া লইলেন। মধ্যান্ের 
ভোজন এঁ বিদ্যালয়েই সমাধা করিতেন । বিদ্যালয় হইতে কোন বেতন তিনি 
লইতেন ন1। 

একদিন কাশীর পথে চলিতে চলিতে তিনি হ্বামিজীর বিশিষ্ট শি স্বামী 
শুদ্ধানন্দকে দেখিতে পান। শুদ্বানন্দ তখন মাধুকরীতে যাঁইতেছিলেন। 
স্বামী শ্ুদ্ধানন্দের সহিত তাহার পূর্বেই কলিকাতায় পরিচয় হই্য়াছিল-_ 


ত্বামী শুভানন্দ ৩৪১ 


হুতরাং কাশীধামে পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ায় চাক্চন্দ্র খুবই আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। শুদ্ধানন্দ তখন সম্প্রতি কৈলাস ও মানস দরোবর তীর্থ 
দর্শনান্তে কাশীতে আসিয়া, নিরঞ্চনানন্দ মহারাজের সহিত সোনারপুরায় বংশী 
দত্তের বাগানে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজনে রুত ছিলেন । চাকচন্দ্র স্থযোগ 
লাভ করিয়! এ বাগানে গিয়া নিরঞ্জন মহারাজের ও শ্তদ্ধানন্দের সঙ্গ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই অন্থস্থ হইয়া পড়ায়, 
শুদ্ধানন্দকে বেলুড়ে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাহার এই অন্থস্থাবস্থায় 
চারুচন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহ লইয়া সেবাশুশ্রধাদি করিয়াছিলেন । ইহা ১৮৯৮-এর 
শেষ দিকের কথা। 

শুদ্ধানন্দ মঠে চলিয়া গেলেও, চাকুচন্দ্র নিয়মিত তাহার সহিত পত্রাদির 
দ্বারা যোগাযোগ রাখিতেন। ১৮৯৯-এর জাহ্ছআরিতে 'উদ্বোধন*পত্র প্রথম 
প্রকাশিত হইলে, উহার কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করিয় দিবার জন্য শুদ্ধানন্দ 
তাহাকে অঙ্থরোধ করেন এবং কয়েকখানি নমুনা 'উদ্বোধন'ও পাঠাইস্সা 
দিলেন। চারুচন্দ্রের ইতোমধ্যেই স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে বেশ পরিচয় হইয়া 
গিয়াছিল__কয়েকজন তো তাহার খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার 
বন্ধুমহলে তখন উদ্বোধন” লইয়া বেশ একটু আলোড়ন দেখা দিল-_ বন্ধুদের 
সহযোগিতায় “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকও কিছু সংগৃহীত হুইয়াছিল। এই স্তরে 
ধাহাদের সঙ্গে হগ্ঠতা৷ নিবিড় অস্তরঙ্গতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের মধো 
সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় হইলেন কেদারনাথ মৌলিক-_উত্তরকালে যিনি হ্বামিজীর 
অন্যতম শিষ্ত স্বামী অচলানন্দ নামে সুপরিচিত হইয়াছেন। 


কেদারনাথের গৃহেই ছিল চাকুচন্দ্রের বন্ধুবর্গের প্রধান মিলনকেন্দ্র। 
প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে মিলিত হইয়া তাহারা “উদ্বোধন”-এ প্রকাশিত 
ক্বামিজীর রচনাবলী খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। যুবকগোষ্ঠীর 
নেতা ছিলেন চারুচন্দ্রই | তীাহারই উৎসাহে ক্রমে কেদারনাঁথের বাড়ীর 
সান্ধ্য আসরে নিয়মিত কোন না কোন সংগ্রস্থাদি পাঠ আলোচন। শুরু হয়। 
স্বামিজীর 'জ্ঞানযোগ”, 'রাঁজযোগ+, “কর্মযোগ” ও “ভক্তিযোগণ গ্রন্থ একটির 
পর একটি নিয়ম করিয়] পাঠ হইত। চাকুচন্ত্রই ছিলেন উদ্ঘোগী পাঠক, অপর 
মকলেই নিষ্ঠাবান শ্রোতা । 

এইকালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর পবিত্র উৎসাহ ও সাহচর্য যুবকদ্দিগকে 


৩৪২ ামিজীর পদপ্রান্তে 


খুবই অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। কেদারনাথের বাড়ীতে তিনিও প্রায় নিত্যই 
আসিয়া যুবকর্দিগকে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবাদর্শে খুব মাতাইয়া তুলিলেন। 
তাহাকে লইয়। চাকুচন্দ্রের1! একবার শ্রীরামকঞ্ণ-জন্মোৎ্সব্ও উদ্যাপন করেন । 
চারুচন্দ্র কর্তৃক আনীত পূর্বোক্ত শ্রীরামকষ্ণ-প্রতিরুতিতে স্বয়ং নিরঞরনানন্দজী 
সেদিন পূজ1 করিয়াছিলেন। কেদারনাথের বাঁড়ীতেই এই উৎসব হয়। 
যাহা হউক, নিরঞ্চনানন্দজী পরে হরিদ্বারের দিকে চলিয়া যান। ম্বামিজীর 
অন্ততম শিশ্ত কল্যাণানন্দ যখন তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষে কাশীধামে আঁসিয়। 
কেদারনাথেরই অতিথি হইয়াছিলেন, তখন চাকুচন্্রপ্রমুখ যুবকরাও তাহার 
মাহচর্ষের পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর মেবাদর্শের অস্তনিহিত 
গভীর তত্বটি, সম্ভবতঃ কল্যাণানন্দের সঙ্গগুণেই তাহার! প্রথম অনুধাবন করিতে 
পারিয়াছিলেন। কল্যাণানন্নও আদর্শবাদী যুবকদ্লকে পাইয়ী ম্বামিজীর 
ভাবে তীাহার্দিগকে খুব সতেজ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। চাকুচন্দ্রের প্রতি 
কল্যাণানন্দের একট আস্থার ভাব বরাবরই ছিল। পরে দেখ! যায়, তিনি 
যখন কিষেণগড়ে সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন উপযুক্ত কর্মীর 
অভাব হওয়ায় তিনি কাঁশীতে চাকচন্দ্রের কাছেই পত্র দিয়া জানাইয়াছিলেন। 
দেই সংবাদ পাইয়। চারুচন্দ্রেরই বন্ধু কেদারনাথ তথন কিষেণগড়ে গিয়াছিলেন 
কল্যাণানন্দের কমিরূপে। 
চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে তখন কাশীতে একটি যুবক-সঙ্ঘ সকলের অলক্ষ্যে 

অজ্ঞাতেই গড়িয়া উঠিতেছিল। ইহার স্বীমিজীর ভাবকে স্ব শ্ব জীবনের 
অবলম্বন করিয়া, পরহিত-ব্রতকেই ধর্ম বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেদিন 
১৯০০ গ্রীষ্টাব্ের ১২ই জুন--কলিকাঁতা হইতে ভাকঘোগে উদ্বোধন" আগিয়! 
চারুচন্দ্রের হাতে পৌছাইল। “উদ্বোধন” খুলিয়াই চাকচন্দ্রের চোখে পড়িল, 
স্বামিজী-রচিত অগ্নিগর্ভ কবিতা! 'সখার প্রতি”। বাঁর বার কবিতাটির শেষ 
পঙ্ক্তি চাঁরিটি তিনি পড়িতে লাগিলেন : 

“বর্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময় । 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায় ॥ 

বহুরূপে সম্মুথে তোমার ছাঁড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর । 

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥” 

কবিতার প্রতি ছত্র চারুচজ্ঞের ভাবজগতে মহাবিপ্লরবের সুচনা করিল । 
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পড়িতে পড়িতে তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, অস্তরে এক অনন্ভূতপূর্ব পুলক 
অনুভব করিলেন। স্বামিজীর আহ্বানে তিনি শিহুবিয়া উঠিতেছিলেন-_ 
আনন্দের আতিশযো অস্থির হইয়া “উদ্বোধন'-থানি হাতে লইয়া জনৈক বন্ধুর 
গৃহে তখনই ছুটিয়া যান। ন্ধ্য। উত্তীর্ণ হইয়। গিয়াছিল তখন। বন্ধুটি তাহার 
ঘরের কোণে বপিয়া একান্তে ভগবচ্চিন্তা করিতেছিলেন। চাক্ুচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই 
তাঁহাকে আনন হইতে তুলিয়া, পঠিত 'উদ্বোধন*+-এর সেই পৃষ্ঠাটি খুলিয়া 
উদাত্তন্বরে তাহার কাছে পাঠ করিতে থাকিলেন। আনন্দে আবেগে বন্ধুর 
পিঠ চাপড়াইয়! বলিয়াছিলেন, “আরে স্বামিজীর কথ! শোন। কি তুমি 
ঘরের কোণে চোখ বুজে আছ! এই শোন স্বামিজীর বেদান্তবাণী। এ থে 
সম্মুখে ব্যাধি-পীড়িত বৃভূক্ষু দরিদ্রদের দেখছ,ওরাই আমাদের ঈশ্বব-_আমাঁদের 
নারায়ণ-_-আমাদের শিব |” চারুচন্দ্রেরে এই বন্ধুটির নাম যামিনীরঞন 
মজুমদার । উভয় বন্ধুই যেন তাঁহাদের বন্থপ্রতীক্ষিত আদর্শ-পথকে এতদিনে 
খু'জিয়া পাইলেন। চাকচন্দ্র আবার বলিতে থাকিলেন, “শোন ঘামিনী, 
স্বামিজী বলেছেন, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এই জগতের প্রত্যেক জীবের মধ্যেই অধিষ্ঠান 
করছেন। সর্বভূতে ব্রহ্ম রয়েছেন-_-এই ভাবটিকে জাগিয়ে তোলাই দকল 
ধর্মের, সকল সাধনার এবং সকল কর্মের সারকথা । আজ স্বামিজী আমাদের 
এই কথাই বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে অনুপ্রীণিত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনকে 
উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধন1।” যামিনীরও প্রতি শিরায় 
শিরাঁয় তখন বিবেকানন্দ-তড়িত্প্রবাহ ছুটিতে শুরু করিয়াছিল। ন্বামিজীর 
ভাঁবাদর্শে দীক্ষাগ্রহণ চারুচন্দ্রের এইভাবেই হইয়াছিল। 

অবিমুক্ত বারাণসী--সনাতন ভারতের প্রাচীনতম তীর্থ । যুগ যুগ ধরিয়া 
এই তীর্থভূমিতে কত মান্থষের ভিড়-_-কত সাধু সন্ধ্যাপী পরিব্রাজকের আনা- 
গোন। এখানে চলিতেছে! মুক্তিকামী অসংখ্য নরনারী জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া 
শরীপ্নীবিশ্বনাথ-অব্রপূর্ণার চরণ আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকেন । তখনকার দিনে 
স্থবিধাবাদী পাগ্ডার। তীর্ঘথযাত্রীদের উপর নানাভাবে নির্ধাতন করিত। যাত্রীদের 
মধ্যে কেহ অন্রস্থ হইলে তাছার টাঁকাকড়ি সব কাঁড়িয়া লইয়৷ তাহাকে 
অনহায় অবস্থায় ধর্মশীল! হইতে পথে বাহির করিয়া দিত। যাত্রীটি যদি বুদ্ধ 
বা বৃদ্ধা হইতেন, তবে তাহার যে কী শোচনীয় পরিণতি হইত, তাহ] ভাষায় 
প্রকাশ কর] চলে না। অনহায় এইসব যাত্রীরা পথে পড়িয়াই মর্িতেন। 


৩৪৪ স্বাখিজীর পদপ্রাস্তে 


চারুচন্দ্রের পূর্বোক্ত বন্ধু যামিনীরঞ্ঁন অনুরূপ একটি বৃদ্ধাকে পথের ধারে 
মরণোম্ুখ দেখিয়া, স্বহস্তে তীহার শুশ্রষা করিয়াছিলেন। সেদিন ছিল ১৩ই 
জুন-_অর্থাৎ চারুচন্দ্রের মুখে 'সখার প্রতি” আবৃত্তি শুনিবার ঠিক পরের দিন। 
যাঁমিনী ছত্রের ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিতেন, আর নিত্য গঙ্গান্বান, বিশ্বনীথ- 
অন্নপূর্ণাদর্শন এবং সাধন-ভজন লইয়াই দিন কাটাইতেন। সেদিন অতি 
প্রত্যুষে গঙ্গান্গানাস্তে ফিরিবার পথে, মুমূর্ষু এই বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়৷ তাহার 
প্রাণ ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মৃতপ্রাক্ন বুড়ীর সর্বাঙ্গ মল-মূত্রে ঢাকিয়া 
ছিল-_যাঁমিনীরঞ্জন বিনা ছ্িধায় নিজ হাতে তাহার দেহ পরিষ্কার করিয়া, 
পরম যত্বে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া একটি রোঁয়াকে শোয়াইয়া দিয়া পথ্যের 
সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। পথ্য সংগ্রহ তিনি করিবেন কোথা হইতে? 
তিনি নিজে তো ভিক্ষাজীবী। তাই পথচারী জনৈক ভদ্রলোকের নিকট 
হাত পাতিয় চার আন! পয়লা! ভিক্ষা লইয়াছিলেন--উহনা৷ দ্দিয়া একটু গরম 
দুধ কিনিয়া বুড়ীর মুখে দিয়া তখনকার মতো তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। 
পরে অবশ্ত অনেক চেষ্টায়, অনেক বাঁধা-বিপত্তি ও পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া 
বৃদ্ধাকে ভেলুপুর হাসপাতালে ভি করাইয়! দিয়! শুশ্রাধার্দির ব্যবস্থাও করিয়া 
দিয়াছিলেন। নিজেরাই চাদ] তুলিয়া হাসপাতালের গুধধ-পথ্যাদির খরচ 
বহন যামিনীপ্রমুখ যুবকরাই করিয়াছিলেন । যামিনীর এই সেবাকার্ষে সেদিন 
চারুচন্ত্রই ছিলেন প্রধান উৎসাহদীতা। যাঁমিনীর পশ্চাতে চাকচন্ত্র, কেদারনাথ 
প্রভৃতি যুবকরা! আসিয়া একে একে দীড়াইতেই, তীাহারও বুকে বল-ভরস! 
আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহ! হউক, যামিনীরঞনের উদ্যোগে ও চাকুচন্ত্র- 
কেদারনাথের মিলিত উত্সাহ ও সমর্থনে এবং ত্বাহাদের আর আর যুবক বন্ধুদের 
সক্রিয় লহযোগিতায় সেদিনের এই ক্ষুদ্র সেবানুষ্ঠানেই বর্তমান কাশী সেবাশ্রমের 
বিরাট সেবাধজ্ঞের হ্ছচনা। সেদিক দিয়া বলা যায়, ১৯০০ খ্ত্রীষ্টাব্বের ১৩ই 
জুন সেবাশ্রমের প্রারভ-দিবস। আর ভিক্ষালন্ধ এ চার আনাই উহার 
প্রথম মূলধন। পথিপার্থের সেই বৃদ্ধা, যিনি সেবাশ্রমের সেবা সর্বপ্রথম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম নৃত্যকালী দাসী। 

সেবাব্রতধারী চারুচন্ত্র ও তাহার বন্ধুমণ্ডুলী পরম উৎসাহের সহিত 
বারাণসীর গলিতে গলিতে ঘুরিয়া আর্ত, পীড়িত, অসহায়, কাহাকেও দেখিলে; 
প্রাণপণ করিয়া! নারায়ণজ্জানে তাহার সেবাফি করিতে আরভ করিলেন। 


্বামী শুভানন্দ | ৩৪৫ 


নিয়মিত সংগ্রসঙ্গ, এবং শ্বামিজীব গ্রস্থা্দি পাঠ ব্যতীত, যুবগোষ্ঠীর ইহাই হইল 
নিয়মিত কর্মহ্ছচি। অনাথাশ্রম বা 7০০: 11605 8161151 48890186101) 
নামে একটি সমিতি এইভাবেই ধীরে ধীরে চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হইয়া 
উঠিল। নিজের] চাদ! দিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া রোগী-নারায়ণদের জন্য 
ওঁধধ-পথ্য ও বিছাঁনা-কঘ্বল এবং হাসপাতালের খরচ ইত্যাদি নির্বাহ করিতেন। 
কেদারনাথের বাঁড়ীতেই এই সমিতির কার্ধালয় ছিল। ১৯** স্ত্রীষ্টাবের 
সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক পাঁচ টাঁকা ভাড়ায় রামাপুরাঁয় ডি ৩২1৮২ জঙ্গমবাড়ীতে 
একটি ঘবে এবং পরে ক্রমান্বয়ে কার্ধের পরিবিস্ৃতির সঙ্গে সঙ্গে, ২২৭ দশাশ্বমেধ 
ঘাটে ( ১৯*১-এর ১৯শে ফেব্রআরি ), ও ডি ৩৮১৫৩ রামাপুরায় (১৯*১-এর 
২রা জুন ) উহা স্থানাস্তরিত হয়। অনাধাশ্রম সমিতির কার্য ক্রমশঃ শহরের 
গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। চারুচন্দ্রও সংসারের 
সংশ্রব ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া! অনাথাশ্রমের সেবাকার্ধেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ 
করিলেন। 

১৯০২ গ্রীষ্টান্ষের ফেব্রআরিতে ওকাকুবর! প্রভৃতিসহ স্বামিজী যখন 
বাবাঁণসপীতে আগমন করিয়াছিলেন, তখনই চারুচন্দ্রের জীবনচক্র উপযুক্ত 
গতিবেগ আহরণ করিবার পূর্ণ স্থযোগ পাইয়াছিল। স্বামিজীকে অভ্যর্থন৷ 
করিবার জন্য চাঁরুচন্জ্র তাহার কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া নিরঞজনানন্দজী ও 
শিবানন্দজীর সহিত মোৌগলসরাই ষ্টেশনে গিয়াছিলেন । নিরঞগুনানন্দজী ও 
শিবানন্দজী শ্বামিজীর আগমনের কিছুদিন পূর্বেই কাঁশীতে আসিয়াছিলেন। 
দ্বামিজী তখন কালীকঞ্ণ ঠাকুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে চাঁকচন্দ্র প্রতিদিনই স্বামিজীর কিছু-না-কিছু সেবার স্থযোগ লাভ 
করিয়াছিলেন । এমন কি এক একদিন ক্লামিজীকে আঁহারাদি করাইয়া অধিক 
রাত্রি হইয়| গেলে, কালীর ঠাকুরের বাগানে স্বামিজীরই পাশের ঘরে তিনি 
রাত্রি কাটাইতেন। স্বামিজীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবার ফলে তাহাদের 
সেবাকার্ষের উদ্দেশ ও ভাব আরও স্তুম্পষ্টভাবে তাহাদের উপলব্ধিতে 
আসিয়াছিল। স্বামিজী একদিন বলিয়াঁছিলেন, “সেবাধর্ম সহায়ে সর্বভূতের 
সহিত ঈশ্বরের এঁক্য সহজে অন্ুভবগম্য | তোমর! কিন্ত তোমাদের কর্মজীবনে 


গ্রাকে উঠ হান নিতশি করেছ । গলে 24 7) এাশর্নির অঠিক)র 
তোমাদের নেই। যিনি সর্বভূতের ঈশ্বর তিনিই দয়! প্রদশনের অধিকারী । 


৩৪৬ স্বামিজীর পদপ্রাস্তে 


যে দয়া করতে চায়, সে নিশ্য়ই গবিত ও অহস্কৃত। কারণ মে অপরকে 
নিজের চেয়ে নীচ ও হীন মনে করে। দয়া নয় _সেবা-ই তোমাদের জীবনের 
নীতি হোক। দেবমৃত্তিজ্ঞানে জীবসেব! দ্বারা কর্মকে ধর্মে পরিণত কর। 
ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ জীবের ছুঃখ দুর করতে পারে না। তোমরা 1০০: 
19108 79119 কি করবে? মা81585 9০10078-এ 708701) করোনা । 
তোমাদের সমিতির নাম কর 70209 ০£ 9££০৪-_সেবাশ্রম |” চারুচন্্র- 
প্রমুখ যুবকর্দের চোখ খুলিল-__তীহারা সমিতির নাম স্বামিজীর নির্দেশমতে। 
রাখিলেন বরামকঞ্জ সেবাশ্রম--800810191)108, [70008 ০0? 99:109 1 
সেবাশ্রম তখনও মিশনের হাতে যায় নাই। 

একদিন স্বামী শিবানন্দজী চারুচন্দ্রের ও তাহার ছুই একটি বন্ধুর জন্য 
স্বামিজীর কাছে প্রার্থনা জানাইলেন যাহাতে তিনি রূপা করিয়৷ যুবকগণকে 
দীক্ষ। প্রদান করেন। স্বামিজীও প্রসন্ন হইয়া চীরুচন্দ্রকে মন্ত্রপীক্ষ প্রদান 
করিয়৷ ধন্য করিয়াছিলেন। কাশীতে শ্বামিজীর উপস্থিতি স্বল্পকাঁলের জন্য 
হইলেও, চারুচন্ত্প্রমূখ যুবকদের অন্তরে উহার প্রভাব দূর প্রসারী হইয়াছিল। 
কাশীত্যাগের পূর্বে চারুচন্্র প্রমুখ যুবকগণের অনুরোধে সেবাশ্রমের সাহাধ্যার্থ 
জনসাধারণের নিকট একটি আবেদন১ (40991 ) স্বামিজী স্বয়ং ইংরেজীতে 
বলিয়। দিয়াছিলেন--নিকটবর্তী কেহ উহ। লিখিয়া৷ লইয়াছিলেন। রামরু্ণ 
মিশনের দেবাকার্ষের ইতিহাসে স্বয়ং ম্বামিজী-প্রচারিত এই আবেদনটির 
নিশ্চিতই একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। মূল আবেদনটির বঙ্গাহবাদ এইরূপ : 


প্রিয়... 

ইহার সহিত ৬কাশী রামকৃষ্ণ লেবাশ্রমের গত বত্মরের একটি কার্ধবিবরণী 
গ্রহণ করিতে আপনাকে অন্থরোধ করিতেছি । 

এই পুণ্যতীর্থে যে সকল ব্যক্তি, সাধারণতঃ বুদ্ধ নরনারী দুর্দশা গ্রস্ত 
হইয়া পড়েন, তাহাদের ছুঃখ মোচনের জন্য আম্রা যে সামান্য চেষ্টা করিতে 
পারিয়াছি, তাহার সংক্ষি্ধ বিবরণ ইহাতে পাইবেন । 

বর্তমান শিক্ষার জাগরণ ও জনমতের অভ্যুত্থানের দিনে হিন্দুর তীর্থসমূহ, 


১276 007101866 7707763 ০1 92927%5 75561521/2752&, (০1, ছ ) 58১17805 
৮5 495518৬ 8811575 উষ্টব্য | 


স্বামী -শুভানন্দ ৩৪৭ 


হাদের বর্তমান অবস্থা ও কর্মপদ্ধতি সমালোচকের তীক্ষ দৃষ্টি এড়াইতে পারে 
|ই। এই তীর্থ হিন্দুর্দিগের নিকট পবিভ্রতম, ভাই ইহার সুমালোচনাও 
ঠোরতম। 
অন্তান্ত তীর্থস্থানগুলিতে লোকে পাপ-মোচনের উদ্দেশে যায়। সেজন্ত 
সগুলির সহিত তাহাদের সম্পর্কও সাময়িক--মাত্র কয়েকদিনের জন্য । কিন্ত 
ঘাধ সভ্যতার এই প্রাচীনতম ও সজীব ধর্মীয় কেন্দ্রে এই নগরে-_বুদ্ধ ও 
দরাগ্রন্ত নর-নারীগণ বিশ্বনাথের মন্দিরের ছায়াতলে বনিয়।! ধীরে ধীরে মৃত্যু 
বরণ করিয়া যাহাতে চরম মোক্ষ লাভ করিতে পাঁরেন, সেজন্য দিনের পর 
দিন প্রতীক্ষায় থাকেন । 
ইহা! ছাড়াও, ধাহার1 জগদ্ধিতায় সর্তত্যাগী হইয়াছেন এবং তাহাদের 
আত্মীয়-স্বজন ও শৈশবের সকল লম্পক হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, 
তাহারাঁও এ শহরে বা করেন । মানুষের সাধারণ নিয়তি-- দৈহিক রোগাদির 
ছার! তাহারাও আক্রাস্ত হন। 
শহরের বাবস্থাপনায় হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি আছে, পুরোঁহিতবর্গের উপর 
সাধারণতঃ যে-সকল কঠোর সমালোচন] বর্ষিত হয়, হয়তে। তাহাঁও সত্য । 
তথাঁপি ভুলিলে চপিবে না-_-জনসাধাঁরপ যেমন, পুরোহিতও তেমনি । যদি 
লোকে জোড়হাতে কেবল একপার্থে দীড়াইয়া থাকে ও দুঃখের এই দুর্বার আত 
যাহা তাহাদের গৃহের পাশ দিয়! প্রবাহিত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা, সন্গ্যাসি- 
গুহস্থ সকলকেই অসহণীয় ছুর্ভোগের আবর্তে টানিয়া ফেলিতেছে--কেবল 
দেখিতেই থাকে এবং এ প্রবাহ হইতে কাহাকেও বীচাইবার চেষ্টামাত্র ন? 
করিয়! তীর্থের পুরোহিতকুলের অন্যায় কারের শুধু বাগাড়শ্বরপূর্ণ সমালোচনা 
করে, তাহা হইলে এই হুর্ভোগের এক কণাঁও কমিবে না, বা কেহই উহাতে 
উপরূত হইবে না। | 
প্রশ্ন এই-_শিবের এই চিরস্তন স্থান মোক্ষলাভের অনুকূল বলিয়৷ আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, আমরাও কি সেই বিশ্বাস পোষণ করিতে 
চাই? যদ্দি তাই হয়, তবে মরণার্থী ব্যক্তিগণের বদরের পর বৎসর এখানে 
আদিয়! সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া আমাদের আনন্দলাভ করাই উচিত। 
ছুংখিগণের মোক্ষলাতের এই চিরস্তন একাস্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমাদের 
শ্রীভগবানের নামের জয়গান করাই কর্তব্য। 


৩৪৮ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


যে-সব ছুঃখার্ত ব্যক্তি এইস্থানে মৃত্যুবরণ করিতে আসে, তাহার! নিজ নিজ 
জন্মস্থানের প্রাপ্য সমস্ত সাহায্য হইতে শ্ষেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে) তাহারা 
যখন রোগাক্রাস্ত হয়, তখন তাহাদের যে কী অবস্থা হয়, তাহ। অনুভব করিবার 
ভার, ও হিন্দু-ছিনাবে আপনার উহার কি প্রতিকার করিতে পারেন, তাহা 

ভাবিয়! দেখিবার ভার, আপনাদের বিবেকের উপর ন্ন্ত করিতেছি । 
ভ্রাত্গণ! অন্তিম বিশ্রামের প্রস্ততির এই অদ্ভুত স্থানের আশ্চর্যকর 
আকর্মণের বিষয় স্থিরচিত্তে আপনার! কি চিন্তা করিতে পারেন ন1? মৃত্যুর 
মধ্য দিয় মোক্ষের দিকে গমনশীল তীর্থযাত্রীদের এই অবিরাম প্রবাহ 
আপনাদ্দিগকে কি বিশ্ময়াদ্থিত শ্রদ্ধার ভাবে আবিষ্ট করে না? যদি করে, তবে 

আন্বন আমার্দিগের এই কাজের জন্য আপনাদের সদয় হস্ত প্রসারিত ককুন। 

আপনাদের দান হয়তে। সামান্ত, আপনাদের সাহাষ্য হয়তো নগণ্য, তবুও 
কুাবোধ করিবেন না। সেই প্রাচীন প্রবাদ-_তৃণগুচ্ছগুলি একত্র করিয়া 

রজ্ছ করিলে প্রচণ্ড মদমত্ত্ হন্তভীকেও উহার ভ্বার! বাঁধিয়া রাখা যায় $ 
বিশ্বনাথা শ্রিত সর্বদা আপনাদেরই 

বিবেকানন্দ 


স্বামিজীর নাম-ম্বাক্ষরিত উক্ত আবেদনটি প্রচারিত হইলে, উহ! সত্যই যেন 
মন্ত্রের মতো কার্য করিয়াছিল। দেশবাসীর সহাম্ভূতিপূর্ণ দৃষি শ্রীরামকৃষ্ণের 
পবিত্র নামবাহী এই সেবাশ্রমের প্রতি ম্বতঃই আকৃষ্ট হইল। ১৯০২ খ্রীষ্টাবের 
২৩শে নভেম্বর সেবাশ্রমের সেবকগণ ও পৃষ্ঠপোষকগণ কাঁশীর কারমাইকেল 
লাইব্রেরীর হলে মিলিত হইয়া, সেবাশ্রমকে বাযঞ্্ মিশনের হস্তে সমর্পণ 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আরও স্থির হয় যে, ইহা রামকষ্জ মিশন 
সেবাশ্রম (138100801800708 11199100. 770208 ০ 98108) নামেই 
অতঃপর অভিহিত হইবে । 

সেবাশ্রমের উপর স্বামিজীর নেহাশিস্‌ বর্ষিত থাকার ফলে, স্বাঁমী 
্রন্ধানন্দজী, দারদানন্দজী, শিবানন্দজী প্রমুখ শ্রীরাষকৃষ্ণ-সস্তানগণেরও সতর্ক 
দৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ক্ষুত্র বীজাকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
বৃহৎ মহীকরুহে পরিণত করিতে, এই সকল মহাপুরুষদের প্রেরণা ও শ্ততেচ্ছা 
পোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়া করিয়াছে । ভগিনী নিবেদিতাও তাহার প্রীগুরুর 


ক্বামী শুভানন্? ৩৪৪ 


আশীর্বাদপু্ট এই সেবাশ্রমের উন্নতির জন্ত যথেষ্ট শ্রমত্বীকার করিয়া দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা! করিয়াছেন ; এবং লেখনী ধারণ করিয়া! ও বত্তৃতাদি দিয়া 
ইহার ভাৰ ও আদর্শকে শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রচারে প্রচুর সহায়তা 
করিয়াছেন । 

স্বামিজীর আদেশে শিবানন্দজী কর্তৃক কাশীতে অস্বৈত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হইলে, উহ! সেবাশ্রমের ত্যাগী কর্মীদের পক্ষে এক নৃতন স্থযোগ ও প্রেরণার 
উৎসম্বরূপ হইয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্বের ৫ই জুলাই, চাকুচন্দ্র যখন কলিকাতার 
এক বন্ধুর নিকট হইতে তারে সংবাদ পাইলেন যে গতরাত্রে শ্বামিজী 
মহাসমাধিমগ্র হুইয়াছেন--তখন তিনি বজ্রাহতের মতে! ছুটিয়। গিয়া এ তার- 
বার্তাটি মহাপুকষজীকে দেখাইয়াছিলেন। মহাপুকষ মহার!জ ইতঃপূর্বেই মঠ 
হইতে এ ছুঃসংবাদ পাইয়াছিলেন। সজলচক্ষে চাকুচন্দ্র ও উপস্থিত অন্ঠান্ত 
সেবকদ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সেদ্দিন বলিয়াছিলেন, “ম্বামিজী কখনও 
কখনও বলতেন কাশীর কাজই আমার শেষ কাঁজ। দেখ তার কথা কেমন 
আশ্চ্ভাবে ফলে গেল। কয়েকমাস পূর্বে তিনি তোমাদের অন্তরে সেবাধর্মের 
বীজ বপন করে গেলেন_-আবার তারই ইচ্ছান্গলারে গতকালঃ অন্বৈত- 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠার দিনেই তিনি মহাঁসমাধিমগ্র হলেন। এই ঘোর বিপদ 
দ্বার ভারতের কি কল্যাণ সাধিত হবে কে জানে? ঠাকুর ও হ্বামিজী যে 
কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন, তাঁই ভারতের প্রত্যেক নবরনারীর কল্যাণকর 
গন্তব্য পথ।” স্বামী শিবানন্দজীর উপস্থিতি ও আধ্যাত্মিক প্রভাব সেবাশ্রমের 
কর্সিগণকে তখন যথেষ্ট শক্তি দিয়াছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘনায়ক স্বামী 
ব্রদ্ধানন্দজী কনখলের পথে স্থবোধানন্দজী সহ যখন কাশী অছৈত-আশ্রমে 
আগমন করেন, তখন তিনিই সেবাশ্রমের জন্ত স্থায়ী গৃহনির্মাণের উপযোগিতা 
সম্পর্কে চাুচন্্র প্রভৃতি কর্মার্দিগকে উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন। বন্বতঃ , 
তখন হইতেই পেবাশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমির অনুসন্ধান কর! হুইতেছিল। 
আরও ন্মরণীয় যে স্বয়ং মহাঁরাঁজই তখন কাঁশীর নানা স্থানে ঘুরিয়। জমির 
খোঁজ লইয়াছিলেন। 





১ ঠা জুলাই, ১৯৯২, স্বামিজীর মর্তযলীলার অবসান দিবসেই কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদবৈত- 
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়! 


৩৫ ৩ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


১৯০৬ গ্রীষ্টাৰ নাগাদ কাশীবর লাকৃসা পল্লীতে সেবাশ্রম স্থাপনার উপযুক্ত 
বিস্তৃত পাঁচ বিঘা জমি অবশেষে সংগৃহীত হইল। কলিকাতার শ্রীউপেন্র- 
নারায়ণ দেব ও হুগলীর শ্রীভবতারিণী পাল জযি ক্রয়ের জন্য লমগ্র অর্থ প্রদান 
করিয়াছিলেন । ঘটনাচক্রে স্বামী সারদানন্দজী তখন কাশীতে উপস্থিত 
থাকায়, তাহার ও শিবানন্দজীর অনুমোদন লইয়া এ জমি মিশনের নামে 
ক্রয় করা হয়। পরে ১৯*৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে স্বামী ব্রহ্মানন'জী নূতন জমিতে 
সেবাশ্রমের প্রকল্লিত গৃহাদ্দির জন্ ভিত্তিস্থাপনা! করেন এবং আরও প্রায় ছুই 
বৎসর পরে, ১৯১০ গ্রীষ্টাবের ১৬ই মে মহারাজই নবনিষ্সিত গৃহের হ্বারোদ্ঘাটন 
করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও পরিকল্পনাতেই সেবাশ্রমের 
নৃতন ভবনগুলি নির্মিত হইয়াছিল। সেবাশ্রমের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় 
দিবম সনোহ নাই । চাকুচন্দ্রের স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণতি লাভ করিবার 
জন্য প্রথম পদক্ষেপ করিল। সেবাশ্রমের নৃতন গৃহাঁদিতে, ছয়টি সাধারণ 
রোগীর এবং তিনটি সংক্রামক রোগীর জন্য-_-মোট নয়টি বিভাগে ৪৬ জন 
রোগীর ব্যবস্থা করা হুইয়াছিল। ইহা ছাঁড়া বহিষিভাগে (০০০০: ) 
উষধ বিতরণের স্থান, উষধালয় ও পাঠাগার ইত্যাদির জন্যও আয়োজন সম্পূর্ণ 
হইয়াছিল। দেশের বদান্য বাক্তিদের দান ও সাহায্যে, সেবাশ্রমের কর্মীরা 
চারুচঙ্জ্রের নেতৃত্বে প্রাণমন ঢালিয়া নর-নাঁরায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন । লাক্স পল্লীতে নৃতন সেবাশ্রমের কাধ শুরু হইলে, বারাণসীর 
তদানীন্তন শানক শ্রীগ্যাস্কেল স্থানীয় পৌর-সমিতি হইতেও বার্ষিক ১২০ 
টাক। করিয়] অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়! দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সরকার 
ব। সরকার-অন্থমোদিত কোন সংস্থার তরফ হইতে সেবাশ্রমের কাধের প্রতি 
কার্ধকরী মহযোগিতা এইভাবেই প্রথম প্রদশিত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের 
বহুবিদিত প্রতিষ্ঠান, বহু এতিহের ধারক, বহু পুণ্যম্বতির স্মারক, বিশিষ্ট 
সেবাঁনিকেতন-_কাঁশী সেবাশ্রমের ইহাই সংক্ষিঞ্ধ পুরাতন ইতিহাস । 

১৯১২ গ্রীষ্টান্দের ৮ই নভে্বরঃ চাকুচন্ত্রের তথ! সেবাশ্রমের পক্ষে একটি 
মহা পুণ্য দিন। এদিন জগজ্জননী সারদা! দেবীর পদধূলিতে সেবাশ্রম তীর্থে 
পরিণত হুইয়াছে। মা! সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া চারুচন্দ্রের নিকট তাহার 
আশীর্বাদ-্বক্ূপ একখানি দশ টাকার নোট প্রেরণ করিয়াছিলেন । আর 
বলিয়াছিলেন, “এই জায়গা আমার এত ভাঁল লাগছে যে, এখানেই স্থাক্িভাবে 


ক্বামী শুভানন্দ ৩৫১ 


থাকতে ইচ্ছা! হচ্ছে।” শ্রীত্রীমার নিজ মুখের কথা বার্থ হইবার নহে--স্থুলতঃ 
না হইলেও, সেবাশ্রমে জগন্মাতা অব্নপূর্ণার সেবামৃতি নিত্য বিরাজিতা ইহাতে 

ংশয়ের অবকাশ নাই । জগন্মীতার আশিস্রূপে সেই দশটাকার নোটখানি 
অদ্যাবধি সেবাশ্রমে সযত্বে রূক্ষিত আছে। 

সেবাশ্রমের কার্ধ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছিল। চাঁরুচন্দ্র সবাই নিজেকে 
সকল সেবকের সেবক মনে করিয়। সেবাশ্রমের জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
কর্মের স্বাভাবিক গতি সাধারণতঃ যেরূপ হইয়! থাকে, সেবাশ্রমের ক্ষেত্রেও 
তাহার অন্তথা কিছু হয় নাই। নানা ঝড়-বঞ্কা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম 
উহাকেও করিতে হইয়াছে । আর সকল ক্ষেত্রেই চাকরুচন্দ্রের আশ্চর্য ধৈর্য, 
সহনশীলতা, পরিচালন-দক্ষতা, এবং সর্বোপরি আদশনিষ্ঠা সেবাশ্রমের 
অগ্রগমনের সহায়ক হইয়াছে । কর্মের পরিধি যতই বুদ্ধি পাইতেছিল, 
ঈশ্বরেচ্ছায় নানা অলৌকিক উপায়ে সহায়তাঁও ততই আমিতেছিল। ধীরে 
ধীরে সেবাশ্রমের আয়ঙনও স্ফীত হইতে থাকে। শুধু মাত্র পীড়িতের সেবার 
মধোই চাকুচন্দ্রের কর্মশক্তি আবদ্ধ থাকে নাই, দরিদ্র শিশুদের জন্য এবং অনাথা 
বুদ্ধাদের জন্যও পৃথক পৃথক আশ্রম তাহারই উদ্যমে স্থাপিত হইয়াছিল। 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবরে স্বামী ব্রন্মানন্দজী কাশীতে আগমন করিয়া 
সেবাশ্রমে কিছুদিন বান করিয়াছিলেশ। মহারাজেরই উৎসাহে এইবার 
অদ্বৈত-আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অন্ুষিত হয়। মহারাজের উপস্থিতি 
চাক্ুচন্ত্রপ্রমুখ সেবাশ্রম-কমীর্দের অধ্যাত্ম-জীবনের বড় সহায়ক হইয়াছিল । 
মহারাজই স্বয়ং সেবাশ্রমকে নানা বৃক্ষ-লতায় সুসজ্জিত করিতে যত্বুপর 
হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে চারা ও বীজ আনাইয়া যথাস্থানে রোপণ 
করিয়। দেবাশ্রমের আঁশ্রম-গ্রী তিনিই প্রদান করিয়াছিলেন । পুরী হইতে নান! 
ধর্ণের সামুদ্রিক ঝিনুক ও কড়ি আনাইয়া সেবাশ্রমের প্রধান প্রবেশপথের 
দুই স্তত্তের গায়ে খচিত করাইবার ব্যবস্থাও মহারাজই করেন। স্থানীয় 
জনসাধারণ তাই এখনও সেবাশ্রমকে “কৌড়ী হালপাতাল" বলিয়া থাকে। 
মেবাশ্রমের একটি বেলগাছকে দেখাইয়া মহারাজ একবার বলিয়াছিলেন, 
«&্ বেলগাছে একজন হুক্্দ্দেহী আছেন, কাকুর অনিষ্ট করেন না।” ১৯১৫ 
খ্ী্টাবের প্রথম ভাগে এবং ১৯১৬ গ্রীষ্টাব্ের শেষভাগে স্বামী গ্রেমানন্দজী ও 
্বামী শিবানন্দজী কিছুকাল সেবাশ্রমে বাদ করিয়! চারুচন্দ্রকে উৎসাহিত 


৩৫২ হ্বামিজীর পদ্গ্রান্তে 


করিয়াছিলেন | ম্বামী মারদানন্দজী ও অখগ্ডানন্দজী সেবাশ্রমে একাধিকবার 
আগমন করিয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী তো জীবনের অস্ভিমভাগ কাশী- 
ধামেই অতিবাহিত করেন। কাশী সেবাশ্রমের নাম এই পুরুষশ্রেষ্ঠের পুণ্য- 
নামের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হইয়া আছে। ১৯১৯ শ্রীষ্টাবের 
ফেব্রমারি হইতে জীবনের শেষ সাড়ে তিন বৎসর কাল তিনি সেবাশ্রমেই 
ছিলেন। তুরীয়ানন্দজী বলিতেন, “সেবাশ্রমের রোগীর সেবায় সাক্ষাৎ 
নারায়ণের মেবা হয়। শিবাবতার ম্বামিজীর বাক্যে বিশ্বাল করু, সেবাশ্রমে 
শিবের সেবায় লাগ) মুক্ত হয়ে যাবি। পূর্ব-পূর্ব জন্মের কর্ম এতে ক্ষয় হয়ে 
যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। নারায়ণজ্ঞানে সেবাই এই যুগের উপযোগী সাঁধন1 1৮ 
সেবাশ্রমের নদেবকমগ্লীকে অনুপ্রেরণা দিবার জন্য তিনি জোরের সহিত 
বলিতেন, “তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে 
যাবে। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে ।” এইভাবে শ্রীরামরুষ্ণ- 
সম্ভতানদের সন্সেহ লালন-পালনে এবং চাকচন্ত্রপ্রমুখ অক্লাস্তকর্ম। সেবকদের 
অতন্দ্র উদ্যমে সেবাশ্রম যথার্থই একটি সেবা-সাধনার পীঠস্থান হইন্ব 
উঠিয়াছে। 

স্দ্রীর্ঘ বিশ বৎসর কাল ধরিয়] প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, চাকচন্দ্র অবশেষে 
যেন সর্বকর্মের পারে যাইবার জন্ই প্রস্তত হইতেছিলেন । ১৯২১ শ্তরীষ্টাব্জের 
২৯শে জাহুআরি, তাহার পরমারাধ্য আচার্ধ স্বামিজীর আঁবি9ভাব-তিথির পূর্ব- 
রাত্রে সহস! চারুচন্দ্র জনৈক সেবককে ভাঁকিয়া বলিলেন, “কাল হইতে আমার 
ছুটি এবং বোধ হয় ইহাই আমার শেষ ছুটি।” রাত্রি প্রভাত হইতেই তিনি 
কর্মক্ষেত্র হইতে, তথ! কর্ম হইতে অবসর লইয়া! একাকী প্রয়াগতীর্থে চলিয়া 
যান। প্রয়াগের নিকটবর্তী ঝুলিতে থাকিয়া! তিনি এইকালে কিছুদিন তপশ্যায় 
মগ্ন হইয়াছিলেন'। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজী তখন কাশীধামে আগমন 
কবিয়াছেন। সমেদিন ছিল মহারাজেরই জন্মতিথি--চাকুচন্দ্র সেইদ্িনই 
প্রয়্াগতীর্থ হইতে কাশীধামে ফিরিয়া আসিয়া, মহারাজকে তাহার জন্মদিনের 
প্রণতি নিবেদন করেন। প্রায় মাসখানেক পরে শ্রীরামকৃষ্ণের আবি9াব- 
তিথিতে মহারাজও কর্মত্যাগী চারুচন্দ্রের কর্মবন্ধন নিঃশেষে মোচন করিয়া 
দিয়া, তাহাকে সন্ক্যানদীক্ষ] প্রদান .করেন। জগতে কর্মী চাক্ষবাবুর মৃত্যু 
হইল-_তাহার শরীরে নবজন্ম লাভ হইল সন্গালী শুভানন্ের | 


স্বামী শুভানন্দ ৩৫৩ 


স্বামী শুভানন্দ অতঃপর নিঃসম্বল পরিব্রীজকের মতো! কিছুকাল উত্তরা- 
খণ্ডের তীর্থা্দি পর্যটনে ও তপন্তায় রত ছিলেন। তীর্থপর্যটন ও তপন্তাকালে 
তিনি মাধুকরী ভিক্ষার দ্বার! উদপপৃতি করিতেন । এইকালে অকিঞ্ন-দীনবেশে 
ভগবানের নামমাত্র সম্বল করিয়া, সাধন-ভজন ধ্যান-ধারণাদ্দিতেই মনের সকল 
শক্তি তিনি প্রয়োগ করেন । যখন তিনি কর্মের মধ্যে ছিলেন সর্বশক্তি কর্মে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন, আবার যেদিন হইতে কর্মত্যাগী হইয়াছেন, সেদিন 
হইতে নিরালম্ব সঙ্গ্যাপী তিনি । ১৯২৪ গ্রীষ্টাবকে তিনি পুনরায় কাশীধামে 
আগমন করিয়।, শ্রীগিরীশ্বর-মন্দিবে বাম করিয়া লাধন-ভঙ্জন করিয়াছিলেন । 
সেবাশ্রমে গিয়া বাস করিবার জন্য বু অচরেোধ-উপরোঁধ করা হইলেও, তিনি 
তপন্যার জীবন আর ত্যাগ করেন নাই । 

যাহ1 হউক, সেবাশ্রমাধাক্ষ কালিকানন্দের আগ্রহে তিনি পুনরায় কিছু- 
দিনের জন্য সেবাশ্রমে যদিও আনিয়াছিলেন, তথাপি কর্ষে প্রবেশ আর করেন 
নাই। দেরাছুনের নিকটে কিষেণপুরে “শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-বু'টার' ১৯২৫ শ্রীষ্টাবে 
শুভানন্দেরই পর 'মর্শীন্যায়ী সেবাশ্রম-কর্তৃপক্ষ স্বাপন। করেন। 'সাধন-কুটীর' 
ন(মটি শ্বামী তুবীয়ানন্দজী দিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের লাধু-ক্মীবা! কর্মক্লান্ত 
হইয়া পড়িলে, “দাধন-কুটীরে” গিয়। কিছুকাপ একাস্তবাদ ও ভজন-সাঁধন 
করিয়া মানসিক ও শারীরিক উন্নতি করিবে ইহাই ছিল শুভানন্দের 
আকাঁজ্ষা। তাঁহার এই আকাঁজ্ষাটি তুরীয়াশন্দজী জানিতে পারিয়া বলিয়া 
ছিলেন, “আমি খুব আনন্দিত ষে, শুভানন্দ এই রকম একটি আশশ্রম স্বাপন 
করিতে চায় । আশ্রমের নাম “সাধন-কুটার” রাখা উচিত। তোমাদের শুভ 
সন্কল্প অচিরে পিক্ধ হোক ।” স্বামী সারদানন্দজীও শুভানন্দের এই প্রস্তাবে 
খুব খুশী হইয়াঁছিলেন। কিষেণপুরে “সাধন-কুটার' প্রতিষ্রিত হইলে শুভানন্দ 
আরও কয়েকজন সেবক-সাধুকে লঙ্গে লইয়! সেখানে গিয়া কিছুদিন তপস্যাদি 
করিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ক্রমশংই ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কঠোরতা সহ হইল 
না পুনরায় চিকিৎসার্থ কাশীতেই নামিয়া আসিতে হইল । 

রুগ্ন দেহেও কাহারও সেবা তিনি গ্রহণ করিতেন না-_-ফলে শরীরের 
যাতন। বাড়িয়াই চলিতেছিল। স্বামী সারদানন্দজী অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
মঠে লইয়া! গিয়া চিকিৎসাঁদি করাইবেন | মঠে একবার গিষাছিলেন বটে, কিন্ত 
বেশীদিন থাকেন নাই। শুভানন্দ সন্কল্প লইয়া বলিলেন যে, কাশীতেই শবীর- 

সত 


৩৫৪ স্বামিজীর পদপগ্রাস্তে 


ত্যাগ করিবেন। কিন্তু কাশীর গরম অসহা হইয়া ওঠায়, তাহাকে কনখলে 
লইয়! যাওয়াই স্থির হয়। কনখল যাইবার ব্যবস্থাদি যখন সব হইয়া গিয়াছে, 
তখন একদিন সারদানন্দজীর একখানি পত্র মাথায় ঠেকাইয়া শুভাঁনন 
বলিয়াছিলেন, “ভেবেছিলাম, নশ্বর দ্েহটি কাঁশীর গঙ্গাতেই বিসর্জন দেব। 
কিন্ত বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা অন্যরূপ দেখছি। তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি 
কনখলেই যাব।” 

ইংরেজী ১৯২৬ সালের এপ্রিল। স্বামী শুভানন্দজী কনখলের জলবাযুতে 
একটু হয়তো ভালই বোৌধ করিতেছিলেন। হিমালয়ের পবিত্র আবেষ্টনীতে 
তাহার মানসিক প্রফুল্লতাঁও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সহল। নববর্ষের প্রথম 
প্রভাতে ( ১ল] বৈশাখ, ১৩৩৩ বঙ্গা) আকম্মিক এক দুর্ঘটনায় তাহাকে 
ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিতে হয়। ঘটনাটি তীাহারই জনৈক সেবকের 
লিখিত একখানি পত্রে বিস্তৃত বর্ণিত আছেঃ £ “আজ ( ১ল! বৈশাখ ) প্রায় 
এক মাইল বেড়াইয়া ফিরিবার মুখে আশ্রমের কাছাকাছি আসিয়্াছি এমন সময় 
তিনি (স্বামী শুভানন্দ ) স্নান করিবেন বলিয়া ক্যানেলের (গঙ্গা হইতে কাটা 
খাল ) একটি ঘাটে গায়ের কাপড় ও জুতা রাঁথিয়৷ জলে নাঁমিলেন। আশ্রমে 
গিয়া! কাঁপড় গামছ! লইয়া আসি এই ভাবিয়া! আশ্রমে আসিলাম এবং তাহার 
কাপড় লইয়া ১০১২ মিনিটের ভিতর সেখানে ফিরিয়া গেলাম। কিন্তু 
গিয়া দেখি-_উপরে গায়ের কাপড় ও জুতা রহিয়াছে, কিন্তু তিনি নাই। 
ইহ] দেখিয়াই আমি শ্রোতের দ্রিকে ছুটিতে লাগিলাম ও যাহাকেই সম্মুথে 
পাইলাম তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম--কোন সাধুকে কেহ জলে ভাসিয়া 
যাইতে দেখিয়াছে কিনা! এইরূপভাবে ছুটিতে ছুটিতে 'পাঞ্াবী সঙ্জের' 
কাছে গিয়া শুনিলাম, তথাকাঁর কয়েকটি সাঁধু ক্যানেলে একটি লাধুকে ভাপিয়া 
যাইতে দেখিয়া তুলিয়াছিলেন এবং যখন জল হুইতে তুলিয়াছিলেন তখনও 
দেহে প্রাণ ছিল বলিয়! তাহাদের মনে হওয়ায়, তাহার! তাহাকে বাঙ্গালী 
হাসপাতালে ( সেবাশ্রমে ) লইয়া গিয়াছেন। এ সংবাদ পাইয়াই আমি 
'আশ্রমে ছুটিয়া আপি ও দেখি যে, তিনিই আমানের শুভানন্দজী। আশ্রমের 
সকলে যথোচিত প্রক্রিয়ার দ্বার! তাহাকে বাচাইবার চেষ্টা করিতেছেন; জল 


১. উদ্বোধন", জৈযষ্ঠ, ১৩৩৩, ডরষ্টব্য। 


স্বামী শুভানন্দ উহ 


দমস্তই বাছির হইল। কিন্ত ধমনীতে আর প্রাণের স্পন্দন হইল না। চেষ্টা 
যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ.কিছুই ফল হইল ন1। চেহারা 
অবিকৃত ছিল ও মুখে এমন এক শাস্ত ও জ্যোতির্ময় ভাব হইয়াছিল যাহা 
জীবনে ভুলিব না। এবার কাশী হইতে আপিবার সময় আমাকে গীঁড়ীতে 
বলিয়াছিলেন, “কাশীপ্রাপ্তি তো হোল না হরিছ্বারপ্রাঞ্চিই হবে। তাহাই 
দেখিতে পাইতেছি সত্য হইল। মা গঙ্গীকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, সেই- 
জন্য গঙ্গাহীন দেশে থাকিতে চাঁহিতেন না। তাই বুঝি মা গঙ্গা তাহাকে 
নিজের কোলে টাঁনিয়া৷ লইলেন।” 

স্বামী শুভানন্দ একজন আদর্শ কর্মী ছিলেন-_তাহার সেবানিষ্ঠা, ও পরছুংখ- 
কাতরতা চিরকালই দৃষ্টান্তত্বরূপ হইয়া থাকিবে । কাশীতে তিনি যখন 
সেবাশরমের সবময় অধাক্ষ, তখনও নিজের সম্পর্কে বলিতেন, “আমি সেবাশ্রমের 
তত্বাবধান করি মাত্র, কর্তা আমি নই।” প্রত্যহ বিশ্বনীথ-অন্পূর্ণা ও গঙ্গা- 
দর্শন তাহার অবশ্তকরণীয় কর্তব্যের মধ্যে ছিল। আর গঙ্গার তটে কিছুক্ষণ 
বড়ানো ও স্বামিজীর প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচন] ইহাও ছিল তাহার খুব প্রিয় 
অভ্যাস। “এই সব উদ্দেশ্তেও যখন পথে বাহির হইতেন, তখনও কিছু চাল, 
ডাল, বা কোন না কোন খাগ্বস্ত কিছু সঙ্গে লইয়া বাহির হুইতেন। কাহাকেও 
অভুক্ত দেখিলে তাহাকে নিজহাতে উহ গ্রদান করিতেন । যথার্থভাবে বলিতে 
গেলে, শুতানন্দ স্বীয় বুকের শোণিত মোক্ষণ করিয়! তাহার শ্রীগুরুর নিকট 
লব্ধ সেবাদর্শকে বাস্তবে প্রয়োগ করিয়াছেন। “উদ্বোধন”১-এর ভাঁষা পুনকুক্তি 
করিয়া আমরাও বলি, সেবাশ্রমগৃহের প্রত্যেক ইষ্টকফলকে এবং মুত্তিক'র প্রতি 
রেণুতে স্বামী শুভানন্দের শোণিত বিন্দু মিশিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল তাহা 
থাকিবে ; সেবাশ্রমের মৌনবাথা চিরকাল তাচাঁরই জয় ঘোষণা করিবে । 


১ জ্যেষ্ঠ ১৩৩৩। 


স্বামী পরমানন্দ 


গভীর রাত্রি। লঠনহাঁতে চৌকিদার গ্রামের পথে পথে হাক দিয়া 
ফিরিতেছে। নকলেরই চোখে ঘুম আছে, ছুরস্ত একটি শিশু কিন্তু তখনও 
জাগিয়া আছে। মাঁকে বলিয়া রাঁখিয়াছে_-“চৌকিদার যখন হাঁক দেবে, 
আমায় তুমি জাগিয়ে দিও, ম11” সারা গ্রামের ঘুম-তাঙ্গানো এ উচ্চ ঠক 
শুনিতে তাহার বড় ভাল লাগে--তাই রোজই সে অপেক্ষা! করে, কতক্ষণে 
রাত্রি গভীর. হইবে, কখন সেই লঞনধারী লোকটি তাহার ছ'শিয়ারি আওয়াজ 
জানাইবে। চৌকীদারকেও সে মনে মনে একজন মস্ত বাক্তি জ্ঞান করে। 
শিশুটির চোখে ঘৃম কম,_বড় হইয়াও মে কমই ঘুমাইয়াছে। আর 
চৌকীদারের হাঁকও তাহার বরাবরই প্রিয় ছিল। লনধারী এক চৌকীদারের 
ডাকেই তো সে বড় হইয়! ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আপিয়াছিল। অবশ্ত সে- 
চৌকীদার কিন্তু তাহার গ্রামে চৌকী দিত না-__ঘুমস্ত বিশ্বমানব তাহার 
কম্ৃধবনিতে জাগিয়া ওঠে, তাহার সতর্কবাঁণীতে আত্মনংবিৎ ফিরিয়া পায়। 
লঃনও আছে তাহার হাতে-_-তবে উহাতে বিবেকের উজ্জল শিখা । 

শিশুটির নাম স্থরেশচন্দ্র। বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে এক 
সম্তাস্ত পরিবারে আহুমানিক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাকে তাহার জন্ম হয়। তাহার 
পিতা আনন্দচন্দ্র গুহঠাকুরতা৷ হ্বধর্মনিষ্ঠ ও বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। স্থরেশচন্দ্র 
মাতা-পিতার কনিষ্ঠ সম্তান, তাই সকলেরই বড় আদরের । তবে মাত্র নয় 
বৎ্পর বয়সেই লে মাতৃহারা হয়। এই মাতৃশোকই সংসারের মায়াপাশ 
ছে্দনের উপযোগী মানসিক দৃঢ়তা আনিতে তাহাকে অতি অল্প বয়সেই প্রচুর 
সাহাযা করিয়াছিল। তাই কিশোর স্থরেশকে সংসার বেশীদিন ধরিয়া 
রাথিতে পারে নাই,--তাহাকে লাভ কুরিয়াছিল অন্ভভাবে-_স্বামী পরমানন্দ 
নামে। 

স্রেশচন্দ্রের গৃহে দেবমেবা ছিল । পিতার ধর্মানুরাগ ও পরহিতাকাজ্া 
প্রভৃতি সদগুণ স্থরেশের মধ্যেও শৈশবকাল হইতে লংক্রমিত ছিল। তাহাদের 
স্বগ্রামে বালিকাবিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠাতে এবং আরও নাঁন৷ সামাজিক অনুষ্ঠানে 
তাহার পিতা পল্লীর মধ্যে একজন অগ্রণী পুরুষ ছিলেন। ইহার! কিছুকাল 
কলিকাতায় এবং পরে ঢাকায় বসবাদ করেন। স্থরেশচন্্র শৈশব হইতেই 
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পিক্ষুধী ছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আদৌ তিনি 
মনোযোগী ছিলেন না। খেলাধুলা, শরীরচর্চা এবং বালকোচিত চপলতা ও 
বস্তপনাতেই তাহার দিন কাটিয়া যাইত। গাছে চড়া, পাতার কাটা, 
কুটবল খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, ইত্যাদিতে তাহার বন্ধুদের মধ্যে তিনিই ছিলেন 
র্বপ্রথম। একবার ফুটবল খেলার শেষে, বাড়ী ফিরিবার পথে একটি বিষাক্ত 
পাপ দেখিয়া, অন্যান্য বালকের! যখন ভয়ে চীৎকার করিতেছিল, স্থববেশ তখন 
পরম আহলাদে জীবস্ত সাঁপটিকে লেজে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে মৃত প্রান 
করিয়া দূরে বাগানের মধ্যে ছুঁড়িয়! দিয়াছিলেন। অভয় ও বিনয়, এবং 
পৌরুষ ও মাধুর্ধ তাহার মধ্যে সমভাবেই প্রকাশিত ছিল। 

বুদ্ধ পিতাকে স্থরেশ ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। বালকের 
কও ছিল মিষ্ট। তাই পিতাকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভজন গাহিয়া! শোনানও 
তাহার একটি নিত্যকর্তব্য ছিল। পিতাকে শোনাইবার জন্য 'ভ্রীত্রীরামকষণ- 
উপদেশ" তাহাকে পড়িতেই হইত । উহাতে শ্রীরামরুষ্জ-উদাহত “হুর্ধোদয়ের 
আগে তোল] মাখন" কথাটি বালক স্থরেশের মনে গভীর রেখান্কন করিয়াছিল। 
রোজই পিতার কাছে বসিয়া, শ্রীরামকষ্ণ-প্রসঙ্গ পড়িতে পড়িতে, বালকের 
মনে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা দান? বাধিতে 
থাকে । এইকালে স্বামী নিত্যানন্দ নামে হ্বামিজীর একজন নন্ন্যাপি- 
শিষ্তের সংস্পর্শও বালক স্থরেশের মনে জগতের অনিত্যতাবোধ আনয়ন 
করিতে অনেকখানি সহায়ক হুইয়াছিল। একটি স্বপ্র-দর্শনের স্থতিও নাঁকি 
তাহাকে এইকালে খুব ত্যাগের পথে প্রেরণা দিয়াছিল। যাহা হউক, 
বালক সুরেশ একদিন সংসারত্যাগের জন্য পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। 
বৃদ্ধ পিতা তো ইহা! শুনিয়াই স্থরেশকে প্রথমে খুব তিরস্কার করিলেন, পরে 
অনেক করিয়া বুঝাইয়া সংসারে ফিরাইবার জন্য বারবার চেষ্টা করেন। 
কিন্ত ফল কিছুই হয় নাই। ১৯৯৯ গ্রীষ্টাব্ের ফেব্রআবি-মার্চ মাসের কোন 
সময়ে এক গভীর রাত্রিতে স্থরেশ নকলের অজ্ঞাতসারে, গৃহত্যাগ করিয়া 
চপিয়া যান। স্থরেশ খু'জিয়া খু'জিয়া অবশেষে বেলুড় মঠেই আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 

হুরেশচন্দ্র খন মঠে আসিয়া! যোগ দিলেন, তখন তাহার বয়স মাত্র যোল 
বসর। এত ছোট ছেলেকে মঠে যোগদান করিতে দেওয়া সমীচীন হইবে 


৩৫৮ হ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


কিনা, ইহা! লইয়! মঠের সাধুর! একটু সমস্তাঁয় পড়িয়াছিলেন। বালক স্থরেশ- 
চন্দ্রও ইহাতে বড়ই নিরাশ হইয়া, মঠের প্রথম রাত্রি বিনিদ্র যাপন করিলেন। 
মন তাহার ছুঃখে ও অভিমানে ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। অবশেষে তাহার বাঁলক- 
বয়মই তাহাকে জীবনের পরমবাঞ্ছিত পথে চলিতে বাধা সৃষ্টি করিবে! যাহা 
হউক, দুশ্চিন্তার নিশা অবনান হইলে, মলিনমুখে তিনি অপেক্ষায় বলিয়া 
থাকিলেন। মনে মনে শ্রীভগবানের কাছে কাতরে জানাইতেছিলেন--“হে 
ঠাকুর তোমার অভয় আশ্রয়ে একটু স্থান দাও। আমি ছোট বলিয়াই কি 
তোমার চরণে ঠাই পাইব না? তুমি কি শুধু বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য নও?” 
এমন সময়ে সহসা স্বামিজী তাঁহাকে ডাঁক দিলেন-_“গ্যাঁবে, তুই গান গাইতে 
জানিস? গা তো একটা গান।” স্থরেশের বুক হইতে যেন পাষাণভার 
থদিয়া পড়িল। স্বামিজীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়! প্রণাম করিয়াই, প্রাঁণ ঢালিয়! 
গান ধরিলেন--. 

“চিনি না জানি না বুঝি না তাহারে, তথাপি তাহারে চাই। 

(আমি ) সঙ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে, তার পানে ছুটে যাই ॥. 

দিগন্তপ্রলার অন্ত আধার, আর কোথা কিছু নাই। 

( আমি ) তাহার ভিতরে মৃছ মধুম্বরে কে ডাকে শুনিতে পাই ॥ 

আধারে নামিয়া আধার ঠেলিয়া ন] বুঝিয়! চলি তাই। 

আছেন জননী, এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই। 

কিৰ! তার নাম, কোথা তীর ধাম, কে জানে কারে শুধাই। 

না] জানি সন্ধান, ঘোগ ধ্যান জ্ঞান, ভ্রাণে মত্ত হয়ে ধাই ॥” 
স্ব।মিজী অদ্ভুত এক কৌশলে স্থরেশেগ মনের কখাগুলি জানিয়া লইয়া 
ছিলেন। স্বপ্নের সবটুকু ভাবের সহিত চোখের জল মিশাইয়! স্বরেশও 
স্বামিজীর কাছে এইভাবেই তাহার প্রাণের কথা নিবেদন করিবার স্থযোগ 
পাইয়াছিলেন । শ্বামিজী বালকের আন্তিতে প্রণন্ন হইয়া, তাহাকে মঠে থাকিবার 
অঙ্চমতি প্রদান করিলেন এবং গুরুতভ্রাতাদের ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া! দিলেন, 
“এই ছেলেটি মঠে থাকবে ।” স্বামিজীর অনুমতি হওয়াতে, অন্যান্ত সকলেই 
নিশ্চিন্ত হইয়া, বালক স্থরেশকে পরম-নেহভরে মঠে থাকিবার ব্যবস্থাদি সব 
করিয়া দিলেন। স্বামিজীর পাগ্রান্তে স্থান পাইয়া, স্থরেশও সেই দিল হইতে 
নৃতন জীবন লাভ করিলেন। উদ্বেগ-মমস্ত। ও ভাবনা-চিন্তার অবসান হওয়াতে 
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বালকের মুখে চোখে অস্ভুত এক মাধুর্য ফুটিয্া উঠিব়াছিল। মনে হইতেছিল, 
শীতের জড়তাঁশেষে সগ্সমাগত বসন্ত-খতুর মলয়-স্পর্শে তাহাতে যেন নবীন 
গ্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্মজী তাই তাঁহাকে আদর করিয়! 
নাম দিলেন বিনন্ত'। এই নামকরণের পশ্চাতে স্থবেশের প্রতি মহারাজের 
একটি স্গেহাশীর্বাদও প্রচ্ছন্ন ছিল । ব্রন্মাননদজী বপিতেন, “শঙ্কর কি বলেছেন 
জানিন্‌ তো? তিনি বলেছেন, "শান্ত! মহান্তে। নিবসস্তি সম্তভো, বসস্ভ- 
বল্পোকহিতং চরস্তঃ।” "শান্ত মহান্‌ সাধুবাক্তির! সংসারে থেকে বসম্তখতুর মতো 
লোককল্যাণে নিরত থাকেন--তীরা। যেখানে যান, সেখানেই বসম্তসমাগমের 
আনন্দ ।” 

মঠে যোগদানের কিছুকালের মধ্যেই, বসন্ত মান্দ্রাজে স্বামী বামকৃষ্ণনন্দজীর 
নিকট প্রেরিত হইলেন। বৈরাগ্যবান সুদর্শন বালককে দেখিয়৷ রামকুষ্ণা- 
নন্দজীও সন্সেহে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । বস্ততঃপক্ষে স্বামী (রামরুষ্ণা- 
নন্দজীরই শিক্ষা-প্রভাবে বসন্তের ভাবী সাধুজীবনের বনিয়াদ গড়িয়া 
উঠিক্াছিল। মাতৃহারা বসস্ত এতদিনে আবার লোকপৃজ্য এই বরিষ্ঠ সঙ্সযাপীর 
মধ্যেই তাহার জননীকে খু'জিয়! পাইয়াছিলেন। মান্দ্রীজে আসিয়া বসস্ত রাম- 
রুষ্ণানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বা করিবার স্থযোগ লাভ করেন। কিন্তু ছয়মাস 
যাইতে না যাইতেই একটি অপ্রত্যাশিত বাঁধা আপিয়! বসন্তের শান্ত জীবনকে 
কিছু বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। কলিকাতা হইতে তাহার আত্মীয়বর্গ, াহাকে 
নাবালক বলিম্না গৃহে পাঠাইয়া দিবার জন্য সঙ্ঘাধাক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে 
পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। মহারাজও নানাদিক বিবেচন! করিয়া, বসস্তকে 
কলিকাতায় পাঠাইয়৷ দিবার জন্য রামকৃষ্ণীনন্দজীকে পত্র দিয়াছিলেন। 
ব্ণস্তও তদন্ুযা যী মান্্াজ হইতে বেলুড়ে চলিয়! আগিলেন। 

বসস্ত মঠে পৌছিবার কয়েকদিন পরেই স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অসুস্থ হইয়া 
পড়েন। বসন্তও অন্য সব চিন্ত। ছাড়িয়া, তাহার দেবায় আত্মনিয়োগ করেন । 
মৃহারাজও বসন্তের সেবায় খুব খুশী হইয়াছিলেন। একদিন সকালে দ্বামিজী 
মঠের একতলার বারান্দায় প্রেমানন্দজীলহ বমিয়। আছেন, বসস্তকে নিকট দিয়া 
যাইতে দেখিয়াই কিয়! বলিলেন, “খোকা, তুই আমার জন্ত ভিক্ষা করে 
আনতে পারবি ?” বসস্ত মানন্দে সম্মতি জানাইল। স্বামিজী তাঁছার ভাবী 
শিশ্তকে হয়তো! বা এইভাবেই লন্্যানের জন্ প্রস্তত করাইতেছিলেন। বসন্ত 


৩৬০ স্বামিজীর পদগ্রান্তে 


ভিক্ষায় যাইবার জন্য উদ্যত হইলে, স্বামিজী সন্মেহে বলিয়াছিলেন, “বাঃ বেশ । 
তোমার হাতের ভিক্ষান্ন পেলে আমি যে কত খুশী হব, তা তুমি জান না। 
তোমাকে আমি ভিক্ষুর বেশেই দেখতে চাঁই।” পরেই আবার বলিলেন, 
"দাড়াও, তোমাকে প্রথম ভিক্ষা আমিই দেব।” এই বলিয়া ভাগার হইতে 
একমুষ্টি চাল ও ছুই একটি সব্জী আনিয়া নবীন ভিক্কৃকে ম্বামিজী নিজ হাতে 
ভিক্ষা গ্র্দান করিয়া, খুব আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । বসস্তও ত্বামিজীর আশীবাদ 
মাথায় লয়! তৎক্ষণাৎ ভিক্ষায় বাহির হুইলেন। এদিকে ব্বামিজী বসস্তের 
জন্য পথ চাহিয়! অনাহারে বনিয়া আছেন। অনভ্যন্ত বসস্ত যখন ভিক্ষ1 লইয়া 
মঠে ফিরিলেন, তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী তো আনন্দে 
প্রেমানন্দজীকে বলিয়া উঠিলেন, “ভিক্ষার অন্ন বড় শ্ুদ্ধ। তাই ঠাকুর ভিক্ষার 
অন্ন পছন্দ করতেন । বাবুরাম, আমি বসন্তের ভিক্ষান্নঈই আজ গ্রহণ করব।” 
এই কথা বলিয়াই বসস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বারা, র'ীধতে পার?” 
বদস্ত ঘাড় নাঁড়িয়] জানাইল যে মে পারে । বসন্ত সেদিন স্বহস্তে শ্বামিজীকে 
রন্ধন করিয়। খাঁওয়াইয়াছিলেন। ত্বামিজীও বেল! ছুইটা পর্যস্ত অপেক্ষা করিয়া, 
বলস্তের সেবা গ্রহণ করিবেন বলিয়া বনিয়াছিলেন । বসস্তের রদ্ধিত অন্ন তিনি 
স্বয়ং পরম আহলাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সাধুকেও দিতে 
বলিয়াছিলেন। ম্বামিজী বারবার সেদিন বলিতেছিলেন, “শুদ্ধচিতত ব্রন্ষচারীর 
ভিক্ষান্্ন বড় পবিত্র |” বসস্তও সেদিন স্বামিজীর প্রসাদ ধারণ করিয়া ধন্ত 
হইয়াছিলেন। 
বসস্তের বাঁড়ী-ঘরের কথ কিন্তু এতদিন সকলে ভুলিয়াই ছিলেন । ম্বামিজীর 
প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভ ও তাহার কিছু কিছু সেবাধিকার পাইয়া! বসম্তও তাহার 
অধ্যাত্ম-জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করিতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । হঠাৎ 
ংবাদ আসিল, বসন্তের জোষ্ঠা ভগিনী বিধবা হওয়ায়, তাহাদের বৃদ্ধ পিতা 
শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। মঠাধ্াক্ষ ত্বামী অরন্ষানন্দজী এই সংবাদ 
শুনিয়াই শোকসস্তপ্ত পিতার সাত্বনার জন্ত, অবিলম্বে বসস্তকে তাহার পিতার 
নিকট ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। 
বদস্ত বাড়ীতে আনিয়া, পিতার শয্যাঁপার্থ্থে বিলে, পিতার প্রাণ শীতল 
হইল। পরিজনরাও তাহাকে বুঝাইয়া সংসারে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। বপস্ত পিতাকে পূর্বের স্বায় সেবাশ্তশ্রধাদি করিতে লাগিলেন। 


স্বামী পরমাননদ ৩৬১ 


তাহাকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় যেমন ভজন-সঙ্গীত গাহিয়া শোনাইতেন, যেমন 
তাহার কাছে বসিয়া ধর্মপুস্তকাঁদি পাঠ করিতেন, তেমনই আবার সব করিতে 
লাঁগিলেন। আত্মীয়-পরিজনর! বস্তুকে সংসারে বাধিবার জন্ত বছবিধ কৌশল 
ফাঁদিতে লাগিলেন, কিন্ত বিধাতা উপরে হাঁমিতেছিলেন। বসন্ত পিতাঁকে 
ক্রমে ক্রমে প্রবোধ দিয়া শাস্ত করিয়া, মঠে ফিরিয়া যাইবার সথযোগ খু'ঁজিতে- 
ছিলেন । এমন সময়ে তাহার হাতে একখানি চিঠি আসিল--লিখিয়াছিলেন 
স্বামী রাঁমরুষ্ানন্দজী | কোঁন জরুরী প্রয়োজনে, রামকফানন্দজী কিছুদিনের 
জন্য বেলুডে আঁসিয়াছেন। সেখান হইতেই এই চিঠি লিখিতেছেন। চিঠিতে 
তিনি বসস্তকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামিজী তীহার খোজ করিয়াছেন । 
বামকৃষানন্দজীকে ডাকিয়া নাকি স্বামিজী বলিয়াছিলেন, “ছোকরা! এতদিন 
বাড়ীতে বসে আছে কেন? এই চিঠি পাইয়! বসস্তের পক্ষে আর স্থির থাকা 
সম্ভব হইল না। পিতাকে স্পষ্টভাবে সব বলিয়া, তাহার পূর্ণ অন্থমোদন ও 
আশীর্বাদ লইয়া! বসন্ত পুনরায় বেলুড় মঠে চলিয়া আসিলেন। 

৯৯০) গ্রীষ্টাব্খের ডিসেম্বর তখন । বসন্ত একদিন নীরবে একান্তে একটি 
গাছের তলায় আপন মনে বসিয়া! আছেন, শ্বামিজী সহসা তাহার কাছে 
গিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরে, সন্নাসী হতে চাস?” বসস্ত আনন্দে লাফা ইয়া 
উঠিয়া স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া, তাহার কপ! ভিক্ষা করেন। পরবর্তী 
পূর্ণিমাতেই স্বামিজী তাহাকে সন্যাস-দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। ১৯০২ 
্ীষ্টাবের জান্তআরি। পূর্ণিমা-বাত্রির শেষ প্রহরে ন্বামিজী বসম্তকে জগদ্ধিতায় 
শ্রীরামরুষ্₹-চরণে সমর্পণ করিলেন। সন্্যাস-দীক্ষাপ্রাপ্ বসন্তের নাম হইল 
স্বামী পরমানন্দ। ' পরমানন্দের সন্ন্যাসানুষ্টানে বিরজা-হোমে আচার্ধের কার্ধ 
করিয়াছিলেন স্বামী রামরুষ্ণানন্দজী | 

ক্বামিজী তখন বোধগয়! ও বারাণসী দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে- 
ছিলেন। পরমানন্দকেও সঙ্গে লইবার ইচ্ছা! ছিল তীহার। কিন্তু মাজ্রাজে 
কর্মীর অভাব থাকায়, পরমানন্দের আর স্বামিজীর সঙ্গে যাওয়া হয় নাই। 
্বামী রামরুষ্ণানন্দজীর সহিত পুনরাঁয় তিনি মান্দ্রীজেই চলিয়া! যান। হ্বামিজীর 
সঙ্গে পরমাঁনন্দের চর্মচক্ষে আর দেখা হয় নাই। 
মান্জীজে আসিয়া, পরমা'নন্দ ধ্যানজপ শাম্াদি পাঠ ছাড়াও, রামরুষ্ণানন্দজীর 
নিকট সকলপ্রকার লৌকিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। কারণ তিনি 


৩৬২ স্বামিজীর পদপ্রান্তে 


এত অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া আপিয়াছিলেন ঘে, কোন উপযুক্ত অভিভাবকের 
সাহাধ্য বাড়ীতে বড় বেশী পান নাই । এখন হইতে রামকষ্ণানন্দজীই হইলেন 
একাধারে তাহার অভিভাবক, শিক্ষক, আচাঁষধ এবং বন্ধু। পরমানন্দ মান্দ্রাজ 
চলিয়া! আনিবার অল্প কিছুদিন পরেই তাহার শ্রীগুরুর মহাসমাধিলাভ হয়। 
ক্ুঙরাঁং তরুণ সন্গ্যাপীর বক্ষে সেঅভাব কতখানি বেদনাদায়ক হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই অন্রমান কর! যাঁয়। ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী সদানন্দ 
যখন প্রচার সফরে মান্ত্রীজে গিয়'ছিলেন, তখন পরমানন্দ তাহাদের উভয়ের 
সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশ করিয়া, স্বামিজীর প্রসঙ্গ শুনিতেন। নিবেদিতার 
এবং সদ্দানন্দর মুখে ন্বামিজীর কথা শুনিতে শুনিতে পরমাঁনন্দ যেন অন্তরে 
স্বামিজীরই সান্নিধ্য অন্থভব করিতেন। নিবেদিতা তরুণ পরমানন্দকে আদর 
করিয়া ডাকিতেন “বেবী স্বামিজী” (1385 ি201]1)। রামকুষ্ণানন্দজীর 
কাছেও কৌতুহলী পরমানন্দ স্বামিজীর বিষয়ে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন । 
স্বামিজীর উপধুক্ত গুরুভ্রাতার মুখে, তাহার অলৌকিক কাহিনী শুনিতে 
শুনিতে পরমানন্দ রোমাঞ্চিত হইতেন। 

রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট প্রতাহ মধাবহে ছুইঘণ্ট তিনি শান্ত্রপাঁঠ টি | 
ইহ] ছাড়া যাবতীয় কারে বামকঞ্জানন্দজীর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা থাকায়, পরমানন্দের 
জীবন অতি স্বাভাবিকভাবেই ভক্তিতে জ্ঞানে ও কর্মে ফুটিয়া উঠিতেছিল। 
পরমানন্দের মেবাপরায়ণতা ও পরছুঃখকাতরতাঁর বৃত্তিগুলি রামক্তানন্দজীর 
সঙ্গগুণে আরও বিকশিত হইয়াছিল। আশ্রমে কেহ অহ্স্থ হইলে, তাহার 
শয্যাপার্থে পরমানন্দকে দেখা যাইতই। রামকৃষ্তানন্দজী বলিতেন, “পরমানন্দের 
পবিত্র ছোয়া লেগেই যেন লোকের ব্যাঁধর আরাম হত।” একবার 
রামকষ্জানন্দজী পরমানন্দকে শীতের উপযোগী একখানি ভাল চাদর 
প্িয়াছিলেন। প্রচণ্ড শীতেও তাহার গায়ে কোন চাদর না দেখিয়া 
বামকফ্ানন্দজী জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “তোমার চাদর গায়ে দাঁওনি কেন ?” 
পরমানন্দ জবাব দিয়াছিলেন, “আমার তত শত লাগে না।” রামকুষ্ানন্দজী 
পরে জানিতে পারেন যে, জনৈক দরিদ্র ব্যক্তির শীতে গায়ে দিবার মতো 
কিছুই নাই দেখিয়া, পরমানন্দ চাঁদরখানি তাহাকেই দিয়াছে । রামরুষ্ানন্দ 
হ্বামী তৎক্ষণাৎ মঠে প্রেমানন্দজীকে লিখিয়া খুব ভাল একখানি চাদর 
কলিকাতা হইতে আনাইয়! পরমানদ্দকে আবার দিয়াছিলেন। পরমানন্দ এই 
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চাদরখানি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বহুকাঁপ ব্যবহার করিয়াছেন, বিদেশেও লইয়া 
গিয়াছিলেন। 

স্বামী ব্রিগুণাঁতীত বিদেশ যাত্রার পূর্বে মান্দ্রীজ মঠে আসিয়া কয়েকদিন 
বাস করিয়াছিলেন। ত্রিগুণাতীত স্বামীর সঙ্গে কোন বিছানপত্র ছিল না। 
পরমানন্দ তাহার নিজের বিছান? ত্রিগুণাতীতখনন্দজীকে শয়ন করিতে দিয়া, 
মেঝেতে শয়ন করিতেন । ত্রিগুণাতীত স্বামী ইহ জানিতে পারিয়া, একদিন 
পরমানন্দ ঘরে আসিবার পূর্বেই একটি খালি তক্তার খাটের উপর শুইয়া পড়েন । 
পরমানন্দ তো ঘরে আসিয়া, এই কাণ্ড দেখিয়! বডই বাধিত হইয়া, ত্রিগুণাতীত 
স্বামীকে বিছানায় শুইবার জন্য অন্ুনয়-বিনয় করিতে থাকেন। জ্রিগরণাতীত 
মহারাজ কিছুতেই সম্মত হইতেছিলেন না। অবশেষে পরমানন্দ ব্রিগুণাঁতীত 
মহারাজকে ছুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া, একপ্রকার কোলে করিয়াই বিছানায় 
শোয়াইয়! দ্রিলেন। ম্মরণ থাক দরকার যে ত্রিগ্রণাতীত স্বামীর দেহ বলিষ্ঠ ও 
দীর্ঘ. আর পরমানন্দের ছিপছিপে গড়ন ছোটখাটো শরীর । যাহা হউক, 
ব্রিগুণাতীত শ্বামী অবশেষে একজন তরুণের সেবা-ভক্তির কাছে পরান্তই 
হইলেন। | 

মান্জরীজের গরমে পরমানন্দের শরীর প্রথম দিকে তেমন ভাল চলিতেছিল 
না। এই সময়ে বামকঞ্জাননদজী জনৈক ভক্তের সাহাঘো, পরমাঁনন্দকে 
কিছুকালের জন্য কাঁবেরীর তীরে তাঞ্জোরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য পাঠাইয়া- 
ছিলেন। পৌরাণিক বিশ্বাস যে, খধি অগন্তা নাকি সেখানে তপন্তা করিয়া 
পিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং লৌককল্যাণসাধনের জন্য লোকান্তরিভ খধি এখনও 
হুক্মদেহে এ পুণ্যতীর্থে অবস্থান করিতেছেন। পরমানন্দ এই পবিভ্র তীথে 
প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন। তজনাস্কুল পরিবেশ পাইয়া, তিনি এই 
হ্বশ্পসময় ধ্যানধারণ! লইয়াই কাটাইতেন । গভীর রাত্রিতে তিনি কাবেবীর 
তটভূমিতে বলিয়া! অনন্যচিত্ত হইয়৷ ধ্যান করিতেন । তাঞ্জোরের ম্বৃতিগ্রসঙ্গে 
পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেখানে এক রাত্রে ত্বাহার কোন বিশেষ দ্িব্যান্- 
ভূতি হুইয়াছিল। এ তীর্থ যেখুব জাগ্রত অতঃপর তাহাতে তাহার কোন 
সন্দেহ ছিল ন1। 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরমানন্দ রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। 
প্রায় এক বৎসর মঠে থাকিয়।, পুনরায় তিনি মান্্রাজে ফিরিয়া যাঁন। 


৩৬৪ স্বামিজীর পদগ্রান্তে 


পরমানন্দকে রামকুষ্ণানন্দজী কী ল্লেহচক্ষে দেখিতেন, তাহার নিদর্শনয্বরূপ 
একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মান্দা হইতে 
বাঙ্গলাদেশে আসিবার সময়ে ট্রেনে, তাহারা যে কামরাটিতে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন, উহার সংশ্লিষ্ট কলঘরের ( 8৪1):0012-এর ) দরজার 
ছিটকিনিটি খারাপ ছিল। বাঁমকুষ্ণানন্দজী একবার ভিতরে আছেন, এমন 
সময়ে কলঘরের দরজাটি এরূপভাবে আটকাইয়! যায় যে, কোনমতেই আব 
খোলা যাইতেছিল না। বলিষ্ঠদেহ রাঁমকষ্ণানন্দ মহারাজ ভিতর হইতে বন্ 
চেষ্টাতেও কিছু করিতে পারিলেন না। পরমানন্দ উদ্ছিগ্ন হইয়া বাছির 
হইতে এত জোরে দরজাটিতে ঘা মারিলেন যে ছিটকিনিটি এক ধাক্কাতেই 
খুলিয়া যাঁয়। কিন্তু প্রচণ্ড বেগে দরজাটি গিয়! রাঁমকুষ্কানন্দজীর বুকে আঘাত 
দেয়। কাজেই দরজা খুলিবার আনন্দ অপেক্ষা, রামকষ্কানন্দজীর অঙ্কে আঘাত 
লাগায়, পরমানন্দের লঙ্জা ও ক্ষোভই বেশী হইল। মনে হইতেছিল, হায় 
ইহ] অপেক্ষা দ্বিগুণ আঘাত তাহার নিজের বক্ষে এখনই কেন লাগিতেছে না? 
রামরুফ্ণানন্দজী কিন্ত পরমাঁনন্দকে কত বুঝাইলেন যে, না এমন কিছু তাহার্‌ 
লাগে নাই, ইত্যাদি। অবশেষে, পরম জ্বেহে খুব জোরের সহিত 
বলিয়াছিলেন, “তোমার দ্বারা কি কেউ আঘাত পেতে পারে? কাউকে 
তুমি ব্যথা দিতে পার না_পারবেও না। তুমি জগতে এসেছ “বহুজনহিতায়, 
বহুজনন্খায়” |” পরমানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণানন্দজীর এই উক্তি শুধু নিছক 
স্বেহালাপই নহে, অন্গগত সেবকের প্রতি ইহ] তাহার আশীর্বাণী। 

১৯০৬ গ্রীষ্টাব্বের ১৬ই জুন স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা হইতে 
কলম্বোতে আদিলে, পরমানন্দ তাহাকে অভ্যর্থনা! জানাইবাঁর জন্য 
রামকফ্তাননজীর সহিত কন্বন্বে! পর্যন্ত গিয়াছিলেন। অতঃপর তাহার] দিংহল 
এবং দ্ক্ষিণভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, মান্দ্রাজেই আবার ফিরিয়া 
আমসেন। পরে অভেদানন্দজীর সহিত ব্যাঙ্গালোরে যান। দাক্ষিণাতোর 
তীর্থাদি ভ্রমণ শেষ করিয়] তাহার] পুরীধামে গমন করেন। সেখানে স্বামী 
্রদ্ধানন্দজী, প্রেমানন্দজী ও শিবানন্দজী আসিয়া! তীঁহাদিগকে ষ্টেশন হইতে 
সোজ। শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে লইয়া যান। একপঙ্ষে এতজন মহাপুকষের 
লাহচর্ধে শ্রীমন্দিরে গমন, পরমানন্দের জীবন-স্থতিতে একটি ন্মরণীয় আলেখ্য। 
ছুই-চারিছিন পরে মান্দ্রাজ হইতে বামরুদণানশাজীও আসিয়া পুরীতে ইহাদের 


স্বামী পরমানন্দ ৩৬৫ 


সহিত মিলিত হুইলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর পরমানন্দ অভেদানন্দজী ও 
রামরষ্ণানন্দজীর সহিত কলিকাতা যাত্রা করিলেন । কয়েকদিন মঠে অবস্থান 
করিয়া তাহার! পাটনা, কাশী, আগ্রা, আলোয়ার ও আহমেদাবাদ হইয়া 
বোস্বাই পৌছিলেন। সঙ্ঘের আদেশে পরমানন্দ আমেরিকায় বেদাস্তপ্রচারক- 
রূপে গমনের জন্য ইতোমধ্যেই প্রস্তুত হুইয়। লইয়াছিলেন। অবশেষে ১*ই 
নভেম্বর (১৯৬) ম্বামী অভেদানন্দজীর সহিত তিনি আমেরিক1 যাত্র! 
করেন। তাহার বয়স তখন মাত্র বাইশ বা তেইশ বৎসর হইবে। 

১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে পরমানন্দ অভেদানন্দজীর সহিত নিউইয়র্কে 
পৌছেন। পরমানন্দ প্রথমে নিউইয়র্ক বেদাস্ত-সমিতিতে অভেদানন্দজীর 
সহকারিরূপে কার্য আরম্ভ করেন। এখানে বেদাস্ত সমিতির অন্তরাগীদেব 
নির্জনবাসের জন্য পাহাড়ের উপরে একটি আশ্রম ছিল । পরমাননজী 
নিয়মিত বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াও, মাঝে মাঝে কিছুদিন 
করিয়া এই বেদীস্ত-কুটীরে গিয়! নির্জনে ধ্যান-ভজন করিতেন--একটান! 
কখন ও কখনও মৌনাবলঘ্ন করিয় ভগবচ্িন্তায় অতিবাহিত করিতেন । 

১৯*৯ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে বোষ্টনে আিয়া তিনি শ্রীমতী ওলিবুলের 
অতিথিরূপে থাকিয়া, স্থানীয় বেদাস্তান্ুরাগীদের মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে 
থাকিলেন। একদা শ্বামিজীও বোষ্টনে আগমন করিয়া ওলিবুলেরই আতিথ্য 
ত্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের ইতিহাসে 
ওলিবুলের নাম অবিস্মরণীয়,_বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতেও তাহার অবদান 
প্রচুর। বোষ্টন আমেরিকার বহুএতিহমপ্তিত প্রাচীন শহর। ্বামিজীর 
বড় সাধ ছিল দেখানে বেদান্ত প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 
ওলিবুলের অর্থানুকূল্যে এবং ম্বামিজীর সন্তান পরমানন্দের অক্রান্ত শ্রমে ও 
দক্ষতায় বোষ্টন শহরে অবশেষে ১৯*৪-এর ডিসেম্বরে বেদাস্ত-আশ্রম স্থাপিত 
হইয়াছিল। এই বোষ্টনই ছিল পরমানন্দের প্রধান কর্ষকেনু। 

পরমানন্দের মনীষা, বাগ্সিতা ও সাধুত| অচিরেই তাহাকে মাফিন- রাজ্যে 
বেশ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ছয় মাস ধরিয়া. 
ইয়োরেপের ফ্লোরেন্স, হুইজারল্যাণ্ড জার্ধীনী প্রভৃতি স্থানেও তিনি 
সাফল্যের সঙ্গে বেদান্ত প্রচার করিয়াছেন। “006 21588889 ০: 00৪. 
7188৮ নামে একটি বেদীস্ত ব্ষিয়ক পত্রও তাহার সম্পাদনায় রোষ্টন হইতে 


৩৬৬ ্বামিজীর পদপ্রান্তে 


প্রকাশিত হুইতেছিল। পরমানন্দের উচ্চচিস্তার সহিত অপূর্ব সাহিত্য- 
কূুশলতা৷ তাহার রচনাবলীর মধ্যে পরিশ্ফুট হুইয়া উঠিত। [8৮ ০৫ 
19950610075 56508106810 738001০9,১ 009 ৪ 01 08806 &120 
131988900998, প্রভৃতি পুস্তকাঁবলী পরমানন্দের পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক । 
তাহার রচিত “9 181], “85 ৮৮70 ০৫ 7১19, প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থগুলিও 
ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে অনবদ্য । তাহার কোন কোন রচনা ব্রেইল+ অক্ষরে 
অন্ধ পাঠকদের জন্যও ছাপা হইয়াছে । পরমানন্দের অনূদিত 'গীতা ও 
“উপনিষদ্‌*আমেরিকার পণ্তিতপমাঁজে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। 

১৯১৪ গ্রীষ্টাবধের ২১শে মে বোষ্টন বেদস্ত-কেন্দ্র নিজস্ব ভবনে স্থাঁনাস্তরিত 
হইলে, পরমানন্দের কার্য আরও দৃঢ়তূমির উপর প্রতিষ্িত হইয়াছিল। 
১৯১৩ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আরও ছুইবাঁর তিনি ইয়োরোপে প্রচার 
সফরে গিয়াছিলেন। প্যারিস ও জেনেভাতে তাঁহার বেদাস্ত-ব্তৃতা স্থানীয় 
বুধমণ্ডঙীতে যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাবে, আমেরিকার লস্‌ 
এঞ্চেলিস্‌ শহরে তাহার পাচ মাস মাত্র অবস্থানের ফলস্বরূপ এ বৎসরের 
আগস্টেই সেখানে বেদীস্ত-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইভাবে আমেরিকার 
বিভিন্ন রাজ্যে তিনি পরিব্রাজক-প্রচারকের মতে! অবিরাম পরিভ্রমণ করিয়' 
শ্ররামক্কষ্ণ-বিবেকানন্দের বার্তাকে প্রচার করিয়৷ ফিরিয়াছেন। পরমানন্দের 
কর্মদক্ষতার ফলে, ১৯২৩ গ্রীষ্াকের এপ্রিলে, দক্ষিণ ক্যালিফনিয়ার লা 
ক্রেসেণ্টাতে বোষ্টন বেদান্ত-কেন্দ্রেই অধীনে "আনন্দ আশ্রম নামে একটি 
মনোরম আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৯ সালে তিনি বোষ্টন হইতে ২৩ 
মাইল দূরে আতলা্টিক মহাসাগরের তীরে কোহাসেট নামক স্থানে আর একটি 
বেদাস্ত-কুটার স্থাপনা করেন। বুক্ষলতাদি-বেষ্টিত এই আশ্রমটি মৃখ্য্তঃ 
তপশ্থার জন্যই নিমিত হইয়াছিল। পরমানন্দ প্রতি বৎসর ৪ঠা জুলাই 
তাহার শ্রীগ্তরুর মহাপ্রয়াণদিবসে, এখানে আসিয়৷ নির্জনে মৌন থাকিয়! 
ধ্যানজপ করিতেন। এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, পরমানন্দের 
তিরোধানের পর হইতে, বোষ্টন, লা ক্রেসেণ্টা, এবং কোহাঁসেট কেন্দ্রত্রয় 
রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কর্তৃত্বাধীনে আর নাই ।১ 
১৯৯০১ ষ্টার এপ্রিলে, স্বামিজীর পুণা-স্মৃতিজড়িত বোষ্টনে স্বামী অখিলানম্দ কতৃক 
বেলুড় মঠের, নিয়ন্ত্রণাধীনে পৃথক বেদাস্ত-কেজ স্থাপিত হুইয়াছে। 


স্বামী পরমানন্দ ৩৬৭ 


১৯১১ খ্রীষ্টাবকে পরমানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া 
ভারতে আসমিয়াছিলেন। কিন্তু জাহাজে এডেন ছাড়িয়া! কিছুদূর আসির়াই 
তিনি সংবাদ পাইলেন যে, রামকষানন্দজী ২১শে আগস্ট মহাসমাধিমগ্ন 
হইয়াছেন । কলম্বোতে কাষ্টমস্‌ হাউসে (08860208 170986-এ ) আসিয়া 
রামকৃষ্ণনন্দজীর মহাপ্রয়াণবার্তা সবিশেষ জানিয়া, সেখানেই তিনি মুহমান 
হইয়া বসিয়া পড়িয়ছিলেন। সম্ভবতঃ বেশ কয়েক ঘন্ট1 তিনি এভাবে স্তব্ধ হইয়া 
সেখানে বসিয়াছিলেন। শোন] যায়, সেখানে নাকি তিনি বামকফ্ানন্দজীর 
হাস্তোজ্জল জ্যোতির্ম্ কোন মৃত্তি দর্শন করিয়া, কিঞিৎ আশ্বস্ত হুইয়া- 
ছিলেন। পরে তিনি মান্দ্রীজ হইয়া বেলুড় মঠে আসেন। রামকুষ্ণানন্দহীন 
মান্দ্রাজ পরমানন্দের কাছে শূন্তপুরী মনে হইয়াছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাবে, মঠ ও 
মিশনের এতিহাসিক মহাসম্মেলনের সময়েও তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন এবং 
মঠে বাস করিয়! মহাসন্মেলনে সক্রিয় ভূমিক] গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ 
খ্ীষ্টাবে শ্রীবামকষ্ণ-শতাবী-জয়স্তী উৎসবেও তিনি মঠে আগমন করিয়াছিলেন । 
এঁ উপলক্ষে কলিকাতাঁর টাঁউন্‌ হলে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম-মহীসম্মেলনের একটি 
অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলম্কৃত করিয়াছিলেন। ইতোমধো 
আরও ছুইবার (১৯৩৩ এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাবে ) তিনি ভারতে আমিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষেও তাহার ধর্মপ্রসঙ্গ ও ভাষণাঁবলী স্বজ্জ বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি 
করিত। 

পরমানন্দের জীবনের অধিকাংশ কালই আমেরিকার মাটিতে কাটিয়াছে, 
তথাপি সেখানেও তাহার ভজনশীলতা, পরার্থপর্ত1 ও কর্মকুশলতা সকলের 
সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পরমানন্দের সবদা আনন্দপূর্ণ ভাব,_নির্দোষ 
আমোদপ্রিয়তা ও প্রাণখোঁলা হাসি-খুশী মেজাজ সতাই তাহার গুরুদত্ত নামের 
সার্থকতা আনিয়। দ্রিয়াছিল। তিনি বলিতেন, “আমি কাউকে নিন্দা করতে 
পারি না--নীচতম ব্যক্তিকেও না। আমার কাজ তাকে ভালবাস) ও সেবা 
কর]। সমালোচনা ও নিন্দার স্থান ধর্মজীবনে নেই ।'*"অপরের কল্যাণ চিস্তা 
এবং সেবা করাই আমার জীবনের সাধনা ।” 

১৯৪০ গ্রীষ্টবের ২১শে জুন। পরমানন্দ বোষ্টন হইতে আলিয়া একাকী 
পাহাড়ের উপরে কোহাসেট আশ্রমে তাহার ধ্যান-কুটারে চলিয়া ঘান। বেশ 
কিছুক্ষণ পরে নীচের কুটারে ফিরিয়া তাহার অনুরাগী-ভক্তদের বলিলেন, “আমি 


৩৬৮ স্বামিজীর পাপ্রান্তে, 


অন্ত লোকে চলে গিয়েছিলাম" বলিতে বলিতেই অকন্মাৎ ছুইহাত 
বাড়াইয়া মুছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া] যান। শেষ কথা উচ্চারিত হুইল-- 
“না, না--আমায় এখন ধরো ন1।" অকম্মাৎ তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়! বন্ধ হইয়া 
যায়। সন্ন্যাসী পরমানন্দ তৃণশয্যাতেই তাহার শেষ শঘ্যা গ্রহণ করিলেন । 

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল সহায়ে, এবং আত্মবিশ্বাম ও সাধনার ছারা, 
একটি ক্ষুত্র বালকও কালে কত বড় শক্তিধর হইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ পুকুষাবতার স্বামিজীর আশ্রিত সন্তান শ্বামী পরমানন্দ। নিভীক 
পরমানন্দ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। একদ!| স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী 
জনৈক বিদেশী অভ্যাগতের কাছে পরমানন্দের পরিচয় দিতে গিয়া! নাকি 
বলিয়াছিলেন, “8679 28 & ৮০ া1)0 18 80590106915 19811989 ( এই 
একটি ছেলে, যে সম্পূর্ণ নিরভীক )।” জীবনে কখনও কোন কাজকে তিনি ভয় 
করেন নাই। কাজের বোঝায় একদিনও তিনি অবসঙ্গ হন নাই--বরং 
গুরুভার বহনের শক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেন । জীবনে যতই 
ছুঃখ থাকুক, যত কষ্টই হউক,_যদি উহা দ্বারা একজন কাহারও মঙ্গল হয়, 
তাহা তিনি প্রসন্নচিত্তে বার বার স্বীকার করিতে প্রত্বত ছিলেন। তাহার 
মতে, একটা জীবনকে নষ্ট কর! সহজ, কিন্তু একট] মহৎ আদর্শের জন্ত বা 
পরহিতায়, উহ যাপন করাই তে! কঠিন সাধনা । পরমানন্দ তাই বলিতেন, 
“] 0০ 7806 %9 10 172৮০ 10) 1১1101015 1161)661)60- 411 1 89115 00 
119৮০ 070 81617011700 ০2 0 নাতি 0051 21৮01) 1710 8769 
01165 200 0:০9০019195, 70৮ ] 220 0100 0186 1 01) 908,178 2100 
8517. 95 10706 89 7 100] 1177 16 19619110507 15 05010] 60 9111019. 
[15 68516 00 195 0101 116 000) 0180] 0 11৮6 10], 016 10069] 
£1)0 102 10111091115, 

এক কথায় পরমানন্দের সমগ্র জীবনটি ছিল ম্বামিজীর আদর্শেরই অন্থরণন £ 
“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ?। 
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হইয়াছল 
স্বামিজী 
দর্শন-গ্রস্থ 
উপসনার 
পুত্রবধূরূপে 
স্বামী । 
লইয় 
নিরওনানজীর 
বাত্তিগত 
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